রিয়াদুস সালেহীন 


(২য় খণ্ড) 


[ বাংলা - Bengali - ge, ] 


ইমাম মুহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন শরফ আন- 
নাওয়াবী রহ. 


হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় : শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. 
অনুবাদ : বিশিষ্ট আলেমবর্গ 
অনুবাদ সম্পাদনা : আব্দুল হামীদ ফাইযী 


2013 - 1434 


IsldamMHouse. 


https://archive.org/details/@salim molla 
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2013 - 1434 


ISlamMHOoUuse. 


HDs 
অধ্যায় (৮): বিভিন্ন নেক আমলের ফযীলত প্রসঙ্গে 
JEN J SU Ae 
পরিচ্ছেদ - ১৮০: পবিত্র কুরআন পড়ার ফযীলত 


“yo J Lard db we dhl s2, LU ERAN 
EE UE ah 2s i us a FTN 535 dis ol lS 
lp 


১/৯৯৮। আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা 
বলতে শুনেছি যে, “তোমরা কুরআন মাজীদ পাঠ কর। কেননা, 
হিসাবে আগমন করবে” (মৃসলিম) * 


DIAS basi id ws hl sD I xl 3 MAE 
56 tall i SUL iaCi)\ 2 ১ 05 EE) 9% Pe) ) “lc abl 2 


* মুসলিম ৮০৪, আহমাদ ২১৬৪২, ২১৬৫৩, ২১৬৮১, ২১৭১০ 
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২/৯৯৯। নাওয়াস ইবনে সাম'‘আন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, “কুরআন ও ইহজগতে 
তার উপর আমলকারীদেরকে (বিচারের দিন মহান আল্লাহর 
সামনে) পেশ করা হবে। সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে ইমরান 
তার আগে আগে থাকবে এবং তাদের পাঠকারীদের স্বপক্ষে 
(প্রভুর সঙ্গে) বাদানুবাদে লিপ্ত হবে। (স্লসলিম) * 


ho 201 025 IG :06 wie dhl oe) SUE 3 SEE BE Veer 
led ly deg STAN SS 5 mn iday adc dl 


৩/১০০০ ৷ ‘উসমান ইবনে ‘আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে নিজে কুরআন 
শিখে ও অপরকে শিক্ষা দেয় ।” (রৃখারা)' 


২ মুসলিম ৮০৫, তিরমিযী ২৮৮৩, আহমাদ ১৭১৮৫ 
* সহীহুল বুখারী ৫০২৭, ৫০২৮, তিরমিযী ২৯০৭, ২৯০৮, আবূ দাউদ ১৪৫২, 


ইবনু মাজাহ ২১১, আহমাদ ৫০৭, 8১৪, ৫০২, দারেমী ৩৩২৮ 
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৪/১০০১। ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“কুরআনের শুদ্ধ ভাবে পাঠকারী ও পানির মত হিফযকারী পাকা) 
হাফেয মহা সম্মানিত পুণ্যবান লিপিকার (ফেরেশতাবর্গের) সঙ্গী 
হবে। আর যে ব্যক্তি (পাকা হিফয না থাকার কারণে) কুরআন 
পাঠে ‘ও-ওঁ’ করে এবং পড়তে কষ্টবোধ করে, তার জন্য রয়েছে 
দু'টি সওয়াব ।” (একটি তেলাওয়াত ও দ্বিতীয়টি কষ্টের দরুন) 
(বুখারী, মুসলিম ৭৯৮৭৩) * 
be ld JE: ace dl oy EAN Sy df S83 Nee 


El 2 
£0 


LE C4) ENN FG STANCE GAL el Fo is ls dl 
CE) 578 IES SNE 3 EAL el F25 eb eal 
5 ত 5 FS SLANE SABE 5 Pe Lb 


সহীহুল বুখারী ৪৯৩৭, মুসলিম ৭৯৮, তিরমিযী ২৯০৪, আবূ দাউদ ১৪৫৪, 
ইবনু মাজাহ ৩৭৭৯, আহমাদ ২৩৬৯১, ২৪১১৩, ২৪১৪৬, ২৪২৬৭, দারেমী 
৩৩৬৮ 


Co AES GS SNES YN GAN BEN FS; 2 Ut 
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৫/১০০২। আবূ মুসা আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“কুরআন পাঠকারী মুমিনের উদাহরণ হচ্ছে ঠিক উতরুজ্জা (কমলা 
লেবুর মত এক ধরণের ফল); যার ঘাণ উত্তম এবং স্বাদও উত্তম । 
আর যে মুমিন কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঠিক 
খেজুরের মত; যার (উত্তম) ঘ্রাণ তো নেই, তবে স্বাদ মিষ্ট 
(অন্যদিকে) কুরআন পাঠকারী মুনাফিকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সুগন্ধিময় 
(তুলসী) গাছের মত; যার ঘ্রাণ উত্তম, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে 
মুনাফিক কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঠিক মাকাল 
ফলের মত; যার (উত্তম) ঘ্রাণ নেই, স্বাদও তিক্ত” (বৃখারী, মুসলিম/* 


ade dl be sl $f iwc dl 2 PEE op FE E83 rN 
ely JA 3 E55 LGBT DENG SS Dl Sp SE ss 


* সহীহুল বুখারী ৫০২০, ৫৪২৭, ৫০৫৯, ৭৫৬০, মুসলিম ৭৯৭, তিরমিযী 
২৮৬৫, নাসায়ী ৫০৩৮, আবূ দাউদ ৪৮২৯, ইবনু মাজাহ ২১৪, আহমাদ 


১৯০৫৫, ১৯১১৭, ১৯১৬৫, দারেমী ৩৩৬৩ 
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৬/১০০৩। উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মহান 
আল্লাহ এই গ্রন্থ (কুরআন মাজীদ) দ্বারা (তার উপর আমলকারী) 
জনগোষ্ঠীর উত্থান ঘটান এবং এরই দ্বারা (এর অবাধ্য) অন্য 
গোষ্ঠীর পতন সাধন করেন” (মনসলিম) * 


is le hl Fo GH ULE DGS LE 2155 ‘£/V 
y 6s bh 36 ST IGT BS ES IL ILS Yo: 
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৭/১০০৪। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক 
বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“দু'জনের ক্ষেত্রে ঈর্ষা করা সিদ্ধ । (১) যাকে আল্লাহ কুরআন 
(মুখস্থ করার শক্তি) দান করেছেন, সুতরাং সে ওর (আলোকে) 
দিবা-রাত্রি পড়ে ও আমল করে। (২) যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন- 
সম্পদ দান করেছেন এবং সে (আল্লাহর পথে) দিন-রাত ব্যয় 


* মুসলিম ৮১৭, ইবনু মাজাহ ২১৮, আহমাদ ২৩৩, দারেমী ৩৩৬৫ 
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করে” (বৃখার, মনসলিম/' 
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৮/১০০৫। বারা’ ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একটি লোক সূরা কাহাফ পাঠ 
করছিল। তার পাশেই দুটো রশি দিয়ে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। 
ইতোমধ্যে লোকটিকে একটি মেঘে ঢেকে নিলো। মেঘটি লোকটির 
নিকটবর্তী হতে থাকলে ঘোড়াটি তা দেখে চমকাতে আরম্ভ করল। 
অতঃপর যখন সকাল হলো তখন লোকটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাজির হয়ে উক্ত ঘটনা বর্ণনা 
করল। তা (শুনে) তিনি বললেন, “ওটি প্রশান্তি ছিল, যা তোমার 
কুরআন পড়ার দরুন অবতীর্ণ হয়েছে।” (বুখারী, মুসলিম) * 


* সহীহুল বুখারী ৫০২৫, ৭৫২৯, মুসলিম ৮১৫, তিরমিযী ১৯৩৬, ইবনু মাজাহ 
৪২০৯, আহমাদ ৪৫৩৬, ৪৯০৫, ৫৫৮৬, ৬১৩২, ৬৩৬৭ 
* সহীহুল বুখারী ৫০১১, ৩৬১৪, ৪৮৩৯, মুসলিম ৭৯৫, তিরমিযী ২৮৮৫, 


আহমাদ ১৮০০৬, ১৮০৩৮, ১৮১১৮, ১৮১৬৩ 
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৯/১০০৬ আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ)এর একটি 
বর্ণ পাঠ করবে, তার একটি নেকী হবে। আর একটি নেকী দশটি 
নেকীর সমান হয়। আমি বলছি না যে, ‘আলিফ-লাম-মীম’ একটি 
বর্ণ; বরং আলিফ একটি বর্ণ, লাম একটি বর্ণ এবং মীম একটি 
বর্ণ ।” (অর্থাৎ তিনটি বর্ণ দ্বারা গঠিত ‘আলিফ-লাম-মীম, যার 
নেকীর সংখ্যা হবে ত্রিশ ৷) (তিরমিযী, হাসান)* 


dl bo hl L258 IE UE dl G25 se 1 8 NV 

0 EE ILA G2 1 BF BS GH Sp: os “le 
১০/১০০৭ ৷ আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে 

বৰ্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কুরআনের 


» তিরমিযী ২৯১০ 


কোনো অংশই যে ব্যক্তির পেটে নেই সে (সেই পেট বা উদর) বিরান 
ঘরের সমতুল্য ৷ (তিরমিযি) দুর্বল ।** 


A oF LEE G2 el pap 2 BLE SEG VAIN 
B55 56 Bold 2d IE IE ls ade BY 
sb Hf ly SIGE HT 2 Le IAs SF a 3 HG SS 


১১/১০০৮ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু 
আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “পবিত্র কুরআনের পাঠক, হাফেয ও তার উপর 
আমলকারীকে (কিয়ামতের দিন) বলা হবে, ‘তুমি কুরআন করীম 
পড়তে থাক ও চড়তে থাক। আর ঠিক সেইভাবে স্পষ্ট ও ধীরে 
ধীরে পড়তে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে পড়তে ৷ কেননা, (জান্নাতের 


** আমি (আলবানী) বলছিঃ অর্থাৎ যে কুরআনের কিছু অংশ হেফয না করবে। 
হাদীসটির দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে আমি “আলমিশকাত” গ্রন্থে (নং ২১৩৫) 
আলোচনা করেছি। হাদীসটির সনদকে “মুসনাদু আহমাদ” এর তাহকীক্ক 
করতে গিয়ে শু‘য়াইব আলআরনাউতও দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এর সনদে 
কাবুস ইবনু আবী যিবইয়ান নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি দুর্বল 
তিরমিযী ২৯১৩, আহমাদ ১৯৪৮, দারেমী ৩৩০৬, ইয়াহইয়া ইবন মুঈন 


একে দুর্বল বলেছেন। 
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ভিতর) তোমার স্থান ঠিক সেখানে হবে, যেখানে তোমার শেষ 
আয়াতটি খতম হবে” (আৰৃ দাউদ, তিরমিযী হাসান)” 


IN 2755 br AI YN PNT = 


পরিচ্ছেদ - ১৮১: কুরআন মাজীদ সযত্বে নিয়মিত পড়া ও 
তা ভুলে যাওয়া থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ 


gE OY o use dil pay CY: DSF So ‘৭/) 
সব Ls il; to 2 5 GING IAG U6 
220 ~~ s 
ale Se SS 


১/১০০৯ আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “এই 
কুরআনের প্রতি যত্ন নাও। (অর্থাৎ নিয়মিত পড়তে থাক ও তার 
চর্চা রাখ।) সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের জীবন 
আছে, উট যেমন তার রশি থেকে অতর্কিতে বের হয়ে যায়, তার 
চেয়ে অধিক অতর্কিতে কুরআন (স্মৃতি থেকে) বের হয়ে (বিস্মৃত 
হয়ে) যায়।” (অর্থাৎ অতিশীঘ্র ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাকে) 


*১ আবু দাউদ ১৪৬৪, তিরমিযী ২৯১৪, আহমাদ ৬৭৬০ 
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(রৃখারী-মুসলিম) ** 


ade dl be Bld SUEE Bl G8 FE pl 83 WMS 


CE AC SL ALIN BY FE Mil 2G 4 Cp idl Ls 
ale Sis ALAS AUS 51 5; GS al 


২/১০১০ । আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“কুরআন-ওয়ালা হল বাঁধা উট-ওয়ালার মত। সে যদি তা বাঁধার 
পর তার যথারীতি দেখাশোনা করে, তাহলে বাঁধাই থাকবে নচেৎ 
ঢিল দিলেই উট পালিয়ে যাবে৷” (বৃখারী, মুসলিম)“ 


SEN S31 Ls Gl As 


পরিচ্ছেদ - ১৮২: সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়া মুস্তাহাব 
মধুরকণ্ঠ কারীকে তা পড়ার আবেদন করা ও তা 


*২ মুসলিম ৭৯১, আহমাদ ১৯০৫২, ১৯১৮৬ 
** সহীহুল বুখারী ৫০৩১, মুসলিম ৭৮৯, নাসায়ী ৯৪২, ইবনু মাজাহ ৩৭৮৩, 
আহমাদ ৪৬৫১, ৪৭৪৫, ৪৮৩০, ৪৯০৪, ৫২৯৩, ৫৮৮৭, মুওয়াত্তা মালিক 


৪৭৩ 
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মনোযোগ সহকারে শোনা প্রসঙ্গে 


dl be MIS Ease dE aio dl 52) 2 dl B85 NNN 
SE Sl LE SEL 8 I 55l ৮) Le 4 
JE Sx 43 HE lb 


১/১০১১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা 
বলতে শুনেছি যে, “মহান আল্লাহ এভাবে উৎকর্ণ হয়ে কোন কথা 
শোনেন না, যেভাবে সেই মধুরকণ্ঠী পয়গস্বরের প্রতি উৎকর্ণ হয়ে 
শোনেন, যিনি মধুর কণ্ঠে উচ্চ স্বরে কুরআন মাজীদ পড়তেন।” 


আল্লাহর উৎকর্ণ হয়ে শোনার মধ্যে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে 
যে, তিনি সেই তেলাওয়াতে সন্তুষ্ট হন এবং তা কবুল করেন। 


ET 2s 5 ac dhl 52) EN S22 Bf S85 NN 
AE Gx xs S35 JT pels Se his Esl 5, ARE a J 


** সহীহুল বুখারী ৭৫৪৪, ৫০২৩, ৫০২৪, ৭৪৮২, ৭৫২৭, মুসলিম ৭৯২, 
নাসায়ী ১০১৭, ১০১৮, আবূ দাউদ ১৪৭৩, আহমাদ ৭৬১৪, ৭৭৭৩, ৯৫১৩, 


দারেমী ৩৪৯০, ৩৪৯১, ৩৪৯৭ 
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EST 2 JE ay de Bl be BTS Sil Ll Bs 
Sd Ss. ডা; 


২/১০১২ । আবূ মুসা আশ'‘আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 
বললেন, “তোমাকে দাউদের সুললিত কণ্ঠের মত মধুর কণ্ঠ দান 
করা হয়েছে” (বুখারী, মুসলিম)” 


মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, “যদি তুমি আমাকে গত 
রাতে তোমার তেলাওয়াত শোনা অবস্থায় দেখতে (তাহলে তুমি 
কতই না খুশি হতে)!” 
be Al Sac 06 Ue hl G25 jE op LA IE Wve 


£7 
PE 


HAG ELT UF SAI SH all GH Ls ade dl 


৩/১০১৩ ৷ বারা’ ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
এশার নামাযে সূরা ‘ওয়াত্তীন অয্যাইতুন’ পড়তে শুনেছি । বস্তুতঃ 


** সহীহুল বুখারী ৫০৪৮, মুসলিম ৭৯৩, তিরমিযী ৩৮৫৫ 
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আমি তাঁর চেয়ে মধুর কণ্ঠ আর কারো শুনিনি ।” (বৃখার মুসলিম) ** 


ঢ তৰ 


ss 5 ols) ie ED I SEES : ey dc Dl be 


A 2b 


৪/১০১৪। আবু লুবাবাহ বাশীর ইবনে আব্দুল মুনযির 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি মিষ্ট স্বরে কুরআন পড়ে না, সে 
আমাদের মধ্যে নয়।” (অর্থাৎ আমাদের ত্বরীকা ও নীতি-আদর্শ 
বহির্ভূত ৷) (আৰৃ দাউদ, উত্তম সুতে) ** 


2 dhl bo 81S SE 6 axe bl 52) 22 pl 583 Vole 
¢ Jy les dle 5 dh T25 SE aT Fe by ls 
Si SDB Se Sl Kei betel gr el এ 
iE BBE LL Be) GB NY, 

JE Gee. IES HEE BY ad) LEG OU DLN 


চ 


৫/১০১৫। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 


** সহীহুল বুখারী ৭৬৭, ৪৯৫২, ৭৫৪৬, মুসলিম ৪৬৪, তিরমিযী ৩১০, নাসায়ী 
১০০০, ১০০১, আবূ দাউদ ১২২১, ইবনু মাজাহ ৮৩৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৬ 


** আবু দাউদ ১৪৭১ 
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বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “(হে ইবনে মাসউদ!) আমাকে 
কুরআন পড়ে শুনাও।” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি 
আপনাকে পড়ে শোনাব, অথচ আপনার উপরে তা অবতীর্ণ করা 
হয়েছে?’ তিনি বললেন, “অপরের মুখ থেকে (কুরআন পড়া) 
শুনতে আমি ভালবাসি” সুতরাং তাঁর সামনে আমি সুরা নিসা 
পড়তে লাগলাম, পড়তে পড়তে যখন এই (৪১নং) আয়াতে 
পৌঁছলাম---যার অর্থ, “তখন তাদের কি অবস্থা হবে, যখন 
প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং 
তোমাকেও তাদের সাক্ষী-রূপে উপস্থিত করব?” তখন তিনি 
বললেন, “যথেষ্ট, এখন থাম ।” অতঃপর আমি তাঁর দিকে ফিরে 
দেখি, তাঁর নয়ন যুগল অশ্রু ঝরাচ্ছে। (বুখারী, মুসলিম) ** 


i224 SUT, 22 EAB SU -wAr 


পরিচ্ছেদ - ১৮৩: বিশেষ বিশেষ সূরা ও আয়াত পাঠ 
করার উপর উৎসাহ দান 


* সহীহুল বুখারী ৪৫৮২, ৫০৪৯, ৫০৫৯, ৫০৫৫, ৫০৫৬, মুসলিম ৮০০, 
তিরমিযী ৩০২৪, ৩০২৫, আবূ দাউদ ৩৬৬৮, ইবনু মাজাহ ৪১৯৪, আহমাদ 


৩৫৪০, ৩৫৯৫, ৪১০৭ 
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254 SN we Bo Ll os B22 Bf SE AN 
EEN SS 55 LE EY ee Ie 
ER RS EA ES CL age IEE tf apd Se 
BSNS dh Ld Ee TA G5 EH YEN cl 
Sed ly displ SHLD ITAL GED al 


১/১০১৬ ৷ আবু সাঈদ রাফে’ ইবনে মুআল্লা রাদিয়াল্লাহু আনহু 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “মসজিদ থেকে বের হবার পূর্বেই 
তোমাকে কি কুরআনের সবচেয়ে বড় (মাহাত্ম্যপূর্ণ) সূরা শিখিয়ে 
দেব না?” এই সাথে তিনি আমার হাত ধরলেন। অতঃপর যখন 
আমরা বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম, তখন আমি নিবেদন 
করলাম, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি যে আমাকে বললেন, তোমাকে 
অবশ্যই কুরআনের সবচেয়ে বড় (মাহাত্ম্যপূর্ণ) সূরা শিখিয়ে দেব?’ 
সুতরাং তিনি বললেন, “(তা হচ্ছে) ‘আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল 
আলামীন’ (সূরা ফাতেহা)। এটি হচ্ছে ‘সাবউ মাসানী’ (অর্থাৎ 
নামাযে বারংবার পঠিতব্য সপ্ত আয়াত) এবং মহা কুরআন; যা 


আমাকে দান করা হয়েছে।” (বৃখারা) 


Bi Le BI Sf: ase dl 92) Gal rads Bl BE NNW 
AE ig > La sis = Al 2k E-: 3 UJ i “lc 


Eri EEN IG i “lc abl ৮-4 al J ) 2 
E26 cele BS EES atl STAN Sk HE ON tl 
STEN EL acl 4h Sof 21 3h Gh 05 ¢ dl T4255 GBS Bel 
Dll, 


\e 


EL 


২/১০১৭ ৷ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সুরা) ‘কুল হুওয়াল্লাহু 
আহাদ’ সম্পর্কে বলেছেন, “সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে 
আমার প্রাণ আছে, নিঃসন্দেহে এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের 
সমতুল ৷” 


অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন, ‘তোমরা কি এক রাতে এক 


* সহীহুল বুখারী ৪৪৭৪, ৪৬৪৭, ৪৭০৩, ৫০০৬, নাসায়ী ৯১৩, আবু দাউদ 
১৪৫৮, ইবনু মাজাহ ৩৭৮৫, আহমাদ ১৫৩০৩, ১৭৩৯৫, দারেমী ১৪৯২, 


৩৭১ 
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তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অপারগ?’ প্রস্তাবটি তাঁদের পক্ষে ভারী 
মনে হল। তাই তাঁরা বলে উঠলেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! এ কাজ 
আমাদের মধ্যে কে করতে পারবে?’ (অর্থাৎ কেউ পারবে না।) 
তিনি বললেন, “ক্লুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস স্বামাদ’ (সূরা 
ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল” (অর্থাৎ এই সুরা 
পড়লে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়ার সমান নেকী অর্জিত হয়) 
(বৃখারী) ** 


EG 3 dol 4h Gh I ৰ PE est Jos Hales vA 

ISG TDS SH a ale MG BL YSS IE ES 

xe od 3: os le Bl po dy IG 
Dll, ll NE J 


৩/১০১৮। উক্ত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু আরও বর্ণনা 
করেন যে, এক ব্যক্তি কোন লোককে সূরাটি বারবার পড়তে 
শুনল। অতঃপর সে সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্াহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে তা ব্যক্ত করল। সে সুরাটিকে নগণ্য 
মনে করছিল । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 


** সহীহুল বুখারী ৫০১৫, ৫০১৪, ৫৫৪৩, ৭৩৭৫, নাসায়ী ৯৯৫, আবূ দাউদ 
১৪৬১, আহমাদ ১০৬৬৯, ১০৭৩১, ১০৭৯৭, ১০৯১৩, ১০৯৯৯, মুওয়াত্তা 


মালিক ৪৭৭, ৪৮৩ 
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“সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ আছে, নিঃসন্দেহে এই 
সুরা (ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান৷” (বুখারী) ** 


ade Bl be MT Sas 52 A 3 583 At 
ly ld AE J ৮ EES OAS PERU ey 


৪/১০১৯। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সূরা) ‘কুল হুওয়াল্লাহু 
আহাদ’ সম্পর্কে বলেছেন, “নিঃসন্দেহে এটি কুরআনের এক 
তৃতীয়াংশের সমতুল্য ।” (মুসলিম) ** 


- ও MIS ESE bs cs dls Hf S65 Noe 


le AE UES GE Bh 6 {BHA BY Blo 
Els i> ডু sl lo). (5১> =২১>)) Ul, Sie ll 


৫/১০২০ । আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি 
নিবেদন করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি এই (সূরা) 'ক্কুল 


২১ সহীহুল বুখারী ৫০১৫, ৫০১৪, ৫৫৪৩, ৭৩৭৫, নাসায়ী ৯৯৫, আবূ দাউদ 
১৪৬১, আহমাদ ১০৬৬৯, ১০৭৩১, ১০৭৯৭, ১০৯১৩, ১০৯৯৯, মুওয়াত্তা 
মালিক ৪৭৭, ৪৮৩ 

২২ মুসলিম ৮১২, তিরমিযী ২৮৯৯, ২৯০০, ইবনু মাজাহ ৩৭৮৭, আহমাদ 


৯২৫১, দারেমী ৩৪৩২ 
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হুওয়াল্লাহু আহাদ’ ভালবাসি’ তিনি বললেন, “এর ভালবাসা 
তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।” (তিরমিযী হাসান সুত্রে, বৃখারী 
বিচ্ছির সনদে) ** 


EF 


Al be Bl I5 Sf: ase dl 52) Ep LEE EE WN 
ESE 35 Sb 2 Ak STANT Gh a ale 
dalle SLE TGs 
৬/১০২১ উক্ববাহ ইবন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বৰ্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বললেন, 
“তুমি কি দেখনি, আজ রাত্রে আমার উপর কতকগুলি আয়াত 
অবতীর্ণ হয়েছে; যার অনুরূপ আর কিছু দেখা যায়নি? (আর তা 
হল,) ‘কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক’ ও 'ক্লুল আউযু বিরাব্বিন 
নাস ৷” (মলসলিম ৮১৪ নং, তিরমিযী) ** 


Jo I25 BE 06 aco 2D EE 2 a E83 NN 
ES SESSA EIS ES USN AEG SE G2 A iy de all 


** সহীহুল বুখারী ৭৭৪ নং হাদীসের পরবর্তী বাব। তিরমিযী ২৯০১, আহমাদ 
১২০২৪, ১২১০৩, দারেমী ৩৪৩৫ 

* মুসলিম ৮১৪, তিরমিযী ২৯০২, নাসায়ী ৯৫৩, ৯৫৪, ৫৪৩০, ৫৪৩১, 
৫৪৩৩, ৫৪৩৮, ৫৪৩৯, ৫৪৪০, আবূ দাউদ ১৪৬২, আহমাদ ১৬৮৪৫, 


১৬৮৭১, ১৬৮৮৩, ১৬৮৯০, দারেমী ৩৪৩৯, ৩৪৪০, ৩৪৪১ 
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৭/১০২২ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সূরা ফালাক্ক ও নাস অবতীর্ণ হবার পূর্ব 
পর্যন্ত নিজ ভাষাতে) জিন ও বদ নজর থেকে (আল্লাহর) আশ্রয় 
প্রার্থনা করতেন। পরিশেষে যখন উক্ত সূরা দু’টি অবতীর্ণ হল, 
তখন এঁ সূরা দু'টি দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং 
অন্যান্য সব পরিহার করলেন ।’ (তিরমিযী হাসান)“ 


ale dl be BI Hf wc dhl go 3h Bf SEF NVI 
G5 8 ie G5 23 Saki BT OGD 5 YT Gan OE ey 
(re S40 I igh 34603 dl HDS GN BSS 


৮/১০২৩ । আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কুরআনে 
ত্ৰিশ আয়াতবিশিষ্ট একটি সূরা এমন আছে, যা তার পাঠকারীর 
জন্য সুপারিশ করবে এবং সব শেষে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া 


* তিরমিযী ২০৫৮, নাসায়ী ৫৪৯৪, ইবনু মাজাহ ৩৫১১ 
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মুলক)।” (আৰৃ দাউদ, তিরমিযী হাসান)" 


Ul Le Ll se 6 Lee LMA 3 SEG 
8% Et ঠঁ Eyal 55 Al rz NL ie Se) J ~~ “lc 


৯/১০২৪ আবূ মাসউদ বদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি রাতে 
সূরা বাক্কারার শেষ আয়াত দু'টি পাঠ করবে, তার জন্য সে দু'টি 
যথেষ্ট হবে” (বৃখারী, মুসলিম) ** 


বলা হয়েছে যে, সে রাতে অগ্রীতিকর জিনিসের মোকাবেলায় 


যথেষ্ট হবে। অথবা তাহাজ্জুদের নামায থেকে যথেষ্ট হবে। 
ls ll be aids © 0m dl a Bh) BEG 05s 
Sl 28 52 B35 SEL SY GG ESS VE YG 


2 os 


el BANE me 4d US 


** আবু দাউদ ১৪০০, ২৮৯১, ইবনু মাজাহ ৩৭৮৬ 
** সহীহুল বুখারী ৪০০৮, ৫০১০, ৫০৪০, ৫০৫১, ৮০৭, তিরমিযী ২৮৮১, আবূ 
দাউদ ১৩৯৭, ইবনু মাজাহ ১৩৬৮, ১৩৬৯, আহমাদ ১৬৬২০, ১৬৬৪২, 


১৬৬৫১, দারেমী ১৪৮৭. ৩৩৮৮ 
23 


১০/১০২৫। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বৰ্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা 
নিজেদের ঘর-বাড়িগুলোকে কবরে পরিণত করো না। যে বাড়িতে 
সূরা বাকারাহ পাঠ করা হয়, নিশ্চয় সে বাড়ি থেকে শয়তান 
পলায়ন করে।” (মুসলিম) ** 


(অখার্ৎ সুরত ও নফল নামায তথা পবিৱ কৃরআন পড়া ত্যাগ করে ঘরকে 
কবর বাশিয়ে দিয়ো না। যেহেতু কবরে এ সব বৈধ নয়॥) 


dhl be hl J25 JE dG aco so ত on g E83 OWN 
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১১/১০২৬ ৷ উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “হে আবু মুনযির! তুমি কি জান, মহান আল্লাহর গ্রন্থ 
(আল-কুরআন)এর ভিতর তোমার যা মুখস্থ আছে, তার মধ্যে 
সবচেয়ে বড় (মর্যাদাপূর্ণ) আয়াত কোনটি?” আমি বললাম, ‘সেটা 


** মুসলিম ৭৮০, তিরমিযী ২৮৭৭, আবূ দাউদ ২০৪২, আহমাদ ৭৭৬২, 


৮২৩৮, ৮৫৮৬, ৮৬৯৮, ৮৮০৯ 
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হচ্ছে আয়াতুল কুরসি।’ সুতরাং তিনি আমার বুকে চাপড় মেরে 
বললেন, “আবুল মুনযির! তোমার জ্ঞান তোমাকে ধন্য করুক ৷” 
(মুসলিম) * 


(অথাৎ তুমি, লিজ ঙ্ঞানের বরকতে উক্ত আয়াতটির সন্ধান পেয়েছ, সে 
জন্য তোমাকে ধন্যবাদ ) 
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২১ মুসলিম ৮১০, আবূ দাউদ ১৪৬০, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৭ 
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১২/১০২৭ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, (একবার) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে রমযানের যাকাত (ফিতরার মাল-ধন) দেখাশোনা করার 
দায়িত্ব দেন। বস্তুতঃ (আমি পাহারা দিচ্ছিলাম ইত্যবসরে) একজন 
আগমনকারী এসে আঁজলা ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি 
তাকে ধরলাম এবং বললাম, ‘তোকে অবশ্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পেশ করব’ সে আবেদন করল, 
‘আমি একজন সত্যিকারের অভাবী । পরিবারের ভরণ-পোষণের 
দায়িত্ব আমার উপর, আমার দারুণ অভাব’ কাজেই আমি তাকে 
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ছেড়ে দিলাম । সকালে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর নিকট হাযির হলাম।) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে আবু হুরাইরা! গত রাতে তোমার বন্দী 
কি আচরণ করেছে?” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! সে তার 
অভাব ও (অসহায়) পরিবার-সন্তানের অভিযোগ জানাল । সুতরাং 
তার প্রতি আমার দয়া হলে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম’ তিনি 
বললেন, “সতর্ক থেকো, সে আবার আসবে।” 


আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লান্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুরূপ 
উক্তি শুনে সুনিশ্চিত হলাম যে, সে আবার আসবে কাজেই আমি 
তার প্রতীক্ষায় থাকলাম । সে (পূর্ববৎ) এসে আঁজলা ভরে খাদ্যবস্তু 
নিতে লাগল। আমি তাকে বললাম, ‘অবশ্যই তোকে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে পেশ করব’ সে 
বলল, ‘আমি অভাবী, পরিবারের দায়িত্ব আমার উপর, (আমাকে 
ছেড়ে দাও) আমি আর আসব না’ সুতরাং আমার মনে দয়া হল। 
আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে উঠে (যখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম তখন) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “আবু হুরাইরা! 
গত রাত্রে তোমার বন্দী কিরূপ আচরণ করেছে?” আমি বললাম, 
‘ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তার অভাব ও অসহায় সন্তান-পরিবারের 


অভিযোগ জানাল । সুতরাং আমার মনে দয়া হলে আমি তাকে 
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ছেড়ে দিলাম।’ তিনি বললেন, “সতর্ক থেকো, সে আবার 
আসবে” 


সুতরাং তৃতীয়বার তার প্রতীক্ষায় রইলাম । সে (এসে) আঁজলা 
ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে বললাম, “এবারে 
তোকে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির 
করবই ৷ এটা তিনবারের মধ্যে শেষবার । ‘ফিরে আসবো না’ বলে 
তুই আবার ফিরে এসেছিস।” সে বলল, ‘তুমি আমাকে ছেড়ে 
দাও, আমি তোমাকে এমন কতকগুলি শব্দ শিখিয়ে দেব, যার 
কি?’ সে বলল, ‘যখন তুমি (ঘুমাবার জন্য) বিছানায় যাবে, তখন 
আয়াতুল কুরসি পাঠ করে (ঘুমবে) ৷ তাহলে তোমার জন্য আল্লাহর 
পক্ষ থেকে একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে। আর সকাল পর্যন্ত 
তোমার কাছে শয়তান আসতে পারবে না’ 


সুতরাং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম । আবার সকালে (রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গেলাম ৷) তিনি আমাকে 
বললেন, “তোমার বন্দী কি আচরণ করেছে?” আমি বললাম, ‘হে 
আল্লাহর রসূল! সে বলল, “আমি তোমাকে এমন কতিপয় শব্দ 
শিখিয়ে দেব, যার দ্বারা আল্লাহ আমার কল্যাণ করবেন” বিধায় 
আমি তাকে ছেড়ে দিলাম’ তিনি বললেন, “সে শব্দগুলি কি?” 
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আমি বললাম, ‘সে আমাকে বলল, “যখন তুমি বিছানায় (শোয়ার 
জন্য) যাবে, তখন আয়াতুল কুরসি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ‘আল্লাহু 
লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়যুল কাইয়ুম’ পড়ে নেবে।” সে আমাকে 
আরও বলল, “তার কারণে আল্লাহর তরফ থেকে সর্বদা তোমার 
জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে। আর সকাল পর্যন্ত তোমার 
কাছে শয়তান আসবে না।” (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, 
“শোনো! সে নিজে ভীষণ মিথ্যাবাদী; কিন্তু তোমাকে সত্য কথা 
বলেছে। হে আবু হুরাইরা! তুমি জান, তিন রাত ধরে তুমি কার 
সাথে কথা বলছিলে?” আমি বললাম, ‘জী না।’ তিনি বললেন, 
“সে শয়তান ছিল।” (বুখারী) ** 


ade dl bo hl J Sie hl 2 sl Gf SEG VAN 
JE Se at HSN YS 2 SUT AE Bis dl 
i nly) ASIN 3 G2 Blo by - 


১৩/১০২৮ আবূ দরদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি সুরা 
কাহাফের প্রথম দিক থেকে দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, সে 
দাজ্জালের (ফিতনা) থেকে পরিত্রাণ পাবে।” অন্য বর্ণনায় ‘কাহাফ 


* সহীহুল বুখারী ২৩১১ নং হাদীসের পরবর্তী বাব। 
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সূরার শেষ দিক থেকে’ উল্লেখ হয়েছে। (মন্সলিম) ** 


Dl ale ৮s UY UES hl 5 se ol 583 VN 
A B35 bs ms 2 Ps le il Yo GH Ds ie 
se TS FANNY BE LED IG FIA CSS I G2 DU MSG 
TSG LS Al Sy BS IT NUL I BL NS 
SL FSS SUES US by CE fT Cs 5% 
tly Abi SY Ue B54 5 


১৪/১০২৯ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জিবরীল ,১_J)৷ 4/০ নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বসে ছিলেন। এমন সময় উপর 
থেকে একটি শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি (জিবরীল) মাথা তুলে 
বললেন, ‘এটি আসমানের একটি দরজা, যা আজ খোলা হল। 


*১ আমি (আলবানী) বলছিঃ দ্বিতীয় বৰ্ণনাটি শায আর প্রথম বর্ণনাটি নিরাপদ 
(সহীহ্‌) যেমনটি আমি “সিলসিলাহ্‌ সহীহাহ্‌” গ্রন্থে (নং ৫৮২) তাহকীক্ক 
করেছি। এর সাক্ষ্য দিচ্ছে নাওয়াস ইবনু সাম'আনের আগত হাদীসটি । 
যেটিকে (১৮১৭) নম্বরে লেখক উল্লেখ করেছেন। কারণ এতে বলা হয়েছে 
যে, তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি দাজ্জালকে পেয়ে বসবে সে যেন তার 
বিপক্ষে সূরা কাহাফের প্রথম অংশ পাঠ করে। মুসলিম ৮০৯, তিরমিযী 


২৮৮৬, আবূ দাউদ ৪৩২৩, আহমাদ ২১২০০, ২৬৯৭০, ২৬৯৯২ 
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ইতোপূর্বে এটা কখনও খোলা হয়নি। ওদিক দিয়ে একজন 
ফেরেশতা অবতীর্ণ হল। এই ফেরেশতা যে দুনিয়াতে অবতরণ 
করেছে, ইতোপূর্বে কখনও অবতরণ করেনি সুতরাং তিনি এসে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সালাম জানিয়ে বললেন, 
“আপনি দু’টি জ্যোতির সুসংবাদ নিন। যা আপনার আগে কোন 
নবীকে দেওয়া হয়নি। (সে দু'টি হচ্ছে) সুরা ফাতেহা ও সুরা 
বাক্কারার শেষ আয়াতসমূহ । ওর মধ্য হতে যে বর্ণটিই পাঠ 
করবেন, তাই আপনাকে দেওয়া হবে৷” (নন্সলিম) ** 


Al F ECE SSE SU At 


পরিচ্ছেদ - ১৮৪: কুরআন পঠন-পাঠনের জন্য সমবেত 
হওয়া মুস্তাহাব 


dhl be hl 5 J i ce dl oy E3a5h 3 583 VY 
ALSES 645 dl 93 be E35 BB EE Uj: ls le 
ely) BTiS Le Al LAS SESS 


১/১০৩০ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


*২ মুসলিম ৮০৬ 
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বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“যখনই কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোন এক 
ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর গ্রন্থ (কুরআন) পাঠ করে, তা নিয়ে 
পরস্পরের মধ্যে অধ্যয়ন করে, তাহলে তাদের প্রতি (আল্লাহর 
পক্ষ থেকে) প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে তাঁর রহমত 
ঢেকে নেয়, আর ফেরেশতাবর্গ তাদেরকে ঘিরে ফেলেন। আল্লাহ্‌ 
স্বয়ং তাঁর নিকটস্থ ফেরেশতামণ্ডলীর কাছে তাদের কথা আলোচনা 
করেন” (মুসলিম) ** 


ell Le 2 -\AS 
পরিচ্ছেদ - ১৮৫: ওজুর ফযীলত 
মহান আল্লাহ বলেন, 


A AEA LAI LL EE DLA BLINN Hie GME 
AEC G85 SED Lh FSS EF G3 EE Jad HL SNS 
(1550) {© CRE el aE 


** মুসলিম ২৬৯৯, ২৭০০, তিরমিযী ১৪২৫, ১৯৩০, ২৬৪৬, ২৯৪৫, আবূ 
দাউদ ১৪৫৫, ৪৯৪৬, নাসায়ী ৯১২, ইবনু মাজাহ ২২৫, আহমাদ ৭৩৭৯, 


৭৮৮২, ১০১১৮, ১০২৯৮, দারেমী ৩৪৪ 
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অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত 
হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত 
কর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত 
কর। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তাহলে বিশেষভাবে 
(গোসল করে) পবিত্র হও। যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে 
থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা হতে আগমন করে, 
অথবা তোমরা স্ত্রী-সহবাস কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র 
মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর; তা দিয়ে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় 
মাসাহ কর আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না, 
বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি 
তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
কর” (সুরা মায়েদাহ ৬ আয়াত) 


dl bo DIS Las di aio dl 52) a 583 VN 
28 bs SFG BE DED EF SES Bf Gp UE bs 
Se Sine a JAkd B56 Jobs SEES EE 5 cag23) 
১/১০৩১ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি যে, “নিশ্চয় আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন এমন 
অবস্থায় ডাকা হবে, যে সময় তাদের ওজুর অঙ্গগুলো চমকাতে 
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থাকবে সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে তার চমক বাড়াতে চায়, সে 
যেন তা করে।” (অর্থাৎ সে যেন তার ওজুর সীমার অতিরিক্ত 
অংশও ধুয়ে ফেলে ৷) (বৃখার, মনসলিম)” 


ds AE ~~ + dl Le FE EL UB cits refs 
tly SD AS ES ply lS 
২/১০৩২ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি আমার বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি যে, “(পরকালে) মু'মিনের অলংকার তত-দুর হবে, যতদূর 
তার ওজুর (পানি) পৌঁছবে ৷” (মনসলিম/* 


Po 125 JG :06 ac 2 SE cp SUE BE rrr 
eS MS Es SS 453) > 6 কু Sr) Pe adc al 
“ly SUBS C5 


৩/১০৩৩ ৷ ‘উসমান ইবনে ‘আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু 
বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 


* সহীহুল বুখারী ১৩৬, মুসলিম ২৪৬, ইবনু মাজাহ ৪৩০৬, আহমাদ ৮২০৮, 
৮৫২৪, ৮৯৪২, ১০৩৯৯, মুওয়াত্তা মালিক ৬০ 


* মুসলিম ২৫০, নাসায়ী ১৪৯, আহমাদ ৭১২৬, ৮৬২৩ 
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ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করবে, তার পাপসমূহ তার দেহ থেকে 
বেরিয়ে যাবে। এমনকি তার নখগুলোর নিচে থেকেও (পাপ) 
বেরিয়ে যাবে।” (সলসলিম) ** 


NES Liss dy dS hl Go DL ILS Eb IE afEg Vert 


a 
227 


5 aS 2) ~~ b PE MSs 53 i ME ie 52 
Pe ol) Ia E > 5 ঠ ol £ ৰ #2 


৪/১০৩৪।৷ উক্ত রাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমার এই ওজুর 
মত ওযু করতে দেখলাম। অতঃপর তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি 
এরূপ ওযু করবে, তার পূর্বকৃত পাপরাশি মাফ করা হবে এবং 
তার নামায ও মসজিদের দিকে চলার সওয়াব অতিরিক্ত হবে।” 
(মুসলিম) * 


adc ll ০ AMIS রা : ac hl s2 RP a 59 \Yole 
be EF 5 LSS - Gel - al SANS Bp IE sy 


* সহীহুল বুখারী ২৪৫, আহমাদ ৪৭৪ 

*৭ সহীহুল বুখারী ১৬০, ১৬৪, ১৯৩৪, ৬৪৩৩, মুসলিম ২২৯, ২২৬, ২২৭, 
২৩১২, নাসায়ী ৮৪, ৮৫, ১৪৫, ১৪৬, ৮৫৬, আবূ দাউদ ১০৬, ১০৮, ১১০, 
ইবনু মাজাহ ২৮৫, আহমাদ ৪০২, ৪১৭, ৪২০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৬১, 8৭৪, 


৪৮৫, ৪৯১, ৫০৫, ৫১৮, ৫২৮, ৫৫৪, মুওয়াত্তা মালিক ৬১, দারেমী ৬৯৩ 
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৫/১০৩৫। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুসলিম 
কিংবা মুমিন বান্দা যখন ওযু করবে এবং যখন সে নিজ মুখমণ্ডল 
ধৌত করবে, তখন তার মুখমণ্ডল হতে সেই গোনাহ পানির সাথে 
অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যাবে, যে সব গোনাহ 
তার দু'টি চোখ দিয়ে দেখার ফলে সংঘটিত হয়েছিল। 
(অনুরূপভাবে) যখন সে নিজ হাত দু’টি ধোবে, তখন তা হতে সে 
সব পাপ পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুর সাথে নির্গত হয়ে 
যাবে, যে সব পাপ তার দুই হাত দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল । আর 
যখন সে নিজ পা দু'টি ধৌত করবে, তখন তার পা দু'টি হতে সে 
সমস্ত পাপরাশি পানির সঙ্গে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সঙ্গে বের 
হয়ে যাবে, যেগুলি তার দু’টি পায়ে চলার ফলে সংঘটিত হয়েছিল। 
শেষ অবধি সে (ক্ষুদ্র) পাপরাশি হতে পাক-পবিত্র হয়ে বেরিয়ে 
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আসবে ৷” (মুসলিম) ** 


5 | 


IES EFI SI dy dc Bl be BUTS 465 ran 
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৬/১০৩৬ । উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) কবরস্থানে 
এসে (কবর-বাসীদের সম্বোধন করে) বললেন, “হে (পরকালের) 
ঘরবাসী মুমিনগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষণ হোক । যদি আল্লাহ 
চান তো আমরাও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আমার বাসনা যে, 
যদি আমরা আমাদের ভাইদেরকে দেখতে পেতাম ।” সাহাবীগণ 
নই?’ তিনি বললেন, “তোমরা তো আমার সহচরবৃন্দ। আমার 
ভাই তারা, যারা এখনো পর্যন্ত আগমন করেনি।” সাহাবীগণ 


% মুসলিম ২৪৪, তিরমিযী ২, আহমাদ ৭৯৬০, মুওয়াত্তা মালিক ৬৩, দারেমী 


৭১৮ 
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বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনার উম্মতের মধ্যে যারা এখনো 
পারবেন?’ তিনি বললেন, “আচ্ছা বল, যদি খাঁটি কাল রঙের 
ঘোড়ার দলে, কোনো লোকের কপাল ও পা সাদা দাগবিশিষ্ট 
ঘোড়া থাকে, তাহলে কি সে তার ঘোড়া চিনতে পারবে না?” তাঁরা 
“তারা এই অবস্থায় (হাশরের মাঠে) আগমন করবে যে, ওযু 
করার দরুন তাদের হাত-পা চমকাতে থাকবে। আর আমি 
হাওজে’-এ তাদের অগ্রগামী ব্যবস্থাপক হব।” (অর্থাৎ তাদের 
আগেই আমি সেখানে পৌঁছে যাব৷) (সনসলিষ) * 


£ Sih IE ly le DL pe BTS Sale N.¥v/N 

JEANS GG AE or S50 a BSG GUD a ls 
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৭/১০৩৭। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা সমবেত 


* সহীহুল বুখারী ২৩৬৭, মুসলিম ২৪৯, নাসায়ী ১৫০, আবূ দাউদ ৩২৩৭, 
ইবনু মাজাহ ৪৩০৬, আহমাদ ৭৯৩৩, ৮৬৬১, ৯০৩৭, ৯৫৪৭, ৯৬৯৩, 


মুওয়াত্তা মালিক ৬০ 
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সহচরদের উদ্দেশ্য) বললেন, “তোমাদেরকে এমন একটি কাজ 
বলব না কি, যার দ্বারা আল্লাহ গোনাহসমূহকে মোচন করে দেবেন 
এবং (জান্নাতে) তার দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন?” তাঁরা বললেন, 
‘অবশ্যই, হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “(তা হচ্ছে) কষ্টকর 
অবস্থায় পরিপূর্ণরূপে ওযু করা, অধিক মাত্রায় মসজিদে গমন করা 
এবং এক অক্তের নামায আদায় করে পরবর্তী অক্তের নামাযের 
জন্য অপেক্ষা করা । আর এ হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মত কাজ । এ 
হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মত কাজ” (মন্সলিম) ** 


be Bl d5 IE IE ac dl sd) Sil AL ual EEG VTAIA 


ly) AYN IEE 5 42) 4 dl 


৮/১০৩৮ । আবূ মালেক আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাছু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “(বাহ্যিক) পবিত্রতা অর্জন করা হল অর্ধেক ঈমান” 
(মুসলিম) ₹* 


এ হাদিসটি ‘ধৈর্যের বিবরণ’ পরিচ্ছেদে সবিস্তারে উল্লেখ করা 


£৭ মুসলিম ২৫১, তিরমিযী ৫১, নাসায়ী ১৪৩, আহমাদ ৭১৬৮, ৭৬৭২, ৭৯৩৫, 
৭৯৬১, ৯৩৬১, মুওয়াত্তা মালিক ৩৮৬ 
১ মুসলিম ২২৩, তিরমিযী ৩৫১৭, ইবনু মাজাহ ২৮০, আহমাদ ২২৩৯৫, 


২২৪০১, দারেমী ৬৫৩ 
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হয়েছে। আর এ মর্মে ‘আমর ইবনে ‘আবাসাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, হাদিস ‘আল্লাহর দয়ার আশা রাখার গুরুত্ব” পরিচ্ছেদের 
শেষদিকে গত হয়েছে হাদিসটি বড় গুরুত্বপূর্ণ, যাতে বহু কল্যাণময় 
কর্মের কথা পরিবেশিত হয়েছে। 


EUR CS GS GAN 
JS cg bs BS 55 lb eu) J id 


EE 


Ass EG LA A DESY 535 DDS Hl 
3s i dlp GL en E; yr (ES LC EI Sg) a OES খর) 
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৯/১০৩৯। উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “পরিপূর্ণরূপে 
ওযু করে যে ব্যক্তি এই দো'আ বলবে, ‘আশহাদু আল লা ইলা-হা 
ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 
আব দুহু অরাসুলুহ ” অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া 
অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই । তিনি একক, তাঁর কোন অংশী 
নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দাস ও প্রেরিত দূত (রসূল) ৷ তার জন্য 
জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা 
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তাতে প্রবেশ করবে” (মনসলিমষ) £* 


bs (উক্ত দুআর শেষে) এ শব্দগুলি অতিরিক্ত 
বৰ্ণনা করেছেন, 54/0 52 $195 992 5 ও 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা 
অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর । (তিরমিযী, সহীহ, তামামনুূল মিরাহ দঃ) 


ISL Les SU An 


পরিচ্ছেদ - ১৮৬: আযানের ফযীলত 


z 
£ |) 


ls hl be 4 I25 Bl we dhl 2, Bh | SE Vth 
SLE SB JINN LAG BSG SEAS Hdl ls 
35 ALES pl SU S05 29 A EN a6 pg 


20% 


AE Ge dns 35 UAFN চোঁ চা ৪ ৮ ০১১০ 


১/১০৪০ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “লোকেরা যদি জানত 
যে, আযান দেওয়া ও নামাযের প্রথম সারিতে দাঁড়াবার কি মাহাত্ম্য 


‘২ মুসলিম ২৩৪, তিরমিযী ৫৫, নাসায়ী ১৪৮, ১৫১, আবূ দাউদ ১৬৯, ৯০৬, 


ইবনু মাজাহ ৪৭০, আহমাদ ১৬৯১২, ১৬৯৪২, ১৬৯৯৫ 
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আছে, অতঃপর (তাতে অংশগ্রহণের জন্য) যদি লটারি ব্যতিরেকে 
অন্য কোনো উপায় না পেত, তবে তারা অবশ্যই সে ক্ষেত্রে 
লটারির সাহায্য নিত। (অনুরূপ) তারা যদি জানত যে, আগে 
আগে মসজিদে আসার কি ফযীলত, তাহলে তারা সে ব্যাপারে 
প্রতিযোগিতা করত আর তারা যদি জানত যে, এশা ও ফজরের 
নামায (জামাতে) পড়ার ফযীলত কত বেশি, তাহলে মাটিতে 
হামাগুড়ি দিয়ে বা পাছা ছেচড়ে আসতে হলেও তারা অবশ্যই 
আসত ৷” (বৃখারী-মুসলিম) ** 
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২/১০৪১ ৷ মুআবিয়াহ ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু 
ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছি, “কিয়ামতের দিনে সমস্ত 
লোকের চাইতে মুয়াজ্জিনদের গর্দান লম্বা হবে৷” (মুসলিম) ** 


M22 Gl Los 3 cp OUI AE cp DAE LEG Vi/r 


* মুসলিম ৩৮৭, ইবনু মাজাহ ৭২৫, আহমাদ ১৬৪১৯, ১৬৪৫৩ 
: সহীহুল বুখারী ৬০৯, ৩২৯৬, ৭৫৪৮, নাসায়ী ৬৪৪, ইবনু মাজাহ ৭২৩, 


আহমাদ ১০৬৪৮, ১০৯১২, ১১০০০, মুওয়াত্তা মালিক ১৫৩ 
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৩/১০৪২ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে স্বা'স্বা*আহ 
হতে বর্ণিত, একদা আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে 
বললেন, ‘আমি তোমাকে দেখছি যে, তুমি ছাগল ও মরুভূমি 
ভালোবাসো ৷ সুতরাং তুমি যখন তোমার ছাগলে বা মরুভূমিতে 
থাকবে আর নামাযের জন্য আযান দেবে, তখন উচ্চ স্বরে আযান 
দিয়ো কারণ মুয়াজ্জিনের আযান ধ্বনি যতদূর পর্যন্ত মানব-দানব 
ও অন্যান্য বস্তু শুনতে পাবে, কিয়ামতের দিন তারা তার জন্য 
সাক্ষ্য দেবে।’ আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আমি এটি 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট শুনেছি 


hl Le JE :JG we dhl 2) § 23 dl 585 Vrlt 


সহীহুল বুখারী ৬০৮, ১২২২, ১২৩১, ১২৩২, ৩২৮৫, মুসলিম ৩৮৯, 
তিরমিযী ৩৯৭, নাসায়ী ৬৭০, ১২৫৩, আবূ দাউদ ৫১৬, ইবনু মাজাহ 
১২১৬, ১২১৭, আহমাদ ৭৬৩৭, ৭৭৪৪, ৭৭৬৩, ৮৯১৯, ৯৬১৫, ৯৮৯৩, 


১০৩৯০, ১০৪৯৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৫৪, ২২৪, দারেমী ১২০৪, ১৪৯৪ 
43 


ESN FS BLS A SEL G3 aL G25 Bp: ls le 
525 13) ES G3 DLAS D3 5) ES FS IGN 35 BY 230 
- 158 3 155 31:05 ads 50S IRE EE SB L258) 


a 
Gus 


Le Ge foie SSC IIHF - eH dy 


৪/১০৪৩ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন 
নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান বাতকর্ম করতে 
করতে পিঠ ঘুরিয়ে পলায়ন করে, যাতে সে আযান শুনতে না 
পায়। তারপর আযান শেষ হলে ফিরে আসে শেষ পর্যন্ত যখন 
‘তাকবীর’ দেওয়া হয়, তখন আবার পিঠ ঘুরিয়ে পালায় । অতঃপর 
যখন ‘তাকবীর’ শেষ হয়, তখন আবার ফিরে আসে । পরিশেষে 
(নামাযী) ব্যক্তির মনে এই কুমন্ত্রণা প্রক্ষেপ করে যে, অমুক 
জিনিসটা স্মরণ কর, অমুক বস্তুটা খেয়াল কর। সে সমস্ত বিষয় 
(স্মরণ করায়) যা পূর্বে তার স্মরণে ছিল না। শেষ পর্যন্ত এ ব্যক্তি 
এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝতে পারে না, কত 
রাক‘আত নামায সে আদায় করল” (বৃখারী, সুসলিম) ** 


2 SULE DGS El op 1p 2 DAE BEG Wife 
** মুসলিম ৩৮৪, তিরমিযী ৩৬১৪, নাসায়ী ৬৭৮, আবূ দাউদ ৫২৩, আহমাদ 


৬৫৩২ 
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৫/১০৪৪ ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনে ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
আননু হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
এ কথা বলতে শুনেছেন যে, “তোমরা যখন আযান শুনবে, তখন 
(আযানের উত্তরে) মুয়াজ্জিন যা কিছু বলবে, তোমরাও ঠিক তাই 
বলবে । তারপর আযান শেষে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। 
কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, তার 
বিনিময়ে তার প্রতি আল্লাহ দশটি রহমত নাযিল করবেন। 
অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য ‘অসীলা’ প্রার্থনা 
করবে। কারণ, ‘অসীলা’ হচ্ছে জান্নাতের এমন একটি স্থান, যা 
সমস্ত বান্দার মধ্যে কেবল আল্লাহর একটি বান্দা (তার উপযুক্ত) 
হবে। আর আশা করি, আমিই সেই বান্দা হব। সুতরাং যে ব্যক্তি 
আমার জন্য অসীলা প্রার্থনা করবে, সে (আমার) সুপারিশ প্রাপ্ত 
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হবে” (মনসলিম) ** 
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৬/১০৪৫ ৷ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন তোমরা 
আযান ধ্বনি শুনবে, তখন (আযানের উত্তরে) মুয়াজ্জিন যা কিছু 
বলবে, তোমরাও ঠিক তাই বলো” (বৃখারা, মুসলিম) ** 
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BEG GALE UG LE Loni LD LE of 
Selly LDP EEL SE 


৭/১০৪৬ ৷ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আযান শুনে 


‘৭ সহীহুল বুখারী ৬১১, মুসলিম ৩৮৩, তিরমিযী ২০৮, নাসায়ী ৬৭৩, আবূ 
দাউদ ৫২২, ইবনু মাজাহ ৭২০, আহমাদ ১০৬৩৭, ১১১১২, ১১৩৩৩, 
১১৪৫০, মুওয়াত্তা মালিক ১৫০, দারেমী ১২০১ 

% সহীহুল বুখারী ৬১৪, ৪৭১৯, তিরমিযী ২১১, নাসায়ী ৬৮০, আবূ দাউদ 


৫২৯, ইবনু মাজাহ ৭২২, আহমাদ ১৪৪০৩ 
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(আযানের শেষে) এই দো'আ বলবে, 


‘আল্লা-হুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ দা‘অতিত্‌ তা-ম্মাহ, অস্স্বালা-তিল 
ক্বা-য়িমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল অসীলাতা অলফাযীলাহ, অবআষনহু 
মাক্কা-মাম মাহমুদানিল্লাযী অ‘আত্তাহ 

অর্থাৎ হে আল্লাহ এই পূর্ণা-দগ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠা লাভকারী 
নামাযের প্রভু! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তুমি 
অসীলা (জান্নাতের এক উচ্চ স্থান) ও মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে 
সেই প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ। 


সে ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ অনিবার্য 
হয়ে যাবে” (বৃখারট) * 


bl jo 8 5 ie dl 2 25 Gf op ms S83 NEVA 
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৮/১০৪৭ ৷ সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 


৯ মুসলিম ৩৮৬, তিরমিযী ২১০, নাসায়ী ৬৭৯, আবূ দাউদ ৫২৫, ইবনু মাজাহ 


৭২১, আহমাদ ১৫৬৮ 
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বৰ্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 
“আযান শুনে যে ব্যক্তি এই দো‘আ পড়বে, 


‘আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, অ 
আন্না মুহাম্মাদান ‘আবদুহু অরাসূলুহ, রাদ্বীতু বিল্লা-হি রাববাঁউ অ 
বিমুহাম্মাদির রাসূলাঁউ অ বিলইসলা-মি দ্বীনা 


অর্থাৎ আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ 
নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দাস ও প্রেরিত রসূল । আল্লাহকে 
প্রতিপালক বলে মেনে নিয়ে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে স্বীকার করে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে 
গ্রহণ করে আমি সম্মত ও তুষ্ট হয়েছি। 


সে ব্যক্তির (ছোট ছোট) গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে৷” 
(মুসলিম) “* 


ade hl be hl 5 IE IG ws dhl 2 Hf SEG tA 
: Jy agin Aly 34s Hf ol AED ENN SS 329 26d, ly 


(০ ১২>) 


* সহীহুল বুখারী ৫২৮, মুসলিম ৬৬৭, তিরমিযী ২৮৬৮, নাসায়ী ৪৬২, 


আহমাদ ৮৭০৫, ৯২২১, ৯৩৯৯, দারেমী ১১৮৩ 
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৯/১০৪৮। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“আযান ও ইকামতের মধ্য সময়ে কৃত প্রার্থনা রদ করা হয় না।” 
(অর্থাৎ এ সময়ের দোআ কবুল হয়) ৷ (আবু দাউদ, তিরমিযী, হাসান) 


SIL Les SU MA 
পরিচ্ছেদ - ১৮৭: নামাযের ফযীলত 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
(10:0) { OKA SH 6 85 HL Sy 


অর্থাৎ “নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ হতে বিরত 
রাখে” (আনকাবৃত ৪৫ আয়াত) 
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‘১ মুসলিম ৬৬৮, আহমাদ ১৩৮৬৩, ১৩৯৯৯, ১৪৪৩৯, দারেমী ১১৮২ 
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১/১০৪৯ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে 
শুনেছেন, “আচ্ছা তোমরা বল তো, যদি কারোর বাড়ির দরজার 
সামনে একটি নদী থাকে, যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার করে 
গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে 
কি?” সাহাবীগণ বললেন, ‘(না,) কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না” 
তিনি বললেন, “পাঁচ অক্তের নামাযের উদাহরণও সেইরূপ । এর 
দ্বারা আল্লাহ পাপরাশি নিশ্চিহ্ন করে দেন৷” (বুখারী) * 


ale dl Lo Bl Js TE IE ao Bl G2) 3b SE N08 
LES BLE JE 0 EE dl SLA fer ls 
tly OP OF pp Ss 


২/১০৫০ । জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
অক্তের নামাযের উদাহরণ ঠিক প্রবাহিত নদীর ন্যায়, যা 
তোমাদের কোনো ব্যক্তির দরজার পাশে থাকে; যাতে সে প্রত্যহ 


‘২ সহীহুল বুখারী ৫২৬, ৪৬৮৭, মুসলিম ২৭৬৩, তিরমিযী ৩১১২, ৩১১৪, আবূ 
দাউদ ৪৪৬৮, ইবনু মাজাহ ১৩৯৮, ৪২৫৪, আহমাদ ৩৬৪৫, ২৩৮৪৪, 


৪০৮৩, ৪২৩৮, ৪২৭৮, ৪৩১৩ 
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পাঁচবার করে গোসল করে থাকে” (ম্লসলিম) “* 


ie 


Ma uo ep EE x8 vor 

S55 BLS 5s ¥ IGS 2 JH EG das ale Bl G2 GS 
1s Gf 43 I Csi) SET oN SY YH Ss 5; 
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৩/১০৫১। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুমা দিয়ে ফেলে । অতঃপর সে 
(অনুতপ্ত হয়ে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে 
ঘটনাটি বলে। তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, যার অর্থ: 
“তুমি নামায প্রতিষ্ঠা কর দিবসের দুই প্রান্তে এবং রাত্রির প্রথম 
ভাগে, নিশ্চয় পুণ্য কৰ্মাদি পাপ-রাশিকে বিদুরিত করে থাকে৷” 
(সূরা হৃদ ১১৪ আয়াত) লোকটি বলল, ‘এ বিধান কি কেবল আমার 
জন্য?’ তিনি বললেন, “আমার উম্মতের সকলের জন্য৷” (বৃখারী 
মসলিন) * 


ale bl be hl Jy5 Bf we dbl 2) ERIS dl GE Volt 


‘* মুসলিম ২৩৩, তিরমিযী ২১৪, ইবনু মাজাহ ১০৮৬, আহমাদ ৭০৮৯, 
৮৪৯৮, ৮৯৪৪, ৯০৯২, ১০১৯৮, ২৭২৯০ 


* মুসলিম ২২৮, নাসায়ী ১৪৬, ১৪৭, ৮৫৬, আহমাদ ৪৮৫, ৫০৫, ৫১৮ 
51 


TUBES DHS SI LLG 3 BELEN SE Ls 
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৪/১০৫২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
নামায, এক জুম‘আ থেকে পরবর্তী জুম‘আ পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী 
সময়ে যেসব পাপ সংঘটিত হয়, সে সবের মোচন-কারী হয় (এই 
শর্তে যে,) যদি মহাপাপে লিপ্ত না হয়।” (মুসলিম) “* 


lI Sash di aie Nl 52) SUE op SUE SEG \orfo 
NTE EN EO Re 


ঠ 
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৫/১০৫৩ ৷ ‘উসমান ইবনে ‘আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, “যে ব্যক্তি ফরয নামাযের জন্য 
ওযু করবে এবং উত্তমরূপে ওযু সম্পাদন করবে। (অতঃপর) 
তাতে উত্তমরূপে ভক্তি-বিনয়-নম্তা প্রদর্শন করবে এবং 


* মুসলিম ২৩৩, তিরমিযী ২১৪, ইবনু মাজাহ ১০৮৬, আহমাদ ৭০৮৯, 


৮৪৯৮, ৯৮৪৪, ৯০৯২, ২৭২৯০, ১০১৯৮ 
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উত্তমরূপে ‘রুকু’ সমাধা করবে। তাহলে তার নামায পূর্বে 
সংঘটিত পাপ-রাশির জন্য কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হয়ে যাবে; 
যতক্ষণ মহাপাপে লিপ্ত না হবে। আর এ (রহমতে ইলাহির ধারা) 
সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য ।” (মুসলিম) “* 


ABR x DLS Hed LU NAY 
পরিচ্ছেদ - ১৮৮: ফজর ও আসরের নামাযের ফযীলত 
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১/১০৫৪। আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি দুই 
ঠাণ্ডা নামায পড়ে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (বৃখারী ও মুসলিম) 


দুই ঠাণ্ডা নামায হচ্ছে: ফজর ও আসরের নামায । 
Lass di ac dhl sD 2 5 be) al 523 00/8 
EXE F5 LS STONES Gd ls de BD Ye BM 


** মুসলিম ২২৮, নাসায়ী ১৪৬, ১৪৭, ৮৫৬, আহমাদ ৪৮৫, ৫০৫, ৫১৮ 


‘৭ সহীহুল বুখারী ৫৭৪, মুসলিম ৬৩৫, আহমাদ ১৬২৮৯, দারেমী ১৪২৫ 
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২/১০৫৫। আবূ যুহাইর ‘উমারাহ ইবনে রুআইবাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, “যে ব্যক্তি 
সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে (অর্থাৎ ফজরের ও আসরের নামায) 
আদায় করবে, সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।” (সিম) 


al J ঠ্ J wc dl SD Ss on >= 5? .\০/Y 
FHT LEE ADS SF al FS Gn: os Se Bl Yo 
lp 558 43 br MGS TY 


৩/১০৫৬ ৷ জুন্দুব ইবনে সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ল, সে আল্লাহর জামানত 
লাভ করল। অতএব হে আদম সন্তান! লক্ষ্য রাখ, আল্লাহ যেন 
তোমাদের কাছে কোনোভাবেই তার জামানতের কিছু দাবী না 


“ মুসলিম ৬৩৪, নাসায়ী ৪৭১, ৪৮৭, আবূ দাউদ ৪২৭, আহমাদ ১৬৭৬৯, 
১৭৮৩৩ 
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করেন” (বলসলিম) * 
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oS HC SHE Be | 3 2 De 3 5; 
RF BUSS SIS ¢ SS SG LS hg SET; - hl Ls 
SE Gs et 3 oS 


৪/১০৫৭ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
করতে থাকেন। আর ফজর ও আসরের নামাযে তাঁরা একত্রিত 
হন। অতঃপর যারা তোমাদের কাছে রাত কাটিয়েছেন, তাঁরা 
উর্ধ্বে (আকাশে) চলে যান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে 
‘তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ?’ তাঁরা 
বলেন, ‘আমরা যখন তাদেরকে ছেড়ে এসেছি, তখন তারা নামাযে 
প্রবৃত্ত ছিল। আর যখন আমরা তাদের নিকট গিয়েছিলাম, তখনও 


** মুসলিম ৬৫৭, তিরমিযী ২২২, আহমাদ ১৮৩২৬, ১৮৩৩৫ 
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তারা নামাযে প্রবৃত্ত ছিল।” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 
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৫/১০৫৮ জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী রাদিয়াল্লাহু আনহু 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পূর্ণিমার রাতে বসে ছিলাম তিনি চাঁদের 
দিকে তাকিয়ে বললেন, “নিঃসন্দেহে তোমরা (পরকালে) 
তোমাদের প্রতিপালককে ঠিক এইভাবে দর্শন করবে, যেভাবে 
তোমরা এই পূর্ণিমার চাঁদ দর্শন করছ। তাঁকে দেখতে তোমাদের 
কোনো অসুবিধা হবে না। সুতরাং যদি তোমরা সূর্যোদয় ও 
সুূর্যান্তের আগে (নিয়মিত) নামায পড়তে পরাহত না হতে সক্ষম 
হও (অর্থাৎ এ নামায ছুটে না যায়), তাহলে অবশ্যই তা বাস্তবায়ন 


** সহীহুল বুখারী ৫৫৫, ৩২২৩, ৭৪২৯, ৭৪৮৬, মুসলিম ৬৩২, নাসায়ী ৪৮৫, 


আহমাদ ৭৪৪০, ২৭৩৩৬, ৮৩৩৩, ৮৯০৬, ৯৯৩৬, মুওয়াত্তা মালিক ৪১৩ 
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কর” (বৃখারী মুসলিম)” অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি চৌদ্দ তারিখের 
রাতের চাঁদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন---। 


“lc ll 2 al Us J :J ac hl ES) ey 5? .\:০৭/৭ 
sell ALE BS ID LANDS YT Ln = 


৬/১০৫৯ বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করল, নিঃসন্দেহে তার আমল নষ্ট 
হয়ে গেল” (বৃখার) * 


Ud Sl idl LS LG As 
পরিচ্ছেদ - ১৮৯: মসজিদে যাওয়ার ফযীলত 
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*১ সহীহুল বুখারী ৫৫৪, ৫৭৩, ৪৮৫১, ৭৪৩৪, ৭৪৩৫, ৭৪৩৬, মুসলিম ৬৩৩, 
তিরমিযী ২৫৫১, আবূ দাউদ ৪৭৪৭২৯, ইবনু মাজাহ ১৭৭, আহমাদ 
১৮৭০৮, ১৮৭২৩, ১৮৭৬৬ 

*২ সহীহুল বুখারী ৫৫৩, ৫৯৪, নাসায়ী ৪৭৪, ইবনু মাজাহ ৬৯৪, আহমাদ 


২২৪৪৮, ২২৫১৭, ২২৫৩৬ 
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১/১০৬০ । আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
সকাল অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে গমন করে, আল্লাহ তার জন্য 
আপ্যায়ন সামগ্রী জান্নাতের মধ্যে প্রস্তুত করেন। সে যতবার 
সকাল অথবা সন্ধ্যায় গমনাগমন করে, আল্লাহও তার জন্য ততবার 
আতিথেয়তার সামগ্রী প্রস্তুত করেন” (বৃখারী-মুসলিম) "* 


45 S TES Gn 0G col dle dl Lo ES Bf aie Ne 
ESE dl 25 2 Lop Sid Ml S55 be SSS 


২/১০৬১। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে 
ওযু করে আল্লাহর কোনো ঘরের দিকে এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করে 
যে, আল্লাহর নির্ধারিত কোনো ফরয ইবাদত (নামায) আদায় 
করবে, তাহলে তার কৃত প্রতিটি দুই পদক্ষেপের মধ্যে একটিতে 
একটি করে গুনাহ মিটাবে এবং অপরটিতে একটি করে মর্যাদা 


** সহীহুল বুখারী ৬৬২, মুসলিম ৪৬৭,৬৬৯,আহমাদ ১০২৩০ 
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উন্নত করবে” (মুসলিম) * 
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JL I IA LIE L239 35 CN S SHE AGE 
BL E55 G3 GUS J EE BBY ai 


DAES SS) i 4s Al bo Dl J JE. EEL ECS 
tly ak YS 


৩/১০৬২ উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, এক আনসারী ছিল। মসজিদ থেকে তার চাইতে 
দূরে কোনো ব্যক্তি থাকত বলে আমার জানা নেই। তবুও সে 
কোনো নামায (মসজিদে জামাতসহ) আদায় করতে ক্রটি করত 
না। একদা তাকে বলা হল, ‘যদি একটা গাধা খরিদ করতে এবং 
রাতের অন্ধকারে ও উত্তপ্ত রাস্তায় তার উপর আরোহণ করতে, 
(তাহলে ভাল হত)’ সে বলল, ‘আমার বাসস্থান মসজিদের পাশে 
হলেও তা আমাকে আনন্দ দিতে পারত না। কারণ আমার 
মনস্কামনা এই যে, মসজিদে যাবার ও নিজ বাড়ি ফিরার সময় 
কৃত প্রতিটি পদক্ষেপ যেন লিপিবদ্ধ হয়’ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


* মুসলিম ৬৬৬, ইবনু মাজাহ ৭৭৪ 


59 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তার এহেন পুণ্যাগ্তহ দেখে) বললেন, 
“নিশ্চিতরূপে আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) তা সমস্তই জুটিয়েছেন।” 
(মুসলিম)/** 
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৪/১০৬৩ ৷ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
মসজিদে নববীর আশে-পাশে কিছু জায়গা খালি হল। (এ দেখে) 
সালেমা গোত্র মসজিদে (নববী)এর নিকট স্থানান্তরিত হবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করল। এ খবর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে 
পারলে তিনি তাদেরকে বললেন, “আমি জানতে পেরেছি যে, 
তোমরা মসজিদের কাছে চলে আসতে চাঁচ্ছ!” তারা বলল, ‘জী হ্যাঁ, 
হে আল্লাহর রসূল! আমরা এ ইচ্ছা করেছি ।' তিনি বললেন, “হে 
সালেমা গোত্র! তোমরা নিজেদের (বর্তমান) বাড়িতেই থাক। 


** মুসলিম ৬৬৩, আবূ দাউদ ৫৫৭, ইবনু মাজাহ ৭৮৩, আহমাদ ২০৭০৯, 
দারেমী ১২৮৪ 
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তোমাদের (মসজিদের পথে) পদক্ষেপসমূহের চিহ্নগুলি লিপিবদ্ধ 
করা হবে। তোমরা নিজেদের (বর্তমান) বাড়িতেই থাক । তোমাদের 
(মসজিদের পথে) পদক্ষেপসমূহের চিহ্নগুলি লিপিবদ্ধ করা হবে।” 
তারা বলল, “(মসজিদের নিকট) স্থানান্তরিত হওয়া আমাদেরকে 


আনন্দ দেবে না’ (মুসলিম, ইমাম বুখারী ও আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহ হতে এ 
মমে হাদিস বণনা করেছেন ।) ** 


dbl be 20 25 T8066 nie dl go) Soy gf S83 Vntfe 
CLO । il DMS ঙঁ [| হল tl 5) Pe) ) “lc 
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৫/১০৬৪ । আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর 
রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “(মসজিদে 
জামাতসহ) নামায পড়ার ক্ষেত্রে, সেই ব্যক্তি সর্বাধিক বেশী নেকী 
পায়, যে ব্যক্তি সব চাইতে দূর-দূরান্ত থেকে আসে । আর যে ব্যক্তি 
(জামাতের সাথে) নামাযের অপেক্ষা না করেই একা নামায পড়ে 
শুয়ে যায়, তার চাইতে সেই বেশী নেকী পায়, যে নামাযের জন্য 
প্রতীক্ষা করে ও ইমামের সাথে জামাত সহকারে নামায আদায় 


** সহীহুল বুখারী ৬৫৫,৬৫৬,১৮৮৭, মুসলিম ৬৬৫, ইবনু মাজাহ ৭৮৪, 


আহমাদ ১১৬২২,১২৪৬৫, ১৩৩৫৯ 
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করে।” (বুখারী, মুসলিম) *' 
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Ab 55 x 
৬/১০৬৫। বুরাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
পরিপূর্ণ জ্যোতির শুভ সংবাদ জানিয়ে দাও” (আবৃ দাউদ, তিরমিযী) 


ade Al he dl T25 O ce all ot EP Gl SEG NN 
Kosh ss rS LED a Yl 5 Ne tl Yh 6 ly 
SLE ES; 6D EB p53 Cp dE ¢ TS GF 0 
ABU LESS BUN LEIS SLD Is LD GUS ap 
ail 


৭/১০৬৬ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদা সমবেত 


** সহীহুল বুখারী ৬৫১, মুসলিম ৬৬২ 
** আবূ দাউদ ৫৬১, তিরমিযী ২২৩ 
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সহচরদের উদ্দেশ্য) বললেন, “তোমাদেরকে এমন একটি কাজ 
বলে দেব না কি, যার দ্বারা আল্লাহ গোনাহসমূহকে মোচন করে 
দেবেন এবং (জান্নাতে) তার দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন?” তাঁরা 
বললেন, ‘অবশ্যই, হে আল্লাহ রসূল!’ তিনি বললেন, “(তা হচ্ছে) 
কষ্টকর অবস্থায় পরি পূর্ণরূপে ওযু করা, অধিক মাত্রায় মসজিদে 
গমন করা এবং এক অক্তের নামায আদায় করে পরবর্তী অক্তের 
নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করা। আর এ হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মত 
কাজ । এ হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মত কাজ ৷” (মুসলিম) * 
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৮/১০৬৭ ৷ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো ব্যক্তিকে 
তোমরা যখন মসজিদে যাওয়া আসায় অভ্যস্ত দেখতে পাও তখন 
তার ঈমানদারীর সাক্ষী দাও। কারণ মহান ও পরাক্রমশালী 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন: “আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করে 


*১ মুসলিম ২৫১, তিরমিযী ৫১, নাসায়ী ১৪৩, আহমাদ 


৭১৬৮,৭৬৭২,৭৯৩৫,৭৯৬১,৯৩৬১, মুওয়াত্তা মালিক ৩৮৬ 
63 


কেবল তারাই যারা আল্লাহর উপর এবং শেষ দিবসের 
(পরকালের) উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে... ৷” (সুরা আত্‌- 
তাওবাহ্‌ঃ ১৮) (তিরমিযী এটিকে হাসান বলেছেন)“* 


La 5) ad SU -va. 
পরিচ্ছেদ - ১৯০: নামাযের প্রতীক্ষা করার ফযীলত 
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** আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনি এরূপই বলেছেন। কিন্তু এর সনদটি দুর্বল 
যেমনটি আমি “আলমিশকাত” গ্রন্থে (নং ৭২৩) বর্ণনা করেছি। তবে এর 
ভাবার্থ সহীহ্‌ । এর সনদে দার্রাজ ইবনু আবিস সাম্হ্‌ নামক এক বর্ণনাকারী 
রয়েছেন। তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার “আত্তাক্রীব” গ্রন্থে বলেনঃ 
তিনি তার হাদীসের ব্যাপারে সত্যবাদী, তবে আবুল হাইশাম হতে তার 
বর্ণনা করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়েছে। এ কারণেই হাফিয যাহাবী ইমাম 
হাকিমের সমালোচনা করে বলেছেনঃ দার্রাজ বহু মুনকারের অধিকারী । 


তরমিযী ৩০৯৩ 
64 


১/১০৬৮ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নামাযের 
প্রতীক্ষা যতক্ষণ (কাউকে) আবদ্ধ রাখে, ততক্ষণ সে আসলে 
নামাযের মধ্যেই থাকে; যখন নামায ছাড়া অন্য কোনো কিছু 
(তাকে) তার স্বীয় পরিবারের কাছে ফিরে যেতে বাধা না দেয়” 
(অর্থাৎ নামাযের উদ্দেশ্যে যতক্ষণ বসে থাকে, পুণ্য-প্রাপ্তির দিক 
দিয়ে সে পরোক্ষভাবে নামাযেই প্রবৃত্ত থাকে৷) (বুখারী ও মলসলিম) * 
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২/১০৬৯ । উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
যতক্ষণ সে সেই স্থানে অবস্থান করে, যেখানে সে নামায পড়েছে; 


‘১ সহীহুল বুখারী ৬৫৯, ১৭৬, 88৫, ৪৭৭, ৬৪৭, ৬৪৯, ২১১৯, ৩২২৯, 
৪৭১৭, মুসলিম ৬৪৯, তিরমিযী ২১৫, ২১৬, নাসায়ী ৭৩৩,৭৩৮, আবূ দাউদ 
৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৫৫৬, ইবনু মাজাহ ৭৮৭, আহমাদ ৭১৪৫, ৭৩৬৭, 
৭৩৮২, ৭৪৯৮, ৭৫৩০, ৭৫৫৭, ৭৫৫৯, ৭৮৩২, মুওয়াত্তা মালিক ২৯১, 


৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৫, দারেমী ১২৭৬ 
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যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ওযু নষ্ট হয়েছে; বলেন, ‘হে আল্লাহ! ওকে 
ক্ষমা করে দাও ৷ হে আল্লাহ! ওর প্রতি সদয় হও” (বৃখারী) ** 
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৩/১০৭০ । আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার 
নামায অর্ধেক রাত পর্যন্ত পিছিয়ে দিলেন । অতঃপর নামায পড়ার 
পর আমাদের দিকে মুখ করে বললেন, “লোকেরা নামায পড়ে 
ঘুমিয়ে পড়েছে। আর তোমরা নামাযেই ছিলে; যখন থেকে তার 
অপেক্ষায় ছিলে” (বৃখার) 


‘২ বুখারী ৪৪৫, ৪৭৭, ৬৪৭, ৬৪৯, ২১১৯, ৩২২৯, ৪৭১৭, মুসলিম ৬৪৯, 
তিরমিযী ২১৫,২১৬, নাসায়ী ৭৩৩, ৭৩৮, আবূ দাউদ ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, 
৫৫৬, ইবনু মাজাহ ৭৮৭, আহমাদ ৭১৪৫, ৭৩৬৭, ৭৩৮২, ৭৪৯৮, ৭৫৩০, 
৭৫৫৭, ৭৫৫৯, ৭৮৩২, মুওয়াত্তা মালিক ২৯১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৫, দারেমী 
১২৭৬ 

** সহীহুল বুখারী ৬০০, ৫৭২, ৬৬১, ৮৪৮, ৫৮৬৯, মুসলিম ৬৪০, নাসায়ী 
৫৩৯, ৫২০২, ৫২৮৫, ইবনু মাজাহ ৬৯২, আহমাদ ১২৪৬৯, ১২৫৫০, 


১২৬৫৬, ১৩৪০৭ 
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EUS NS 2h LU -a) 


পরিচ্ছেদ - ১৯১: জামাত সহকারে নামাযের ফযীলত 


ES SEE 


nl bel les fl UGE G35 LE pl gf VW) 
S53 ESS oo 5% DS Se) i ELS 5০ le oe 


১/১০৭১ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “একাকীর 
নামায অপেক্ষা জামাতের নামায সাতাশ গুণ উত্তম।” (বৃখারী- 
মসলিম) 


abl 4 abl Js MLE :J ws hl SD 2572 al 2 ১.১/9 


292 icLEK 


Si BF SS 0 STG Et} I SM Saat CE Rl 
IEF Bab LSB SF 5B IN as ries 
55528 ৩) IE 25 25 5 MS b) 24 Yl 


rl Se LS LES YG SS IS 5p dibs bp Lo SS 
5S SIG IG LFV ahs jo A db bal SL BS 


* সহীহুল বুখারী ৬৪৫, মুসলিম ৬৫০, তিরমিযী ২১৫, নাসায়ী ৮৩৭, ইবনু 
মাজাহ ৭৮৯, আহমাদ ৪৬৫৬, ৫৩১০, ৫৭৪৫, ৫৮৮৫, ৬৪১৯, মুওয়াত্তা 


মালিক ২৯০ 
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Sel bd lin, ade Gs al El ৬ 


২/১০৭২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জামাতের সাথে 
কারো নামায পড়া, তার ঘরে ও বাজারে একা নামায পড়ার চাইতে 
২৫ গুণ বেশি শ্ৰেষ্ঠ তা এই জন্য যে, যখন কোনো ব্যক্তি ওযু করে 
এবং উত্তমরূপে ওযু সম্পাদন করে। অতঃপর মসজিদ অভিমুখে 
যাত্রা করে। আর একমাত্র নামাযই তাকে (ঘর থেকে) বের করে 
(অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না), তখন তার (পথে চলার সময়) 
প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং 
একটি গোনাহ মাফ করা হয়। তারপর সে নামাযান্তে নামায পড়ার 
জায়গায় যতক্ষণ ওযু সহকারে অবস্থান করে, ফেরেশতাবর্গ তার 
জন্য দো‘আ করেন; তাঁরা বলেন, ‘হে আল্লাহ! ওর প্রতি অনুগ্রহ 
কর। হে আল্লাহ! তুমি ওকে রহম কর। আর সে ব্যক্তি ততক্ষণ 
নামাযের মধ্যেই থাকে, যতক্ষণ সে নামাযের প্রতীক্ষা করে” (বৃখারী 
ও মুসলিম, এ শব্দওলি বুখারীর)“ 


* সহীহুল বুখারী ৬৪৭, ৬৫৯, ১৭৬, 88৫, ৪৭৭, ৬৪৭, ৬৪৯, ২১১৯, ৩২২৯, 
৪৭১৭, মুসলিম ৬৪৯, তিরমিযী ২১৫, ২১৬, নাসায়ী ৭৩৩, ৭৩৮, আবূ 


দাউদ ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৫৫৬, ইবনু মাজাহ ৭৮৭, আহমাদ ৭১৪৫, 
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5 sl Neg ~~ “lc abl - Ea) i J “iL ১.১Y৮/Y 

dl bo IS TS 3 ISA BEI SS 5 

A JES 465 ds Bd GE ss BS LAL 23 Sf Ly 
PN ols) CUE :J6. ~~ JE Mal ‘Al ~~ NS 


৩/১০৭৩ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একটি 
অন্ধ লোক নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে 
যে আমাকে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যাবে’ সুতরাং সে নিজ বাড়িতে 
নামায পড়ার জন্য আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর নিকট অনুমতি চাইল তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু 
যখন সে পিঠ ঘুরিয়ে রওনা দিল, তখন তিনি তাকে ডেকে 
বললেন, “তুমি কি আহ্বান (আযান) শুনতে পাও?” সে বলল, ‘জী 
হ্যাঁ" তিনি বললেন, “তাহলে তুমি সাড়া দাও।” (অর্থাৎ 
মসজিদেই এসে নামায পড় ৷) (্লসলিষ) * 


EG Bl - 0 2 1p 53 AE BE Vt 
EON ES Adi BL call 225 Gd 51 acc asl o2) SFA SG 


৭৩৬৭, ৭৩৮২, ৭৪৯৮, ৭৫৩০, ৭৫৫৭, ৭৫৫৯, ৭৮৩২, মুওয়াত্তা মালিক 
২৯১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৫, দারেমী ১২৭৬ 


* মুসলিম ৬৫৩, নাসায়ী ৮৫০ 
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F DALES dr: sy de Hl Yo dS IG. EC 
Ss Ab BE P15 ed EDU 


8/১০৭৪ আব্দুল্লাহ (মতান্তরে) আমর ইবনে ক্কায়স ওরফে 
একদা তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! মদিনায় সরীসৃপ (সাপ, 
বিচ্ছু ইত্যাদি বিষাক্ত জন্তু) ও হিংস্ব পশু অনেক আছে। (তাই 
আমাকে নিজ বাড়িতেই নামায পড়ার অনুমতি দিন)।’ আল্লাহর 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি 
হাইয়্যা আলাস স্বালাহ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ’ (আযান) শুনতে 
পাও? (যদি শুনতে পাও), তাহলে মসজিদে এসো” (আবু দাউদ 
হাসান সুৱে)* 
ade dl bo Ls 5 ic al S20 RP a 583 \Yo/o 
Ff CES Ci ATES ID 035 po sl JG ~~ 


Ed 


চখ 

স্স্স্ী 

t\ 

cx Lt 
চহ 


Ed 
ন 


৬ J LYSIS. AES SS AS i U 5375 B, 
AE Gx EF 


৫/১০৭৫। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সেই মহান 


N 


* আবু দাউদ ৫৫৩, ৫৫২, নাসায়ী ৮৫১, ইবনু মাজাহ ৭৯২ 
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সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন আছে। আমার ইচ্ছা হচ্ছে 
যে, জ্বালানী কাঠ জমা করার আদেশ দিই তারপর নামাযের জন্য 
আযান দেওয়ার আদেশ দিই । তারপর কোন লোককে লোকদের 
ইমামতি করতে আদেশ দিই। তারপর আমি স্বয়ং সেই সব 
(পুরুষ) লোকদের কাছে যাই (যারা মসজিদে নামায পড়তে 
আসেনি) এবং তাদেরকেসহ তাদের ঘর-বাড়িতে আগুন ধরিয়ে 
দিই ৷” (বৃখারী ও মৃসলিম)'" 


(এ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, নামায জামাতসহ পড়া ওয়াজিব: যদি কোন শরয়ী 
ওজর না থাকে ।) 


Js dh Es $f 2 2 dl aio dl G2) 3 ol 583 CY 

5 sil Go Ss SEL SIT oss le MF ES3 

ES 5 BASEN NS LSS oss Sl 

YEE ASE LF BS CAD Ls SH Cs 

ES ASIN GS SSE SF EINK ITS gi le BE 
5. SE 


* সহীহুল বুখারী ৬৪৪, ৬৫৭, ২৪২০, ৭২২৪, মুসলিম ৬৫১, তিরমিযী ২১৭, 
নাসায়ী ৮৪৮, আবূ দাউদ, ৭২৬০, ৭৮৫৬, ২৭৩৬৬, ২৭৪৭৫, মুওয়াত্তা 


মালিক ২৯৯, দারেমী ১২১২, ১২৭৪ 
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SHUT ls das ade dl po IS INT Bo 
43 G5 SH DG LD SID IL 2 SG 


৬/১০৭৬ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, “যাকে এ কথা আনন্দ দেয় যে, সে কাল 
কিয়ামতের দিন আল্লাহর সঙ্গে মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করবে, তার 
উচিত, সে যেন এই নামাযসমূহ আদায়ের প্রতি যত্ন রাখে, যেখানে 
তার জন্য আযান দেওয়া হয় (অর্থাৎ মসজিদে); কেননা, মহান 
আল্লাহ তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিমিত্তে 
হিদায়েতের পদ্থা নির্ধারণ করেছেন। আর নিশ্চয় এই নামাযসমূহ 
হিদায়েতের অন্যতম পন্থা ও উপায় । যদি তোমরা (ফরয) নামায 
নিজেদের ঘরেই পড়, যেমন এই পিছিয়ে থাকা লোক নিজ ঘরে 
করবে। আর (মনে রেখো,) যদি তোমরা তোমাদের নবীর তরীকা 
পরিহার কর, তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা পথহারা হয়ে যাবে। 
আমি আমাদের লোকদের এই পরিস্থিতি দেখেছি যে, নামায 
(জামাতসহ পড়া) থেকে কেবল সেই মুনাফিক (কপট মুসলিম) 
পিছিয়ে থাকে, যে প্রকাশ্য মুনাফিক । আর (দেখেছি যে, পীড়িত) 
ব্যক্তিকে দু'জনের উপর ভর দিয়ে নিয়ে এসে (নামাযের) সারিতে 
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দাঁড় করানো হতো (মনসলিম) * 


মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 
ওয়াসাল্লাম হিদায়েতের (সৎপথ প্রাপ্তির) পন্থা বলে দিয়েছেন। আর 
হিদায়েতের অন্যতম পন্থা, সেই মসজিদে নামায পড়া, যেখানে 
আযান দেওয়া হয়’ 


dl be BT Last I ace dl 5 #153 3 SE \-VNN 
YH LS ABT G5 IG DH LDL 2 Wd Ls le 
> Sb B15 1S ASI Dl 


৭/১০৭৭ । আবূ দরদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি যে, “যে কোন গ্রাম বা মরু-অঞ্চলে তিনজন লোক বাস 
করলে এবং সেখানে (জামাতে) নামায কায়েম না করা হলে 
শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে ফেলে সুতরাং তোমরা 
জামাতবদ্ধ হও; কেননা ছাগ পালের মধ্য হতে নেকড়ে সেই 


* মুসলিম ৬৫৪, আবু দাউদ ৫৫০, ইবনু মাজাহ ৭৭৭, আহমাদ ৩৫৫৪, 
৩৬১৬, ৩৯২৬, ৩৯৬৯, ৪২৩০, ৪৩৪২, দারেমী ১২৭৭ 
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ছাগলটিকে ধরে খায়, যে (পাল থেকে) দূরে দূরে থাকে” (আরব 
দাউদ-হাসান সুতে)” 


ial bd EEE BEE Es L260 -)৭ 


পরিচ্ছেদ - ১৯২: ফজর ও এশার জামাতে হাযির হতে 
উৎসাহদান 


lI Sane dE ac Dl sd) GUE op SUSE SE VAN 
Ao FE SSG GEE Gal LS d3k ls ade dl Fe 
EF Te TS so 3 a JS 5 yl 

125 JEG ace dl po ILE op SOE IE GAD Ss 
ES EET IE IEE SD Ig Go ls le BI Yo Bl 
U8 BE BES TSE GEG Sd ial Fo 5 BS 
দো তল ৩১২০> :5 ১০৭ 
১/১০৭৮। উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি জামাতের সাথে এশার 


"* আবূ দাউদ ৫৪৭, নাসায়ী ৮৪৭, আহমাদ ২১২০৩, ২৬৯৬৭, ২৬৯৬৮ 
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নামায আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত কিয়াম (ইবাদত) 
করল। আর যে ফজরের নামায জামাতসহ আদায় করল, সে যেন 
সারা রাত নামায পড়ল ।” (নন্সলিম) ** 


তিরমিযীর বর্ণনায় উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি এশার নামাযের জামাতে হাযির 
হবে, তার জন্য অর্ধ-রাত পর্যন্ত কিয়াম করার নেকী হবে। আর 
যে এশা সহ ফজরের নামায জামাতে পড়বে, তার জন্য সারা রাত 
ব্যাপী কিয়াম করার সমান নেকী হবে” (তিরমিযী, হাসান) 


ade dhl bo BT Sf xe dil 0) 5h Bf SE YAS 
EFS KEG 35 UA) = alls iil ঙঁ Sls 5 : ~~ 
5 Gm 55. 4 


২/১০৭৯। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যদি লোকে 
এশা ও ফজরের নামাযের ফযীলত জানতে পারত, তাহলে 
তাদেরকে হামাগুড়ি বা পাছা ছেচড়ে আসতে হলেও তারা অবশ্যই 


"১ মুসলিম ৬৫৬, তিরমিযী ২২১, আবূ দাউদ ৫৫৫, আহমাদ ৪১০, ৪৯৩, 


মুওয়াত্তা মালিক ২৯৭ 
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এঁ নামাযদ্বয়ে আসত ৷” (বৃখারী ও মুসলিম) ’**এটি সবিস্তার ১০৪০ 
নম্বরে গত হয়েছে। 


9° 


SS ln: Pe) ) “lc all Jo hl Us SE : LL Afr 
LN 2 ৬০০ 35 sia) ANS 2 HSE ESS 
Ale Secs dns 5 


৩/১০৮০ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“মুনাফিক (কপট)দের উপর ফজর ও এশার নামায অপেক্ষা 
অধিক ভারী নামায আর নেই ৷ যদি তারা এর ফযীলত ও গুরুত্ব 
জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে বা পাছার ভরে অবশ্যই (মসজিদে) 
উপস্থিত হত৷” (বৃখারী ও মনসলিম) "* 


*২ সহীহুল বুখারী ৬১৫, ৬৫৪, ৭২১, ২৪৭২, ২৬৮৯, ২৮২৯, ৫৭৩৩, মুসলিম 
৪৩৭, ৪৩৯, ১৯১৪, তিরমিযী ২২৫, ১০৬৩, ১৯৫৮, নাসায়ী ৫৪০, ৬৭১, 
আবু দাউদ ৫২৪৫, ইবনু মাজাহ ৭৯৭, আহমাদ ৭১৮৫, ৭৬৮০, ৭৭৮২, 
৭৯৬২, ৮১০৬, ৮২৯৩, ৮৬৫৫, ৮৯৯৩, ৯২০২, ৯৭৫০, মুওয়াত্তা মালিক 
১৫১, ২৯৫ 

’* সহীহুল বুখারী ৬৫৭, ৬৪৪, ৬৫৭, ২৪২০, ৭২২৪, মুসলিম ৬৫১, তিরমিযী 
২১৭, নাসায়ী ৮৪৮, দাউদ, ৭২৬০, ৭৮৫৬, ২৭৩৬৬, ২৭৪৭৫, মুওয়াত্তা 


মালিক ২৯৯, দারেমী ১২১২, ১২৭৪ 
76 


SUFSL SL id ASL SG var 


58 5G Sl i056 5S SG 


- 


পরিচ্ছেদ - ১৯৩: ফরয নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান 
হওয়ার নির্দেশ এবং তা ত্যাগ করা সম্বন্ধে কঠোর 
নিষেধ ও চরম হুমকি 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
(CYA 550) { © ELIT BLA SILA Flas Ys 


অর্থাৎ তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্ববান হও; বিশেষ করে 
মধ্যবতী (আসরের) নামাযের প্রতি ৷ (সূরা বাকারাহ ২৩৮ আয়াত) 


0 


[eR Ls LES BSI GLAM LAG 5 0G) 


অর্থাৎ যদি তারা তওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত 


প্রদান করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। (সুরা তাওবাহ ৫ 
আয়াত) 


ঠা dd LL UE ac dl SD 2 onl 3 VAD 
2A 2 :J ্$া hl ery NS ah :J6 AE Juhl 
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Z 


0 ade Gx hl bd SSG ঠা os ls 


১/১০৮১ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 
ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘সর্বোত্তম আমল কি?’ তিনি 
বললেন, “যথা সময়ে নামায আদায় করা।” আমি বললাম, 
‘তারপর কি?’ তিনি বললেন, “মা-বাপের সাথে সদ্্যবহার করা ।” 
আমি বললাম, ‘তারপর কি?’ তিনি বললেন, “আল্লাহর পথে জিহাদ 


করা” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 

dhl bo BI JEJE bE BI GSS LE pl 585 NAYS 

ES 5G dh Yay Ss ur BLY is =e 

Sp SUES 2303 Al E23 SEF 0 Lal ells Te 
২/১০৮২ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 

তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

“ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। (১) এই কথার 


’ সহীহুল বুখারী ৫২৭, ২৭৮২, ৫৯৭০, ৭৫৩৪, মুসলিম ৮৫, তিরমিযী ১৭৩, 
১৮৯৮, নাসায়ী ৬১০, ৬১১, আহমাদ ৩৮৮০, ৩৯৬৩, ৩৯৮৮, 8৪১৭৫, 


৪২১১, ৪২৩১, ৪২৭৩, ৪৩০১, দারেমী ১২২৫ 
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সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ । (২) 
নামায প্রতিষ্ঠা করা । (৩) যাকাত প্রদান করা৷ (8) কা'বা গৃহের হজ্জ 
করা । (৫) রমযান মাসে রোযা পালন করা” (বৃখারী ও মনসলিম)” 


| Sh eS “lc abl 2 al Ue ঠ্ J “iL \AY/Y 
2483 hl L455 2 6 BLVD BH VAE EE Ll G5 
4 SLAG LATS Ge LE DS 1G BY BEINGS FLY 


23, 


৩/১০৮৩ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“লোকদের বিরুদ্ধে আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত (সশস্ত্র) সংগ্রাম 
চালাবার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দেবে 
যে, ‘আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ’ এবং 
নামায প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত আদায় করবে। সুতরাং যখনই 
তারা সেসব বাস্তবায়ন করবে, তখনই তারা ইসলামী হক 
ব্যতিরেকে নিজেদের জান-মাল আমার নিকট হতে বাঁচিয়ে নিবে। 


"* সহীহুল বুখারী ৮, মুসলিম ১৬, তিরমিযী ২৬০৯ 
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আর তাদের (আভ্যন্তরীণ বিষয়ের) হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে 
থাকবে৷” (বুখারী ও মুসলিম)" 


ade Dl po DLL SEH dE wc dl 2) IL IEG VA 

54 Ld) 430 ES Hl NEE 3 3p IE Ald ds 
dl ST ADEG SY eS 25 SY dt dye I dn YS I 
DIETS YA FS he A FE 238 IS 
F HS etl bs Sg Bis igs S Sl SES dh 5 esl 
eid i395 5; lS 515 IEG SII VAT A SG LG 


St: লতা ঠৰ 


AE Bx oe SSG CE 2 BY 


৪/১০৮৪। মু‘আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে ইয়ামেন পাঠালেন ও বললেন, “নিশ্চয় তুমি কিতাব ধারী 
সম্প্রদায়ের কাছে যাত্রা করছ। সুতরাং তুমি তাদেরকে এই কথার 
প্রতি আহ্বান জানাবে যে, তারা সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ব্যতীত 
কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল যদি তারা এঁ 
প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, 
আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি দিবারাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয 


"* সহীহুল বুখারী ২৫, মুসলিম ২২ 
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করেছেন। যদি তারা এ কথাটিও মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে 
অবহিত করবে যে, মহান আল্লাহ তাদের (ধনীদের) উপর যাকাত 
ফরয করেছেন যা তাদের ধনী ব্যক্তিদের নিকট থেকে গ্রহণ করা 
হবে এবং তাদের গরীব মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হবে। যদি 
তারা এই আদেশটিও পালন করতে সম্মত হয়, তাহলে তুমি 
(যাকাত আদায়ের সময়) তাদের উৎকৃষ্ট মাল-ধন হতে বিরত 
থাকবে এবং মজলুম (অত্যাচারিত) ব্যক্তির বদ্দুমা থেকে দূরে 
থাকবে কেননা, তার ও আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না।” 
(বুখারী ও মুসলিম)” 


adc dl bo MTS Lass dE aio dhl G2) 2 SE \-Aofo 
~~ ols, A] 35 AS b Il er zl a 5 AE Pe) ) 


৫/১০৮৫। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি যে, “মানুষ ও কুফরির মধ্যে (পর্দা) হল, নামায ত্যাগ 


’* সহীহুল বুখারী ১৩৯৫, ১৪৫৮, ১৪৯৬, ২৪৪৮, ৪৩৪৭, ৭৩৭১, ৭৩৭২, 
মুসলিম ১৯, তিরমিযী ৩২৫, ২০১৪, নাসায়ী ২৪৩৫, আবূ দাউদ ১৫৮৪, 


ইবনু মাজাহ ১৭৮৩, আহমাদ ২০৭২, দারেমী ১৬১৪ 
81 


করা” (মুসলিম) 


JE ley de dl bo CSD SE 0 Nl S52 III SEG AVN 
SA ol) (AED i% A Sa) ~~ Eo sx AS 


দে ৪ ৬২১৯০ :৩৬; 


৬/১০৮৬ ৷ বুরাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে চুক্তি আমাদের ও 
তাদের (কাফের/মুনাফিকদের) মধ্যে বিদ্যমান, তা হচ্ছে নামায 
(পড়া) । অতএব যে নামায ত্যাগ করবে, সে নিশ্চয় কাফের হয়ে 
যাবে” (তিরমিযী হাসান)” 


8. 


dhl ies SHS EE GEL a0 dhl sc cp GEL LES AVIV 
JCESN 5s GE 9359 ly A BL be ES LET BE 6 
E24 04 8S 3 SAG AGE Ho SS 


৭/১০৮৭ ৷ সর্বজন মান্য শাক্ধীক ইবনে আব্দুল্লাহ তাবে'ঈ 
(রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 


"" মুসলিম ৮২, তিরমিযী ২৬১৮, ২৬২০, আবু দাউদ ৪৬৭৮, ইবনু মাজাহ 
১০৭৮, আহমাদ ১৪৫৬১, ১৪৭৬২, দারেমী ১২৩৩ 
"৯ তিরমিযী ২৬২১, নাসায়ী ৪৬৩, ইবনু মাজাহ ১০৭৯, আহমাদ ২২৪২৮, 


২২৭৯৮ 
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সহচরবৃন্দ নামায ছাড়া অন্য কোনো আমল ত্যাগ করাকে 


কুফরীমূলক কাজ বলে মনে করতেন না’ (তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, 
বিশুদ্ধ সানাদ)’* 


Al bo hl 5 IE :06 ac dhl s2) 5 gl E83 ANIA 
SE SSLS AE 2 BODES LU LLG Gs I Sp is 
ba AE Of T4535 DE LE SIS IG FG BIG Sls 
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৮/১০৮৮ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় 
কিয়ামতের দিন বান্দার (হক্ুকুল্লাহর মধ্যে) যে কাজের হিসাব 
সর্বপ্রথম নেওয়া হবে তা হচ্ছে তার নামায সুতরাং যদি তা 
সঠিক হয়, তাহলে সে পরিত্রাণ পাবে। আর যদি (নামায) পণ্ড ও 
খারাপ হয়, তাহলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরয 
(ইবাদতের) মধ্যে কিছু কম পড়ে যায়, তাহলে প্রভু বলবেন, ‘দেখ 
তো! আমার বান্দার কিছু নফল (ইবাদত) আছে কি না, যা দিয়ে 
ফরযের ঘাটতি পূরণ করে দেওয়া হবে?’ অতঃপর তার অবশিষ্ট 


*° তিরমিযী ২৬২২ 
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সমস্ত আমলের হিসাব এভাবে গৃহীত হবে (তিরমিযী হাসান)” 
Iba LE BT 
C3 BAG E55 JG BAD ply 23; 


পরিচ্ছেদ - ১৯৪: প্রথম কাতারের ফযীলত, প্রথম 
কাতারসমূহ পূরণ করা, কাতার সোজা করা এবং ঘন 
হয়ে কাতার বাঁধার গুরুত্ব 


J EE EL JULES) 8 2 BE SE VAN 

ig LSM LS US SAL Yh 0S oly ale dl be 

“Ut 5 Ss DN LE BSG hl 5 GOS eG 
cd oly LE GY SSG al NM BAN Shh 


১/১০৮৯ । জাবের ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এসে বললেন, “ফেরেশতামন্ডলী 
যেরূপ তাদের প্রভুর নিকট সারিবদ্ধ হন, তোমরা কি সেরূপ 


»* আবু দাউদ ৮৬৪, তিরমিযী ৪১৩, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ইবনু মাজাহ ১৪২৫, 


১৪২৬, আহমাদ ৭৮৪২, ৯২১০, ১৬৫০১, দারেমী ১৩৫৫ 
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সারিবদ্ধ হবে না।” আমরা নিবেদন করলাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! 
ফেরেশতামন্ডলী তাদের প্রভুর নিকট কিরূপ সারিবদ্ধ হন?’ তিনি 
বললেন, “প্রথম সারিগুলো পূর্ণ করেন এবং সারিতে ঘন হয়ে 
দাঁড়ান ৷” (সন্সলিম্‌)” 


he ae 5 5 re dhl 2 Lk of 585 ale 
ST) 5 2 dN LG 53 SG SEAS Hdl Ls 
AE Gx is Mya ads is 


২/১০৯০। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “লোকেরা যদি 
জানত যে, আযান দেওয়া ও নামাযের প্রথম সারিতে দাঁড়াবার কি 
মাহাত্ম্য আছে, অতঃপর (তাতে অংশগ্রহণের জন্য) যদি লটারি 
ছাড়া অন্য কোন উপায় না পেত, তবে তারা অবশ্যই সে ক্ষেত্রে 
লটারির সাহায্য নিত ৷” (বৃখার্ মুসলিম) ** 


১২ মুসলিম ৪৩০, নাসায়ী ৮১৬, ১১৮৪, ১১৮৫, আবু দাউদ ৬৬১, ৯১২, ১০০০, 
ইবনু মাজাহ ৯৯২, আহমাদ ২০৩৬১, ২০৪৫০, ২০৪৬৪, ২০৫১৯, ২০৫২২ 
** সহীহুল বুখারী ৬১৫, ৬৫৪, ৭২১, ২৪৭২, ২৬৮৯, ২৮২৯, ৫৭৩৩, মুসলিম 
৪৩৭, ৪৩৯, ১৯১৪, তিরমিযী ২২৫, ১০৬৩, ১৯৫৮, নাসায়ী ৫৪০, ৬৭১, 
আহমাদ ৫২৪৫, ইবনু মাজাহ ৭৯৭, আহমাদ ৭১৮৫, ৭৬৮০, ৭৭৮২, 


৭৯৬২, ৮১০৬, ৮২৯৩, ৮৬৫৫, ৮৯৯৩, ৯২০২, ৯৭৫০, মানে ১৫১, ২৯৫ 
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৩/১০৯১ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“পুরুষদের কাতারের মধ্যে সর্বোত্তম কাতার হল প্রথম কাতার, 
আর নিকৃষ্টতম কাতার হল শেষ কাতার। আর মহিলাদের 
সর্বোত্তম কাতার হল পিছনের (শেষ) কাতার এবং নিকৃষ্টতম 
কাতার হল প্রথম কাতার ৷” (মুসলিম) 


HP Al 1255) SET Ne ৭৫/6 
5d; ad L5G AE 2 I LAL al 3 Sh Ls le 
ly AM AAED ES 3 03 a Moi eS 


৪/১০৯২ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবীদের মাঝে 
(প্রথম কাতার থেকে) পিছিয়ে যাওয়া লক্ষ্য করে তাঁদেরকে 


** মুসলিম ৪৪০, তিরমিযী ২২৪, নাসায়ী ৮২০, আবূ দাউদ ৬৭৮, ইবনু মাজাহ 
১০০০, আহমাদ ৭৩১৫, ৮২২৩, ৮২৮১, ৮৪৩০, ৮৫৮০, ৯৯১৭, দারেমী 


১২৬৮ 
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বললেন, “এগিয়ে এসো, অতঃপর আমার অনুসরণ কর। আর 
যারা তোমাদের পরে আছে, তারা তোমাদের অনুসরণ করুক। 
(মনে রাখবে) লোকে সর্বদা পিছিয়ে যেতে থাকে, শেষ পর্যন্ত 
আল্লাহ তাদেরকে (তাঁর করুণাদানে) পিছনে করে দেন॥” 
(মনসলিম)” 
dhl be Bl ds SE dE ae dl gy kh Bf SEG NeArfo 
Caste Boll oe EE Se oi FEI 
G5 EB 5 BAG pSSH i es Ee) RT 
5 EL 


৫/১০৯৩। আবূ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে (কাতার বাঁধার 
সময়) আমাদের কাঁধে হাত বুলিয়ে বলতেন, “তোমরা সোজা হয়ে 
দাঁড়াও, তোমরা (কাতার বাঁধার সময়ে) পরস্পরের বিরোধিতা 
করো না; নচেৎ তোমাদের অন্তরের মধ্যে বিরোধিতা সৃষ্টি হবে। 
তোমাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী তারা যেন আমার 
নিকটবতী থাকে। তারপর যারা (জ্ঞান ও যোগ্যতায়) তাদের 
কাছাকাছি হবে (তারা দাঁড়াবে) । তারপর যারা (জ্ঞান ও যোগ্যতায়) 


** মুসলিম ৪৩৮, নাসায়ী ৭৯৫, আবূ দাউদ ৬৮০, ইবনু মাজাহ ৯৭৮, আহমাদ 


১০৮০৯৯, ১১১১৯ 
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তাদের কাছাকাছি হবে (তারা দাঁড়াবে) ৷” (স্নসলিম)” 
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৬/১০৯৪। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযে 
দাঁড়িয়ে) বললেন, “তোমরা কাতার সোজা কর। কেননা, কাতার 


সোজা করা নামাযের পরিপূর্ণতার অংশ বিশেষ” (বৃখারী ও 
মুসলিম)’ 


বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, “কেননা, কাতার সোজা করা 
নামায প্রতিষ্ঠা করার অন্তর্ভুক্ত ।” 


| 


hl be Ml dyes Ele TEE BUD cL dE iE \ea0/v 

»* মুসলিম ৪৩২, নাসায়ী ৮০৭, ৮১২, আবূ দাউদ ৬৭৪, ইবনু মাজাহ ৯৭৬ 
আহমাদ ১৬৬৫৩, দারেমী ১২৬৬ 

»* সহীহুল বুখারী ৪১৯, ৭১৮, ৭১৯, ৭২৩,৭২৪, ৭২৫, ৭৪২, ৭৪৯, ৬৪৬৮, 
৬৬৪৪, মুসলিম ৪২৫, নাসায়ী ৮১৩, ৮১৫, ৮১৮, ৮৪৫, ১০৫৪, ১১১৭, আবূ 
দাউদ ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭১, ইবনু মাজাহ ৯৯৩, আহমাদ ১১৫৮৬, 
১১৬৫৫, ১১৬৯৯, ১১৭৩৮, ১১৮৪৬, ১১৯১২, ১২১৫৯, ১২২৩৫, ১২৩২২, 


১২৪০১, ১২৪২৯, ১২৪৪৮, দারেমী ১২৬৩ 
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৭/১০৯৫। পূর্বোক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতেই বর্ণিত, 
তিনি বলেন, একদা নামাযের তাকবীর (ইকামত) দেওয়া হল, 
তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে 


মুখ করে বললেন, “তোমরা কাতারসমূহ সোজা কর এবং 
মিলিতভাবে দাঁড়াও । কারণ, তোমাদেরকে আমার পিছন থেকেও 


দেখতে পাই ।” (এই শব্দে বৃখারী এবং একই অধে মুসলিম বণনা 
করেছেন }* 


বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে, ‘আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তার 
পাৰ্শস্থ সঙ্গীর কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দিত 


»* সহীহুল বুখারী ৪১৯,৭১৮, ৭১৯,৭২৩, ৭২৪,৭২৫, ৭৪২, ৭৪৯, ৬৪৬৮, 
৬৬৪৪, মুসলিম ৪২৫, নাসায়ী ৮১৩, ৮১৫, ৮১৮, ৮৪৫, ১০৫৪, ১১১৭, আবূ 
দাউদ ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭১, ইবনু মাজাহ ৯৯৩, আহমাদ ১১৫৮৬, 
১১৬৫৫, ১১৬৯৯, ১১৭৩৮, ১১৮৪৬, ১১৯১২, ১২১৫৯, ১২২৩৫, ১২৩২২, 


১২৪০১, ১২৪২৯, ১২৪৪৮, দারেমী ১২৬৩ 
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৮/১০৯৬ নু‘মান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “অবশ্যই তোমরা নিজেদের কাতার 
সোজা করে নিবে; নচেৎ আল্লাহ তোমাদের মুখমণ্ডলের মধ্যে 


বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন” (বৃখারী ও মৃসলিম/”” 


মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারগুলি এমনভাবে সোজা করতেন, যেন 
তিনি এর দ্বারা তীর সোজা করছেন। (তিনি তাতে প্রবৃত্ত 


» সহীহুল বুখারী ৭১৭, মুসলিম ৪৩৬, তিরমিযী ২২৭, নাসায়ী ৮১০, আবূ 
দাউদ ৬৬২, ৬৬৩, ৬৬৫, ইবনু মাজাহ ৯৯৪, আহমাদ ১৭৯০৯, ১৭৯১৮, 


১৭৯৫৯ 
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থাকতেন) যতক্ষণ না তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে 
পারতেন যে, আমরা তাঁর কথা বুঝে ফেলেছি। একদিন তিনি 
বাইরে এলে (তারপর মুয়াজ্জিন) তাকবীর দিতে উদ্যত হচ্ছিল, 
এমন সময় একটি লোকের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল, যার বুক 
কাতার থেকে আগে বেরিয়ে ছিল। তিনি বললেন, “আল্লাহর 
বান্দাগণ! তোমরা নিজেদের কাতার সোজা করে নাও; নচেৎ 
তোমাদের মুখমণ্ডলের মধ্যে আল্লাহ বিভিন্নতা ও বিভেদ সৃষ্টি করে 
দিবেন” 


(অথাৎ তোমাদের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ ও শক্রুতা জন্য নেবে, যার অনিবায 
পরিণতি হবে অনৈব্য, অশাত্তি, দ্বন্ছ-কলহ তথা অধঃপতন ৷) 


be Bly SEE ke dl S55 pj 2 £83 AVA 
G54 7 লে > J > ১ ll MESS iy ade dl 
dl SL I 3 ASE AE Yi di IG; 


PRESNE LE 


Ub 552 ols) 33) Bia) Ne Sl PEE YY 


৯/১০৯৭। বারা’ ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নামাযে কাতারের ভিতরে ঢুকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত 
চলা ফেরা করতেন এবং আমাদের বুকে ও কাঁধে হাত দিতেন 
(অর্থাৎ হাত দিয়ে কাতার ঠিক করতেন) আর বলতেন, “তোমরা 
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বিভেদ করো না (অর্থাৎ কাতার থেকে আগে পিছে হটো না।) 
নচেৎ তোমাদের অন্তর রাজ্যেও বিভেদ সৃষ্টি হবে।” তিনি আরও 
বলতেন, “নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রথম কাতারগুলির উপর রহমত 
বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাবর্গ তাদের জন্য রহমত প্রার্থনা 
করেন৷” (আবু দাউদ হাসান সুরে)” 


ade Dl Po DI SALE Bl GH FE pl 58 VAIN 

৮5 MES ls cS a LE KET 5 | 3h J ~~ 

AAS; LS 165 45 JEL SEP IH I, S51) SS 
Ee Sb B15 oly AMES LS SS 5 


১০/১০৯৮। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“তোমরা কাতারগুলি সোজা করে নাও। পরস্পর কাঁধে কাঁধ 
মিলিয়ে নাও। (কাতারের) ফাঁক বন্ধ করে নাও। তোমাদের 
ভাইদের জন্য হাতের বাজু নরম করে দাও। আর শয়তানের জন্য 
ফাঁক ছেড়ো না । (মনে রাখবে,) যে ব্যক্তি কাতার মিলাবে, আল্লাহ্‌ 
তার সাথে মিল রাখবেন, আর যে ব্যক্তি কাতার ছিন্ন করবে (মানে 
কাতারে ফাঁক রাখবে), আল্লাহও তার সাথে (সম্পর্ক) ছিন্ন 


*** আবূ দাউদ ৬৬৪, নাসায়ী ৮১১, ইবনু মাজাহ ৯৯৭, আহমাদ ১৮০৪৫, 


১৮১৪২, ১৮১৪৭, ১৮১৬৬, ১৮১৭২, ১৮২২৯, দারেমী ১২৬৪ 
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করবেন” (আবরৃ দাউদ বিশুদ্ধ সূত্রে)” 


“~~ ০ dl bo Bl Ss Sf xs dl ES sl EE NAAN 

12 25 SA GEES bie EY ds did tj 0 

ee Sa ISIS i JE 2 ES SEN SH 
Me bt Fb 55 HS 


১১/১০৯৯ । আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ঘন করে কাতার বাঁধ 
এবং কাতারগুলিকে পরস্পরের কাছাকাছি রাখ। ঘাড়সমূহ একে 
অপরের বরাবর কর। সেই মহান সত্তার শপথ! যার হাতে আমার 
প্রাণ আছে, কাতারের মধ্যেকার ফাঁকে শয়তানকে আমি প্রবেশ 
করতে দেখতে পাই, যেন তা কালো ছাগলের ছানা” (এ হাদিসটি 
বিশুদ্ধ, আবু দাউদ মুসলিমের শতার্নৃযায়ী বণর্না করেছেন )'** 


৩১> এর অর্থ কালো ছোট জাতের ছাগল, যা ইয়ামেনে 


১১ আবু দাউদ ৬৬৬, নাসায়ী ৮১৯ 

১০২ সহীহুল বুখারী ৪১৯, ৭১৮, ৭১৯, ৭২৩,৭২৪, ৭২৫, ৭৪২, ৭৪৯, ৬৪৬৮, 
৬৬৪৪, মুসলিম ৪২৫, নাসায়ী ৮১৩, ৮১৫, ৮১৮, ৮৪৫, ১০৫৪, ১১১৭, আবূ 
দাউদ ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭১, ইবনু মাজাহ ৯৯৩, আহমাদ ১১৫৮, ৬, 
১১৬৫৫, ১১৬৯৯, ১১৭৩৮, ১১৮৪৬, ১১৯১২, ১২১৫৯, ১২২৩৫, ১২৩২২, 


১২৪০১, ১২৪২৯, ১২৪৪৮, দারেমী ১২৬৩ 
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পাওয়া যায় । 


isl) 95 :J ~~ ade hl $2 al J গা AE Nef 


ol) Fl 4a) ঙঁ 2 25 2 58 CS a sl ~ HEA 
> Jb BS 1 


১২/১১০০ ৷ পূর্বোক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতেই বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামায প্রাক্কালে) বলেন, 
“তোমরা আগের কাতারটি পূর্ণ করে নাও। তারপর ওর সংলগ্ন 
(কাতার পূর্ণ কর)। তারপর যে অসম্পূর্ণতা থাকে, তা শেষ 
কাতারে থাকুক ৷” (আব দাউদ, হাসান সুত্র)”* 


dl so Bl ES JEG CE dil G25 HE 165 
33 2h ly) SLA als 6 SHLD GEIL; dl Shel He 


5455 SIE fo 35 GL Li Fp 
১৩/১১০১। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী 


** সহীহুল বুখারী ৭১৮, ৭২৩, আবূ দাউদ ৬৭১, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, মুসলিম 
৪৩৩, ৪৩৪, নাসায়ী ৮১৪, ৮১৫, ৮৪৫, ইবনু মাজাহ ৯৯৩, আহমাদ 
১১৫৯৬, ১১৬৯৯, ১১৭১৩, ১১৪০১, ১২৪২৯, ১২৪৭৩, ১৩২৫২, ১৩৩৬৬, 


১৩৪৮৩, ১৩৫৫৭, ১৩৬৮২, দারেমী ১২৬৩ 
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সাল্লান্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ অবশ্যই 
কাতারগুলোর ডানদিকের উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং আল্লাহর 
ফেরেশতারা তাদের জন্য দো‘আ করতে থাকেন । (আবূ দাউদ)” 


axle 4h be 3h J AE CLS BYES 06 1581 58 MeN 
25 JE ELUNE EE LESUS (4 ASS 5 55; dl | ~~ 
od lp ISLS - EE | - LASS DE 3 


১৪/১১০২ বারা’ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমরা আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে 
যখন নামায পড়তাম তখন তাঁর ডান দিকে (দাঁড়ানো) পছন্দ 


*** আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনি (বর্ণনাকারী উসমা হচ্ছেন উসামা ইবনু 

যায়েদ লাইসী। সমালোচক মুহাক্কেক আলেমদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, 
তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে ভালো যদি তার বিরোধিতা করা না হয়। এ কারণে 
তার এ হাদীসকে একদল হাফিয হাসান আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু হাদীসটি এ 
ভাষায় শায অথবা মুনকার কারণ তিনি অন্য সব নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর 
বিরোধিতা করে এককভাবে এটিকে বর্ণনা করেছেন। আর বর্ণনাকারী 
মু'য়াবিয়্যাহ্‌ ইবনু হিশামের মধ্যে তার হেফযের দিক দিয়ে দুর্বলতা রয়েছে। 
(তবুও বিরোধিতা না হয়ে থাকলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য)। হাদীসটি 
নিরাপদ হচ্ছে (যেমনটি বাইহাক্কী বলেছেন) এ ভাষায়ঃ “আল্লাহ্‌ রহমাত 
করেন যারা কাতার সমূহকে (ফাঁক না রেখে) পূর্ণ করে দাঁড়ায়”। যেমনটি 
আমি “মিশকাত” গ্রন্থের (নং ১০৯৬) টীকায় উল্লেখ করেছি আর “ষয'ঈফু 
আবী দাউদ” (নং ১৫৩) এবং “সহীহ্‌ আবী দাউদ” গ্রন্থে (৬৮০) বর্ণনা 
করেছি। আবূ ৬৭৬, ইবনু মাজাহ ১০০৫। 
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করতাম যাতে তিনি স্বীয় মুখমণ্ডল আমাদের দিকে ফিরান। বস্তুত 
আমি (একদিন) তাঁকে বলতে শুনেছি, ‘রাবিব ক্লিনী ‘আযা-বাকা 
ইয়াওমা তাব‘আসু (অথবা তাজমাউ) ‘ইবা-দাক।’ হে আমার রব! 
তুমি আমাকে তোমার সেই দিনের আযাব থেকে বাঁচিয়ো, যেদিন 
তুমি স্বীয় বান্দাদেরকে কবর থেকে উঠাবে কিংবা হিসাবের জন্য 
জমা করবে (ম্নসলিম/)”* 


alc all ০ al UE IE :0b ac dl 5) 252 3 5893 Ye 
S35 Bly LENG GOYNUS ay 


১৫/১১০৩ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“তোমরা ইমামকে কাতারের ঠিক মাঝখানে কর। আর কাতারের 
ফাঁক বন্ধ করো” (আবু দাউদ, হাদিসের প্রথমাংশ সহীহ নয় )'% 


*** মুসলিম ৭০৯, নাসায়ী ৮২২, আবূ দাউদ ৬১৫, ইবনু মাজাহ ১০০৬, 
আহমাদ ১৮০৮২, ১৮২৩৬ 

** আমি (আলবানী) বলছিঃ এর সনদে দু'জন মাজহুল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী 
রয়েছেন। যেমনটি আমি “দ্ব'*ঈফু আবী দাউদ” গ্রন্থে (নং ১০৫) বর্ণনা 
করেছি। তবে হাদীসটির দ্বিতীয় বাক্যের আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু উমার (রাযি) হতে 
কতিপয় শাহেদ বর্ণিত হয়েছে। অতএব দ্বিতীয় বাক্যটি সহীহ্‌ । এ সম্পর্কে 


(১০৯৮) নম্বরে সহীহ্‌ আখ্যা দেয়া হয়েছে। এর সনদে বর্ণনাকারী ইয়াহ্‌ইয়া 
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পরিচ্ছেদ - ১৯৫: ফরয নামাযের সাথে সুন্নাতে 
“‘মুআক্কাদাহ’ পড়ার ফযীলত । আর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ ও 
তার মাঝামাঝি রাকআত-সংখ্যার বিবরণ 


Ws EA SSIES El Geil Bl C65 NY$) 

IE 2 058 deg She Bl bo BT Easl SI0 UE 

ER ESA NATE A Es FIGS a ) LS 
dls ANS EST BUI EDI EST 4h) 


১/১১০৪ মুমিন জননী উম্মে হাবীবাহ রামলা বিনতে আবূ 
সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 


ইবনু বাশীর ইবনে খাল্লাদ এবং তার মা তারা উভয়েই মাজহুল 
(অপরিচিত) ৷ ইবনু কাত্তান বলেনঃ তাদের উভয়ের অবস্থা অজ্ঞাত । আব্দুল 
হক্ক ইশবীলী বলেনঃ এ সনদটি শক্তিশালী নয়৷ হাফিয যাহাবী বলেনঃ তার 
সনদটি দুর্বল । হাফিয ইবনু হাজার “আত্তাক্রীব” গ্রন্থে আর শাওকানী তার 
অনুসরণ করে ((৩/১৫৩) বলেনঃ ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু বাশীরের অবস্থা 
অপ্রকাশিত আর তার মা অপরিচিতা ৷ বিস্তারিত দেখুন “দ‘ঈফু আবী দাউদ- 


আলডউম্ম-” গ্রন্থে (নং ১০৬) ৷ আবূ দাউদ ৬৮১ 
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রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “যে 
কোনো মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্য প্রত্যহ 
তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ করেন অথবা তার 
জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়।” (মলনসলিম) ** 


Be BIL EF ELS IE ULE Bl G25 FE pl 53 WWeof 
BE I SESS BINS GS I TS HESS cdg le 
Ale Gs sla 1a ESS pf Sa ESS 
২/১১০৫ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
সাথে আমি দু’ রাকআত যোহরের (ফরযের) আগে, দু’ রাকআত 
তার পরে এবং দু’ রাকআত জুমার পরে, দু’ রাকআত মাগরিব 
বাদ, আর দু’ রাকআত নামায এশার (ফরযের) পরে পড়েছি 
(বুখারী ও মুসলিম)” 


*** মুসলিম ৭২৮, তিরমিযী ৪১৫, নাসায়ী ১৭৯৬-১৮১০, আবূ দাউদ ১২৫০, 
ইবনু মাজাহ ১১৪১, আহমাদ ২৬২৩৫, ২৬৮৪৯, ২৬৮৬৫, দারেমী ১২৫০ 
১ সহীহুল বুখারী ৬১৮, ৯৩৭, ১১৬৯, ১১৭৩, ১১৮১, মুসলিম ৭২৩, ৭২৯, 
৮৮২, তিরমিযী ৪২৫, ৪৩৩, ৫২২, নাসায়ী ৫৮৩, ১৪২৭, ১৪২৮, ১৭৬৯০, 
১৭৬১, ১৭৬৫-১৭৭৯, আবু দাউদ ১১২৮, ১১৩০, ১১৩২, ইবনু মাজাহ 
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৩/১১০৬ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “প্রত্যেক দুই আযানের মাঝখানে নামায আছে। প্রত্যেক 
দুই আযানের মাঝখানে নামায আছে। প্রত্যেক দুই আযানের 
মাঝখানে নামায আছে।” তৃতীয়বারে বললেন, “যে চায় তার 


জন্য ৷” (বৃখারী ও মনসলিম)'” 


‘দুই আযানের মাঝখানে’ অর্থাৎ আযান ও ইকামতের মধ্যবতী 
সময়ে। 


০% ls BEDS oz si 
চে ১০ 55 5 ০৬-১৭৭ 


১১৪৫, আহমাদ ৪৪8৯২, ৪৫৭৭, ৪৬৪৬, ৫৭৪২, ৪৯০২, ৫১০৬, ৫২৭৪, 
৫৩৯৪, ৫৪০৯, ৫৪২৫, ৫৪৫৬, ৫৫৭১, ৫৬৫৫, ৫৭০৫, মুওয়াত্তা মালিক 
২৬১, ২৮৫, দারেমী ১৪৩৭, ১৪৪৩, ১৪৪৪, ১৫৭৩, ১৫৭৪ 


**৯ সহীহুল বুখারী ৬২৪, ৬২৭, মুসলিম ৮৩৮, তিরমিযী ১৮৫, নাসায়ী ৬৮১, 
আবু দাউদ ১২৮৩, ইবনু মাজাহ ১১৬২, আহমাদ ১৬৪৮, ২০০২১, ২০০৩৭, 


২০০৫১, দারেমী ১৪৪০ 
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পরিচ্ছেদ - ১৯৬: ফজরের দু’ রাকআত সুন্নতের গুরুত্ব 


J SE Jay ale dl be El SCE 4h G25 LSE LE NV) 
ELEN ID PS KS; ANTIBES 


১/১১০৭ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে 
চার রাকআত ও ফজরের আগে দু’ রাকআত নামায কখনো ত্যাগ 
করতেন না । (বৃখারা)'** 


G2 5 Fd ls Bl Le EAE JEG ES N\eA/e 
dE Gx. ABS BE Ls AGS 55 BGA 


২/১১০৮ উক্ত আয়েশ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু’ রাকআত 
সুন্নতের প্রতি যেরূপ যত্নবান ছিলেন, সেরূপ অন্য কোনো নফল 


** সহীহুল বুখারী ১১৮২, নাসায়ী ১৭৫৭, ১৭৫৮, আবূ দাউদ ১২৫৩, ইবনু 
মাজাহ ১১৫৬, আহমাদ ২৩৬৪৭, ২৩৮১৯, , মুসলিম ২৪৬২৩, দারেমী 


১৪৩৯ 
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নামাযের প্রতি ছিলেন না (বৃখারী ও ন্সলিম)'** 


FE ALES JG Ly ale dl So HE ALE Af 
bf CBG GSU) Bs. dol GS LG Cdl 52 


২/১১০৯ । উক্ত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ফজরের দু’ রাকআত 
(সুন্নত) পৃথিবী ও তাতে যা কিছু আছে সবার চেয়ে উত্তম ৷” 
(লসলিম) *** অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, “এ দুই রাকআত 
আমার নিকট দুনিয়ার সবকিছু থেকে অধিক প্রিয় ।” 


5 05 cs Bl G2 TES 2 I hl ae gf S85 tt 

LG, 353 a ale SB Po BTS Sy ade Bl Ge 
J FE de ES Ee dis WL Ll YSN se SLES alsa) 
Uda le Sl po BILLS CIE LB AIK ES SULDL SST 
ESE be ll Sl ELS ke SSG 0 be ES 
dh os le Bl jo BE GH - JES cb se sf I dss 
Js eis EE DY TLS GIES FD BSS L5 £ 


*** সহীহুল বুখারী ১১৬৩, মুসলিম ৭২৪, আবূ দাউদ ১২৫৪, আহমাদ ২৩৭৫, 
২৪৮৩৬ 


*১২ মুসলিম ২৫, তিরমিযী ৪১৬, নাসায়ী ১৭৫৯, আহমাদ ২৫৭৫৪ 
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৪/১১১০। আবূ আব্দুল্লাহ বিলাল ইবনে রাবাহ- যিনি 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুয়াজ্জিন ছিলেন ।- 
(একবার) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ফজরের 
নামাযের খবর দেবার মানসে তাঁর নিকট হাযির হলেন। তখন 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তাঁকে এমন বিষয়ে ব্যস্ত রাখলেন, 
তিনি যে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত ভোর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নামাযের খবর দিলেন এবং 
বারংবার জানাতে থাকলেন। কিন্তু তিনি বাইরে আসলেন না। 
(তার কিছুক্ষণ পর) তিনি আসলেন ও লোকদেরকে নিয়ে নামায 
পড়লেন তখন বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-কে জানালেন যে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে 
এমন বিষয়ে ব্যস্ত রেখেছিলেন, যে সম্পর্কে তিনি তাঁকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত খুব ফর্সা হয়ে গেল এবং 
তিনিও বাইরে আসতে দেরি করলেন। তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, “আমি ফজরের দু’ রাকআত সুন্নত 
পড়ছিলাম ।” বিলাল বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো 


একদম সকাল করে দিলেন’ তিনি বললেন, “তার চেয়েও বেশি 
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সকাল হয়ে গেলেও, আমি এঁ দু’ রাকআত সুন্নত পড়তাম এবং 
সুন্দর ও উত্তমরূপে পড়তাম ৷” (আরৃ দাউদ, হাসান সুতে)” 


IE UGS LE UI Fl BSS Li DG Nav 
ক 
পরিচ্ছেদ - ১৯৭: ফজরের দু’ রাকআত সুন্নত হাক্কা পড়া, 
তাতে কি সূরা পড়া হয় এবং তার সময় কি? 


ie 
£ 


oy le Bl be BLISS SAE Bl G5 HE SE NNN 
Se. EDS be LEVY TN GG ALE SESS JS SE 


SUES FFE TH 
SE Lg 


5 8:0 
Bs AES SEN Er BL AL FSS LS Bil Ll ds 

As hal 

১/১১১১ ৷ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সময় আযান ও 


** আবূ দাউদ ১২৫৭, আহমাদ ২৩৩৯৩ 
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ইকামতের মাঝখানে সংক্ষিপ্ত দু' রাকআত নামায পড়তেন (বৃখারী 
ও লিম) ** 


উভয়ের অন্য বর্ণনায় আছে, আযান শোনার পর তিনি 
ফজরের দু’ রাকআত সুন্নত এত সংক্ষেপে ও হাক্কা-ভাবে পড়তেন 
যে, আমি (মনে মনে) বলতাম, ‘তিনি সূরা ফাতেহাও পাঠ করলেন 
কি না (সন্দেহ)?’ 


মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, ‘যখন তিনি আযান শুনতেন 
তখন এঁ দু’ রাকআত সংক্ষিপ্তভাবে পড়তেন’ অন্য বর্ণনায় আরও 
আছে, ‘যখন ফজর উদয় হয়ে যেত!” 


Ay le Dl pe Ml 25 58 Bh Ges Loss 58 Weft 
AE Ges. ERE SS, LS hl 15 ES 2 S52 58 Ee) 


J 22 As By de dl Po MI SE: il bs 
LS চক 5 3) LS 


সহীহুল বুখারী ৬১৯, ১১৫৯, ১১৬৪, মুসলিম ৪৭১, ৭২৪, ৭৩৬, তিরমিযী 
৪৫৯, নাসায়ী ৬৮৫, ৯৪৬, ১৭৫৬, ১৭৫৭, ১৭৫৮, ১৭৬২, ১৭৮০, ১৭৮১, 
আদ ১২৫৫, ১৩৩৮, ১৩৩৮, ১৩৩৯, ১৩৪০, ইবনু মাজাহ ১৩৫, ১৩৫৮, 
১৩৫৯, আহমাদ ২৩৪৯৭, ২৩৫৩৭, ২৩৬৪৭, ২৩৭০৫, ২৩৭১৯, ২৩৭৩৭, 


২৩৭৪১, ২৩৮১৯, ২৩৯২৫, দারেমী ১৪৪৭, ১৪৭৩ 
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২/১১১২ হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, যখন 
মুয়াজ্জিন আযান দিত ও ফজর উদয় হত তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু’ রাকআত সংক্ষিপ্ত নামায 
পড়তেন ৷ (বৃখারী-মুসলিম) 


মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, যখন ফজর উদয় হত তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু’ রাকআত সংক্ষিপ্ত 
নামায ছাড়া আর কিছু পড়তেন না৷ (বুখারী ও মুসলিম)” 


Al bo BLS SE dE ULE BGS FE pl 85 Wr 
L35 JS be BSG 555 GE SE FS FS os 
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৩/১১১৩ । আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
রাতে (তাহাজ্জুদের নামায) দুই দুই রাকআত করে পড়তেন। আর 


১১ সহীহুল বুখারী ৬১৮, ৯৩৭, ১১৬৯, ১১৭৩, ১১৮১, মুসলিম ৭২৩, ৭২৯, 
৮৮২, তিরমিযী ৪২৫, ৪৩৩, ৫২২, নাসায়ী ৫৮৩, ১৪২৭, ১৪২৮, ১৭৬৯০, 
১৭৬১, ১৭৬৫-১৭৭৯, আবূ দাউদ ১১২৮, ১১৩০, ১১৩২, ইবনু মাজাহ 
১১৪৫, আহমাদ ৪৪৯২, ৪৫৭৭, ৪৬৪৬, ৫৭৪২, ৪৯০২, ৫১০৬, ৫২৭৪, 
৫৩৯৪, ৫৪০৯, ৫৪২৫, ৫৪৫৬, ৫৫৭১, ৫৬৫৫, ৫৭০৫, মুওয়াত্তা মালিক 


২৬১, ২৮৫, দারেমী ১৪৩৭, ১৪৪৩, ১৪৪৪, ১৫৭৩, ১৫৭৪ 
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রাতের শেষ ভাগে এক রাকআত বিতির পড়তেন। ফজরের 

নামাযের পূর্বে দু’ রাকআত (সুন্নত) পড়তেন। আর এত দ্রুত 
পড়তেন যেন তাকবীর-ধ্বনি তাঁর কানে পড়ছে। (বৃখারী ও 
লিম) ”* 
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8/১১১৪। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 


আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নত 
নামাযের প্রথম রাকআতে ‘কুলু আমান্না বিল্লাহি অমা উনযিলা 


*১* সহীহুল বুখারী ৪৭২, ৯৯৫, নাসায়ী, ৪৭৩, ৯৯১, ৯৯৩, ৯৯৮, ১১৩৭, 
মুসলিম ৭৪৯, ৭৫১, তিরমিযী ৪৩৭, ৪৬১, নাসায়ী ১৬৬৬, ১৬৬৭, ১৬৬৮, 
১৬৬৯, ১৬৭০, ১৬৭১, ১৬৭২, ১৬৭৩, ১৬৭৪, ১৬৮২, ১৬৯২, ১৬৯৪, আবূ 
দাউদ ১৪২১, ১৪৩৮, ইবনু মাজাহ ১১৭৪, ১১৭৫, ১১৭৬, ১৩২২, আহমাদ 
৪৪৭৮, 8৫৪৫, ৪৬৯৬, ৪৭৭৬, ৪৮৩২, ৪৮৪৫, ৪৯৫১, ৫০১২, মুওয়াত্তা 


মালিক ২৬১, ২৬৯, ২৭৫, ২৭৬, দারেমী ১৪৫৮ 
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ইলাইনা’ (১৩৬নং) শেষ আয়াত পৰ্যন্ত - যেটি সূরা বাকারায় আছে 
অশহাদ বিআন্না মুসলিমূন’ (আলে ইমরানের ৫২নং আয়াত) 
পড়তেন। 


অন্য বর্ণনায় আছে, দ্বিতীয় রাকআতে আলে-ইমরানের (৬৪নং 
আয়াত) ‘তাআলাউ ইলা কালিমাতিন সাওয়াইন বাইনানা 
অবাইনাকুম’ পাঠ করতেন । (সনসলিম)'** 


Ll ll hs BIL Opa Aloe 54k gl 583 \\১০/০ 
EBD LB ISGIMC LTEAESS Bd 
5 
৫/১১১৫। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দু’ রাকআত 
সুন্নতে সূরা ‘কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন’ ও ‘কুল হুওয়াল্লাহু 
আহাদ’ পাঠ করতেন । (মন্সলিম)'”* 
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*** মুসলিম ৭২৭, নাসায়ী ৯৪৪, আহমাদ ২০৪৬, ২৩৮৬ 


১** মুসলিম ৭২৬, নাসায়ী ৯৪৫, ইবনু মাজাহ ১১৪৮ 
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৬/১১১৬ । আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
এক মাস ব্যাপী লক্ষ্য করে দেখলাম, তিনি ফজরের আগে 


দু'রাকআত সুন্নত নামাযে এই দুই সূরা ‘কুল ইয়া আয়্যুহাল 
কাফিরূন’' ও “ক্কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ’ পাঠ করতেন। (তিরমিযী, 
হাসান)'** 


Al B85 5a Ebb USE 0-14 
Yl HU S20 SR 2 dE ES SONG 
পরিচ্ছেদ - ১৯৮: তাহাজ্জুদের নামায পড়ুক আর না পড়ুক 
মুস্তাহাব ও তার প্রতি উৎসাহ দান। 
ade dl be EASE SIE GE Al G25 LSE 2 WWD 

SEAN SSNs BALSAM SS Po 


১১ তিরমিযী ৪১৭, ইবনু মাজাহ ১১৪৯, নাসায়ী ৯৯২, আহমাদ ৫৬৫৮, 
৫৬৬৬, ৫৭০৮ 
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১/১১১৭ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজরের দু’ 
রাকআত সুন্নত পড়তেন, তখন ডান পাশে শুয়ে (বিশ্রাম) নিতেন” 
(বৃখার) ** 
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২/১১১৮। উক্ত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতেই বর্ণিত, 
তিনি বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায 
শেষ করার পর থেকে নিয়ে ফজরের নামায অবধি এগার 
রাকআত (তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন) প্রত্যেক দু’ রাকআতে 


** সহীহুল বুখারী ৬২৬, ৯৯৪, ১১৬০, ১১২৩, ১১৩৯, ১১৪০, ১১৬৫, ৬৩১০, 
মুসলিম ৭২৪, ৭৩৬-৭৩৮, তিরমিযী ৪৪০, ৪৩৯, নাসায়ী ৬৮৫, ১৫৯৬, 
১৭৪৯, ১৭৬২, আবু দাউদ ১১৫৪, ১২৫৫, ১২৬২, ১৩৩৪, ১৩৩৮-৯, 
১৩৪০, ইবনু মাজাহ ১১৯৮, ১৩৫৮, আহমাদ ২৩৫৩৭, ২৩৫৫৩, ২৩৫৯৬, 
২৩৬৬৮, ২৩৬৯৭, ২৩৭০৫, ২৩৯২৪, মুওয়াত্তা মালিক ২৪৩, ২৫৪, 


দারেমী ১৪৪৭, ১৪৭৩, ১৪৭৪, ১৫৮৫ 
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সালাম ফিরতেন এবং এক রাকআত বিতির পড়তেন । অতঃপর 
যখন মুয়াজ্জিন ফজরের নামাযের আযান দিয়ে চুপ হত এবং 
সময় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য) তাঁর কাছে আসত, তখন 
তিনি উঠে সংক্ষিপ্তভাবে দু’ রাকআত নামায পড়ে নিতেন । তারপর 
ডান পার্শে শুয়ে (জিরিয়ে) নিতেন। এইভাবে মুয়াজ্জিন নামাযের 
তাকবীর দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে হাযির হওয়া পর্যন্ত (তিনি শুয়ে 
থাকতেন) ৷ (মন্সলিম) *** 


‘প্রত্যেক দুই রাক‘আতে সালাম ফিরতেন।'’ এরূপ মুসলিম 
শরীফে উল্লিখিত হয়েছে। এর মানে ‘প্রত্যেক দু’ রাকআত পর 
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*২১ সহীহুল বুখারী ৬২৬, ৯৯৪, ১১৫৪, ১১৬৫, ৬৩১০, মুসলিম ৭৩৬, তিরমিযী 
৪৪০, ৪৫৯, নাসায়ী ৬৮৫, ৯৪৬, ১৬৯৬, ১৭১৭, ১৭২৩, ১৭৪৯, ১৭৫৬, 
১৭৬২, ১৭৮০, ১৭৮১, আবু দাউদ ১২৫৪, ১২৫৫, ১২৬২, ১৩৩৪-১৩৩৬, 
১৩৩৮-১৩৪০, ১৩৪২, ১৩৫৯, ১৩৬০, ইবনু মাজাহ ১৩৫৭, ১৩৫৯, 
আহমাদ ২৩৫৩৭, ২৩৫৫০, ২৩৫৫৩, ২৩৫৯৬, ২৩৯৪০, মুওয়াত্তা মালিক 


২৬৪, ২৬৬, ২৮৬, দারেমী ১৪৪৭, ১৪৭৩, ১৪৭৪, ১৫৮৫, ১৫৮১ 
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৩/১১১৯ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের 
কেউ যখন ফজরের দু’ রাকআত সুন্নত পড়বে, তখন সে যেন 
তার ডান পাশে শুয়ে যায়।” (আবৃ দাউদ, তিরমিযী বিশুদ্ধ সূত্রে 
তিরমিযীর উক্তি: হাদিসটি হাসান সহীহ)”** 


EET STAM 
পরিচ্ছেদ - ১৯৯: যোহরের সুন্নত 
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১/১১২০ । আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে যোহরের আগে দু’ রাকআত ও তার পরে দু' 
রাকআত সুন্নত পড়েছি (বুখারী ও মলসলিম)'* 


*২২ আবু দাউদ ১২৬১, তিরমিযী ৪২০, ইবনু মাজাহ ১১৯৯ 
*২* সহীহুল বুখারী ৬১৮, ৯৩৭, ১১৬৯, ১১৭৩, ১১৮১, মুসলিম ৭২৩, ৭২৯, 


৮৮২, তিরমিযী ৪২৫, ৪৩৩, ৫২২, নাসায়ী ৫৮৩, ১৪২৭, ১৪২৮, ১৭৬৯০, 
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২/১১২১। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের আগে চার রাক‘আত 
সুন্নত ত্যাগ করতেন না । (বৃখার’** 
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৩/১১২২ ৷ উক্ত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
পূর্বে চার রাকআত সুন্নত পড়তেন, তারপর (মসজিদে) বের হয়ে 


গিয়ে লোকাদেরকে নিয়ে নামায পড়তেন । অতঃপর ঘরে প্রবেশ 


১৭৬১, ১৭৬৫-১৭৭৯, আবূ দাউদ ১১২৮, ১১৩০, ১১৩২, ইবনু মাজাহ 
১১৪৫, আহমাদ ৪৪৯২, ৪৫৭৭, ৪৬৪৬, ৫৭৪২, ৪৯০২, ৫১০৬, ৫২৭৪, 
৫৩৯৪, ৫৪০৯, ৫৪২৫, ৫৪৫৬, ৫৫৭১, ৫৬৫৫, ৫৭০৫, মুওয়াত্তা মালিক 
২৬১, ২৮৫, দারেমী ১৪৩৭, ১৪৪৩, ১৪৪৪, ১৫৭৩, ১৫৭৪ 

+ সহীহুল বুখারী ১১৮২, নাসায়ী ১৭৫৭, ১৭৫৮, আবূ দাউদ ১২৫৩, ইবনু 


মাজাহ ১১৫৬, আহমাদ ২৩৬৪৭, ২৩৮১৯, ২৪৬২৩, দারেমী ১৪৩৯ 
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করতেন এবং দু’ রাকআত সুন্নত পড়তেন তিনি লোকাদেরকে 
নিয়ে মাগরিবের নামায পড়ার পর আমার ঘরে প্রবেশ করতেন 
এবং দু’ রাক'আত সুন্নত পড়তেন। (অনুরূপভাবে) তিনি 
লোকাদেরকে নিয়ে এশার নামায পড়তেন, অতঃপর আমার ঘরে 
ফিরে এসে দু’ রাক‘আত সুন্নত পড়তেন ৷’ (মৃসলিম)'* 


Al bo Bl I IEEE AGE hl G25 Kas fl SEG Wert 
52 IEG EG G0 TSE DSS Ef EE BIE I inlay “le 


Ee BS E205 Ee DG SE fly EN FE hl 


৪/১১২৩ ৷ উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি যোহরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাকআত ও পরে চার 
রাকআত সুন্নত পড়তে যত্মববান হবে, আল্লাহ তার উপর 
জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন” (আবু দাউদ, তিরিমিযী 


he hl d25 Gl race dl 92) SUN op Al AE BEI Mee 


** মুসলিম ৭৩০, নাসায়ী ১৬৪৬, ১৬৪৭, আবূ দাউদ ৯৫৪, আহমাদ ২৫৭৫৪ 
*** আবু দাউদ ১২৬৯, তিরমিযী ৪২৭, ৪২৮, ইবনু মাজাহ ১১৬০, আহমাদ 


২৬২৩২ 
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ae VBE 3 4 a all yt Us eds tec Gh 


LE L225 005 Aly, 


৫/১১২৪। আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, সূর্য (পশ্চিম গগনে) ঢলে যাবার পর, যোহরের ফরযের 
পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাকআত সুন্নত 
নামায পড়তেন। আর বলতেন, “এটা এমন সময়, যখন 
আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয়। তাই আমার পছন্দ যে, সে 
সময়েই আমার সৎকর্ম উধ্বে উঠুক ৷” (তিরমিযী হাসান)'** 


SE a tle dl oe GH SE hl G55 LYE S83 ‘eon 
Ls 0 EAS BIS FS MTS TS) 


ENA 


৬/১১২৫ ৷ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যোহরের পূর্বে চার রাকআত 
সুন্নত পড়তে সুযোগ পেতেন না, তখন তার পরে তা পড়ে 
নিতেন । (তিরমিযী হাসান)'** 


*২৭ তিরমিযী ৪৭৮, আহমাদ ১৪৯৭০ 


১২ তিরমিযী ৪২৬, ইবনু মাজাহ ১১৫৮ 
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pal Es OU 


- 


পরিচ্ছেদ - ২০০: আসরের সুন্নতের বিবরণ 


dhl bo EASE 0 as dhl 32 Jb a 2 UE oF NWN 

EE ADL SEE be P88 El Al FS 12 As 

EHD - Geely Gl G2 MAS 5 SAI ISD 
2 ৯০:০৬; 


১/১১২৬ । আলী ইবনে আবী তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের 
ফরয নামাযের আগে চার রাকআত সুন্নত পড়তেন। তার 
মাঝখানে নিকটবর্তী ফেরেশতাবর্গ ও তাঁদের অনুসারী মুসলিম ও 
মুমিনদের প্রতি সালাম পেশ করার মাধ্যমে পার্থক্য করতেন” 


(অর্থাৎ চার রাকআতে দু’ রাকআত পর পর সালাম ফিরতেন।) 
(তিরমিযী হাসান)'** 


is 8 dl be gl 8 MEE DGS IE pl 55 Ws 
55 E43 SS 2 oly, alas pan LE LS ll dl 251: 


EE NEE 


১২৯ তিরমিং ৪২৯, ইবনু মাজাহ ১১৬১ 
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২/১১২৭ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ সেই ব্যক্তির 
উপর রহম করুন, যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নত 
পড়ে ৷” (আৰু দাউদ, তিরমিযী হাসান) ** 


ale dl pe El Hf de dl G55 sb Ss te bes NAY 
IES pall FS L2H ls 
৩/১১২৮ ৷ আলী ইবনু আবী ত্বালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মাঝে মাঝে) 
আসরের আগে দু রাক‘আত (সুন্নাত) পড়তেন। (আবূ দাউদ) 
হাদিসটি দুর্বল” 


EE 
+ 


Es GIS SAIN LL LT -r. 


**' আৰু দাউদ ১২৭১, তিরমিযী ৪৩০ 

*** আমি (আলবানী) বলছিঃ কিন্তু ‘তিনি আসরের পূর্বে দু'রাক‘'আত আদায় 
করতেন’ এ ভাষায় হাদীসটি শায। মাহফুয বা নিরাপদ হচ্ছে “তিনি 
আসরের পূর্বে চার রাক'আত সলাত আদায় করতেন’ “দ্ব*্ফ আবী 
দাউদ” গ্রন্থে (নং ২৩৫) এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আবূ 


দাউদ ১২৭২, তিরমিযী ৪২৯ 
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পরিচ্ছেদ - ২০১: মাগরিবের ফরয নামাযের পূর্বে ও পরের 
সুন্নতের বিবরণ 


এ বিষয়ে ইবনে উমার ও আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে 
বিশুদ্ধ হাদিস (১১০৫, ১১২২ নম্বরে) গত হয়েছে; যাতে আছে যে, 
মাগরিবের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু’ রাকআত 
নামায পড়তেন। 


dl be Al 8 as dl G2) JE op Ml as G3 NN 
sls) 3 Se) EAE & UJ EEA Mee lon : PLS alc 
ঠন 


১/১১২৯ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দু'বার) 
বললেন, “তোমরা মাগরিবের পূর্বে (দু' রাকআত) নামায পড় ৷” 
অতঃপর তৃতীয় বারে তিনি বললেন, “যার ইচ্ছা হবে, (সে 
পড়বে ৷)” (বৃখার) ** 


*(যদিও মাগরিবের পূর্বে এটি সুন্নাতে রাতেবা নয় তবুও 
তিনবার এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


**২ সহীহুল বুখারী ১১৮৩, ৭৩৬৮, আবু দাউদ ১২৮১, আহমাদ ২০০২৯ 
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আদেশ করাতে এর গুরুত্ব প্রকাশ পাচ্ছে । এর প্রতি রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহ দান তথা জোর দেওয়ায় 
এর মুস্তাহাব হওয়ার কথা প্রতিপন্ন হয়৷) 


15 SE SS LIS I UE 0 dl po off ES Welt 
ENN od Ls GANGES ly le Bl Yo Hl 


২/১১৩০ । আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
বড় বড় সাহাবীদেরকে দেখেছি, তাঁরা মাগরিবের সময় থামগুলোর 
দিকে দ্রুত বেগে অগ্রসর হতেন (দু’ রাকআত সুন্নত পড়ার 
উদ্দেশ্যে ৷) (বৃখার)'” 


oy le hl bo Hl Jr5 AE BF LSS: AES Nr 

Bl 2 BIS SET ID ofl IS ok 5 ESS 

sls). CET 5 CG LE UALS GG SE JE ¢ UDG as < 
৩/১১৩১। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতেই বর্ণিত, তিনি 


*** সহীহুল বুখারী ৫০৩, ৬২৫, মুসলিম ৮৩৬, ৮৩৭, নাসায়ী ৬৮২, আবূ 
দাউদ ১২৮২, আহমাদ ১১৯০১, ১২৬৬৫, ১৩৫৭১, ১৩৫৯৬, ইবনু মাজাহ 


১১৬৩, দারেমী ১৪৪১ 
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বলেন, ‘আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে 
সূর্যাস্তের পর মাগরিবের ফরয নামাযের আগে দু’ রাকআত সুন্নত 
পড়তাম।’ তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এ দু’ রাকআত পড়তেন কি?’ তিনি বললেন, ‘তিনি 
আমাদেরকে ওই দু’ রাকআত পড়তে দেখতেন, কিন্তু আমাদেরকে 
(তার জন্য) আদেশও করতেন না এবং তা থেকে বারণও 
করতেন না (মনসলিম/'* 


AD SLD SEIN SH BY Hdl ES JE Es “ret 
I EE ES Ei GUE 
tly gle L457 Ss SS SHLD os 


৪/১১৩২ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘আমরা মদিনাতে ছিলাম। যখন মুয়াজ্জিন মাগরিবের 
আযান দিত, তখন লোকেরা থামগুলির দিকে দ্রুত অগ্রসর হত 
এবং দু’ রাকআত নামায পড়ত। এমনকি কোন বিদেশী অচেনা 
মানুষ মসজিদে এলে, অধিকাংশ লোকের এঁ দু’ রাকআত পড়া 
দেখে মনে করত যে, (মাগরিবের ফরয) নামায পড়া হয়ে গেছে 


** মুসলিম ৮৩৬, সহীহুল বুখারী ৫০৩, ৬২৫, ৪৩৭০, নাসায়ী ৬৮২, আবূ 
দাউদ ১২৮, ইবনু মাজাহ ১১৬৩, আহমাদ ১১৯০১, ১২৬৪৫, ১৩৫৭১, 


দারেমী ১৪৪১ 
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(এবং তারা পরের সুন্নত পড়ছে) (মুসলিম) “ 
5 GI al LL LU -c¢ 


পরিচ্ছেদ - ২০২: এশার আগে ও পরের সুন্নতসমূহের 
বিবরণ 


এ বিষয়ে বিগত ইবনে উমরের (১১০৫ নং) হাদিস, ‘আমি 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এশার পর দু’ 
রাকআত সুন্নত পড়েছি’ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল কর্তৃক 
বর্ণিত (১১০৬নং) হাদিস, ‘প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যবতী সময়ে 
নামায আছে ৷’ উল্লিখিত হয়েছে। 


০৪ els sr 
atl Ls Pl oY 


পরিচ্ছেদ - ২০৩; জুমুআর সুন্নত 


ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পূর্বোক্ত (১১০৫নং) হাদিস 
গত হয়েছে। তাতে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি নবী সল্লাল্লাহু 


** সহীহুল বুখারী ৫০৩, ৬২৫, মুসলিম ৮৩৬, ৮৩৭, নাসায়ী ৬৮২, আবূ 
দাউদ ১২৮২, আহমাদ ১১৯০১, ১২৬৬৫, ১৩৫৭১, ১৩৫৯৬, ইবনু মাজাহ 


১১৬৩, দারেমী ১৪৪১ 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জুমুআর পর দু’ রাকআত সুন্নত 
পড়েছেন (বৃখারী ও মন্সলিম) 
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১/১১৩৩ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন 
কোন ব্যক্তি জুমার নামায আদায় করবে, তখন সে যেন তারপর 
চার রাকআত (সুন্নত) পড়ে ৷” (সৃসলিম)'* 
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২/১১৩৪ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার পর (মসজিদ থেকে) ফিরে 
না আসা পর্যন্ত কোন সুন্নত নামায পড়তেন না। সুতরাং নিজ 


** মুসলিম ৮৮১, তিরমিযী ৫২৩-২৪, নাসায়ী ১৪২৬, আবূ দাউদ ১১৩১, ইবনু 


মাজাহ ১১৩২, আহমাদ ৯৪০৬, ১০১০১, দারেমী ১৫৭৫ 
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বাড়িতে (এসে) দু’ রাকআত নামায পড়তেন (সনসলিম)'”* 
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পরিচ্ছেদ - ২০৪: নফল (ও সুন্নত নামায) ঘরে পড়া উত্তম । তা 
সুন্নতে মুআক্কাদাহ হোক কিংবা অন্য কিছু সুন্নত বা নফলের 
জন্য, যে স্থানে ফরয নামায পড়া হয়েছে সে স্থান পরিবর্তন করা 
বা ফরয ও তার মধ্যে কোনো কথা দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি করার 
নিৰ্দেশ 
AEA Te Se OTE 0S 


ES BLS LB LB BG i535 S AEN E lo S6 
“le Sus lS FST ৰ 3 


১৭ সহীহুল বুখারী ৬১৮, ৯৩৭, ১১৬৯, ১১৭৩, ১১৮১, মুসলিম ৭২৩, ৭২৯, 
৮৮২, তিরমিযী ৪২৫, ৪৩৩, ৫২২, নাসায়ী ৫৮৩, ১৪২৭, ১৪২৮, ১৭৬৯০, 
১৭৬১, ১৭৬৫-১৭৭৯, আবূ দাউদ ১১২৮, ১১৩০, ১১৩২, ইবনু মাজাহ 
১১৪৫, আহমাদ ৪৪৯২, ৪৫৭৭, ৪৬৪৬, ৫৭৪২, ৪৯০২, ৫১০৬, ৫২৭৪, 
৫৩৯৪, ৫৪০৯, ৫৪২৫, ৫৪৫৬, ৫৫৭১, ৫৬৫৫, ৫৭০৫, মুওয়াত্তা মালিক 


২৬১, ২৮৫, দারেমী ১৪৩৭, ১৪৪৩, ১৪৪৪, ১৫৭৩, ১৫৭৪ 
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১/১১৩৫ যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হে লোক 
সকল! তোমরা নিজ নিজ বাড়িতে নামায পড়। কারণ, ফরয 
নামায ব্যতীত পুরুষের উত্তম নামায হল, যা সে নিজ বাড়িতে 
পড়ে থাকে৷” (বৃখারী ও মুসলিম) *** 
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২/১১৩৬ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা নিজেদের কিছু 
নামায তোমাদের বাড়িতে পড় এবং সে (ঘর-বাড়ি)গুলিকে কবরে 
পরিণত করো না” (বধারী ৪ মুসগিনা ** 


ale dl bo Bl ds IE: ae dil so) 3 SEG VY 
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dlp LE SSS be £5 BS FFE DSB 5S 


** সহীহুল বুখারী ৭৩১, ৬১১৩, ৭২৯০, মুসলিম ৭৮১, তিরমিযী ৪৫০, নাসায়ী 
১৫৯৯, আবূ দাউদ ১০৪৪, ১৪৫৭, আহমাদ ২১০৭২, ২১০৮, ২১১১৪, 
মুওয়াত্তা মালিক ২৯৩, দারেমী ১৩৫৬ 

**৯ সহীহুল বুখারী ৪৩২, ১১৮৭, মুসলিম ৭৭৭, তিরমিযী ৪৫১, নাসায়ী ১৫৯৮, 


আবু দাউদ ১৪৫৮, ইবনু মাজাহ ১৩৭৭, আহমাদ ৪88৯৭, ৪৬৩৯, ৬০০৯ 
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৩/১১৩৭ ৷ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি স্বীয় (ফরয) নামায মসজিদে আদায় করে নেবে, সে যেন 
তার কিছু নামায নিজ বাড়ির জন্যও নির্ধারিত করে। কেননা, তার 
নিজ ঘরে আদায়কৃত (সুন্নত) নামাযে আল্লাহ তার জন্য কল্যাণ ও 
বরকত প্রদান করেন” (মলসলিম)'” 
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৪/১১৩৮ উমার ইবনে আতা হতে বর্ণিত, নাফে* ইবনে 
জুবাইর তাঁকে নামেরের ভাগ্নে সায়েবের নিকট এমন একটি 
বিষয়ে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে পাঠালেন, যা মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু 
আনহু তাঁকে নামাযের ব্যাপারে করতে দেখেছিলেন। তিনি 
বললেন, ‘হ্যাঁ, আমি তাঁর (মুয়াবিয়া)র সাথে মাকসুরায় (মসজিদের 


*** মুসলিম ৭৭৮, ইবনু মাজাহ ১৩৭৬, আহমাদ ১৩৯৮২, ১৩৯৮৬ 
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মধ্যে বাদশাদের জন্য তৈরি বিশেষ নিরাপদ স্থান) জুমার নামায 
পড়েছি। সুতরাং যখন ইমাম সালাম ফিরালেন, তখন আমি 
যেখানে ফরয নামায পড়ছিলাম, সেখানেই উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম 
এবং (সুন্নত) নামায পড়লাম । তারপর যখন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু 
আননু বাড়ি প্রবেশ করলেন, তখন আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং 
বললেন, “তুমি যা করলে তা আগামীতে আর কখনো করো না। 

তুমি জুমার (ফরয) নামায পড়বে, তখন তার সাথে মিলিয়ে 
অন্য নামায পড়ো না; যতক্ষণ না তুমি কারো সাথে কথা বল 
অথবা সেখান থেকে অন্যত্র সরে যাও। কেননা, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আদেশ আমাদেরকে করেছেন 
যে, আমরা যেন এক নামাযকে অন্য নামাযের সাথে না মিলাই, 
যতক্ষণ না কোনো লোকের সাথে কথা বলে নেই, কিংবা সেখান 
হতে অন্যত্ৰ সরে যাই” (মুসলিম) ”* 
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পরিচ্ছেদ - ২০৫: বিতরের প্রতি উৎসাহ দান, তা সুন্নতে 


**১ মুসলিম ৮৮৩, আবূ দাউদ ১১২৯, আহমাদ ১৬৪২৪, ১৬৪৬৮ 
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মুআক্কাদাহ এবং তা পড়ার সময় 
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১/১১৩৯ । আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
‘বিতরের নামায, ফরয নামাযের ন্যায় অপরিহার্য নয়। কিন্তু নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে প্রচলিত করেছেন (অর্থাৎ 
এটি সুন্নত) । তিনি বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ বিতির (বিজোড়) 
সেহেতু তিনি বিতির (বিজোড়কে) ভালবাসেন। অতএব হে 
কুরআনের ধারক-বাহকগণ! তোমরা বিতির পড়।” (আর দাউদ, 
তিরমিযী হাসান) *** 
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২/১১৪০ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 


**২ আবূ দাউদ ১৪১৬, তিরমিযী ৪৫৩, নাসায়ী ১৬৭৫, ইবনু মাজাহ ১১৬৯ 
126 


ওয়াসাল্লাম বিতির পড়েছেন; রাতের প্রথম ভাগে, এর মধ্য ভাগে 
ও শেষ ভাগে তাঁর বিতরের শেষ সময় ছিল ভোরবেলা পর্যন্ত ৷’ 
(রৃখারা, মুসলিম)”** 


(অর্থাৎ এর প্রথম সময় এশার পর পরই শুরু হয় আর শেষ 
সময় ফজর উদয়কাল অবধি অবশিষ্ট থাকে। এর মধ্যে যে কোন 
সময় ১,৩,৫,৭, প্রভৃতি বিজোড় সংখ্যায় বিতির পড়া বিধেয় ৷) 
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৩/১১৪১। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা তোমাদের 
রাতের শেষ নামায বিতির কর” (বৃখারী ও মুসলিম)'** 


*** মুসলিম ৭৪৫, তিরমিযী ৪৫৬, নাসায়ী ১৬৮১, আবূ দাউদ ১৪৩৫, ইবনু 
মাজাহ ১১৮৫, আহমাদ ২৪৪৫৩, দারেমী ১৫৮৭ 

* সহীহুল বুখারী ৪৭২, ৯৯৫, নাসায়ী, ৪৭৩, ৯৯১, ৯৯৩, ৯৯৮, ১১৩৭, 
মুসলিম ৭৪৯, ৭৫১, তিরমিযী ৪৩৭, ৪৬১, নাসায়ী ১৬৬৬, ১৬৬৭, ১৬৬৮, 
১৬৬৯, ১৬৭০, ১৬৭১, ১৬৭২, ১৬৭৩, ১৬৭৪, ১৬৮২, ১৬৯২, ১৬৯৪, আবু 
দাউদ ১৪২১, ১৪৩৮, ইবনু মাজাহ ১১৭৪, ১১৭৫, ১১৭৬, ১৩২২, আহমাদ 
৪৪৭৮, 8৫৪৫, ৪৬৯৬, ৪৭৭৬, ৪৮৩২, ৪৮৪৫, ৪৯৫১, ৫০১২, মুওয়াত্তা 


মালিক ২৬১, ২৬৯, ২৭৫, ২৭৬, দারেমী ১৪৫৮ 
127 


SEES NEUES a E83 Mit 


U6 ~~ + all ০ AS KES 
tl dr OTS 53h 


8/১১৪২ । আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ফজর হওয়ার 
পূর্বেই তোমরা বিতির পড়ে ফেল” (মুসলিম)'” 
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৫/১১৪৩ ৷ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তাঁর (তাহাজ্জুদ) নামায 
পড়তেন। আর তিনি (আয়েশা) তাঁর সামনে আড়াআড়ি শুয়ে 
থাকতেন। অতঃপর যখন (সব নামায পড়ে) বিতির বাকি থাকত, 
তখন তাঁকে তিনি জাগাতেন এবং তিনি (আয়েশা) বিতির 


১ মুসলিম ৭৫৪, তিরমিযী ৪৬৮, নাসায়ী ১৬৮৩, ১৬৮৪, ইবনু মাজাহ ১১৮৯, আহমাদ 


১০৭১, ১০৯০৯, ১০৯৩১, ১১২০৮, দারেমী ১৫৮৮ 
128 


পড়তেন তন। (মুসলিম) 


অন্য বর্ণনায় আছে, যখন বিতির অবশিষ্ট থাকত, তখন তিনি 
বলতেন, “আয়েশা! উঠ, বিতির পড়ে নাও” 


“le dl jo Al Ste dl G45 Gk xl 58 Mtl 
(SS en E> Ue, Sil, ১9১ 5 sl. 2 =~ 33 J 


(Ethie 


৬/১১৪৪ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ফজর হওয়ার আগে 
ভাগেই বিতির পড়ে নাও” (আবু দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*** 


ale dl Lo ld IE dE we dil sd) He SE Noy 
[SFE ul fad EE HAE ll sl EXT sl SE ~ 


*** মুসলিম ৭৪৪, সহীহুল বুখারী ৫১২-১৫, ৫১৯, নাসায়ী ১৬৬-৬৮, ৭৫৯, 
আবু দাউদ ৭১০-১৪, আহমাদ ২৪৬৫৮, ২৫১৬৮ 

**৭ সহীহুল বুখারী ৯৯৫, ৪৭২, নাসায়ী, ৪৭৩, ৯৯১, ৯৯৩, ৯৯৮, ১১৩৭, 
মুসলিম ৭৪৯, ৭৫১, তিরমিযী ৪৩৭, ৪৬১, নাসায়ী ১৬৬৬, ১৬৬৭, ১৬৬৮, 
১৬৬৯, ১৬৭০, ১৬৭১, ১৬৭২, ১৬৭৩, ১৬৭৪, ১৬৮২, ১৬৯২, ১৬৯৪, আবূ 
দাউদ ১৪২১, ১৪৩৮, ইবনু মাজাহ ১১৭৪, ১১৭৫, ১১৭৬, ১৩২২, আহমাদ 
৪৪৭৮, 8৫৪৫, ৪৬৯৬, ৪৭৭৬, ৪৮৩২, ৪৮৪৫, ৪৯৫১, ৫০১২, মুওয়াত্তা 


মালিক ২৬১, ২৬৯, ২৭৫, ২৭৬, দারেমী ১৪৫৮ 
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le lp) ALDI 544s JUST BLS SB jMl IS Bd 5 


৭/১১৪৫ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে না পারার আশংকা করবে, সে যেন শুরু 
রাতেই বিতির পড়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি রাতের শেষ ভাগে উঠে 
(ইবাদত) করার লালসা রাখে, সে যেন রাতের শেষ ভাগেই 
বিতির সমাধা করে। কারণ, রাতের শেষ ভাগের নামাযে 
ফেরেশতারা হাজির হন এবং এটিই উত্তম আমল (মনসলিম)'” 


ESAT ATED 
EE Bi FE ea Goo5h BAS CHC; 
পরিচ্ছেদ - ২০৬: চাশতের নামাযের ফযীলত 


এর ন্যুনতম অধিকতম ও মধ্যম রাকআত সংখ্যার উল্লেখ তথা 
অব্যাহত-ভাবে এটি পড়ার প্রতি উৎসাহ দান 


556 tz E> IL Ji ac hl SD RI a sf MEW 
*** মুসলিম ৭৫৫, তিরমিযী ৪৫৫, ইবনু মাজাহ ১১৮৭, আহমাদ ১৩৯৭২, 


১৪২১৫, ১৪৩৩৫, ২৭০২১ 
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Ale Sie SO TS 559 66 FB S55 Gk EB bo 28 
১/১১৪৬ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আমাকে এই তিনটি বিষয়ে অসিয়ত 
করেছেন; (১) প্রতি মাসে তিনটি (১৩, ১৪, ১৫ তারিখে) রোযা 
রাখার। (২) চাশতের দু’ রাকআত (সুন্নত) পড়ার। (৩) এবং 
ঘুমাবার আগে বিতির পড়ে নেওয়ার” (বৃখারী ও মুসলিম)'** 


ঘুমাবার আগে বিতির পড়ে নেওয়ার হুকুম সেই ব্যক্তির জন্য, 
যে রাতের শেষে উঠতে পারবে বলে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে না। 
নচেৎ রাতের শেষভাগে বিতির পড়াই বেশী উত্তম 


db is dl jo gH Ss sD 52 al EAN 


2 
02 ) EE oo 22s 


CEE EH 
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clas 


সহীহুল বুখারী ১১৭৮, ১৯৮১, মুসলিম ৭২১, তিরমিযী ৭৬০, নাসায়ী 
১৬৭৭-৭৮, ২৪০৬, আবূ দাউদ ১৪৩২, আহমাদ ৭০৯৮, ৭১৪০, ৭৪০৯, 
৭৪৬০, ৭৫৩৮, ৭৫৪১, ৭৬১৫, ৮০৪৪, ৮১৮৪, ৮৮৪৫, ৯৬০০, ১০১০৫, 


দারেমী ১৪৫৪, ১৭৪৫ 
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২/১১৪৭ ৷ আবূ জর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
TE GUE I 
অবস্থায় সকালে উঠে যে, তার (দেহের) প্রতিটি জোড়ের সদকা 
দেওয়ার জন্য সে দায়বদ্ধ হয়। সুতরাং প্রত্যেক ‘সুবহানাল্লাহ’ বলা 
সদকাস্বরূপ, প্রত্যেক ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলা সদকাস্বরূপ, প্রত্যেক 
‘লাইলাহা ইল্লান্সাহ’ বলা সদকাস্বরূপ, প্রতিটি ‘আল্লাহু আকবার 
বলা সদকাস্বরূপ, সৎকাজের আদেশ দেওয়া সদকাস্বরূপ এবং 
মন্দ-কাজে বাধা দেওয়া সদকাস্বরূপ। আর এ সমস্ত কিছুর 
পরিবর্তে দু' রাকআত (চাশতের) নামায পড়লে তা যথেষ্ট হবে।” 
(মুসলিম) 


hl bo Bl Is SE LIE iE hl 25 LSE LEG WiA/r 
aril MAES AI ELLE oa 


৩/১১৪৮ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের চার 
রাকআত নামায পড়তেন এবং আল্লাহ যতটা চাইতেন সেই মত 
তিনি আরও বেশী পড়তেন ৷’ (সনসলিম) *** 


*** মুসলিম ৭২০, আবূ দাউদ ১২৮৫-৮৬ 
**১ মুসলিম ৭১৯, ইবনু মাজাহ ১৩৮১, আহমাদ ২৩৯৩৫, ২৪১১৭, ২৪৩৬৮, 


২৪৫৯৯, ২৪৭০৪, ১১৭৬, ৩১৭১, ৪২৯২, ৬১৫৮, মুসলিম ৩৩৬, তিরমিযী 
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EG Ge 4h 55 Sb ESO AE il G3 Mit 

CE 8 BF EDI FE os < Bl po BIS JESS 

ros lay HE Gee Gb DS DS GS Fo at Se 
“৩৬১ 5৯! ১ 


8/১১৪৯ উম্মে হানী ফাখেতাহ বিনতে আবু তালেব সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “মঙন্কা বিজয়ের 
বছরে আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখি যে, তিনি গোসল করছেন। যখন 
তিনি গোসল সম্পন্ন করলেন, তখন আট রাকআত নামায 


পড়লেন । আর তখন ছিল চাশতের সময়” (বৃখারী ও মুসলিম, এ 
শব্দওলি মুসলিমের একটি বণর্নার সংক্ষিওসার)*** 


55 J ESS bs SANDS Pt SG -cv 


8৪৭8, ২৭৩৪, নাসায়ী ২২৫, ৪১৫, আবূ দাউদ ১২৯০-৯১, ইবনু মাজাহ 
৪৬৫, ৬১৪, ১৩২৩, ১৩৭৯, আহমাদ ২৬৩৪৭, ২৬৩৫৬, ২৬৮৩৩, মুওয়াত্তা 
মালিক ৩৫৯, দারেমী ১৪৫২-৫৩ 

**২ মুসলিম ৭১৯, ইবনু মাজাহ ১৩৮১, আহমাদ ২৩৯৩৫, ২৪১১৭, ২৪৩৬৮, 
২৪৫৯৯, ২৪৭০৪, ১১৭৬, ৩১৭১, ৪২৯২, ৬১৫৮, মুসলিম ৩৩৬, তিরমিযী 
8৭8, ২৭৩৪, নাসায়ী ২২৫, ৪১৫, আবূ দাউদ ১২৯০-৯১, ইবনু মাজাহ 
৪৬৫, ৬১৪, ১৩২৩, ১৩৭৯, আহমাদ ২৬৩৪৭, ২৬৩৫৬, ২৬৮৩৩, মুওয়াত্তা 


মালিক ৩৫৯, দারেমী ১৪৫২-৫৩ 
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পরিচ্ছেদ - ২০৭: সূর্য উঁচুতে ওঠার পর থেকে চলা পর্যন্ত 
চাশতের নামায পড়া বিধেয়। উত্তম হল দিন উত্তপ্ত হলে 
এবং সূর্য আরও উঁচুতে উঠলে এ নামায পড়া 


EE Bs BAL LG SG ses ৯ ly 25 of \\o/\ 
UE ANTS SLL AEN AE BSL GALE IH LT 
es ly UGB 25 G2 S253 SS 


১/১১৫০ ৷ যায়দ ইবন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক 
বর্ণিত, একদা তিনি দেখলেন, একদল লোক চাশতের নামায 
পড়ছে। তিনি বললেন, ‘যদি ওরা জানত যে, নামায এ সময় ছাড়া 
অন্য সময়ে পড়া উত্তম। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আওয়াবীন (আল্লাহর দিকে 
প্রত্যাবর্তনকারী)দের নামায যখন উটের বাচ্চার পা বালিতে গরম 
অনুভব করে” (মনসলিম)** 


9 GR Rn i ee 
ELS DS EE EDN LU cA 


*** মুসলিম ৭৪৮, আহমাদ ১৮৭৭, ১৮৭৮৪, ১৮৮৩২, ১৮৮৬০, দারেমী ১৪৫৭ 
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পরিচ্ছেদ - ২০৮: তাহিয়্যাতুল মসজিদ 


(মসজিদে প্রবেশ করলে দু’ রাকআত নফল নামায পড়া) এর 
জন্য উদ্বুদ্ধকরণ । মসজিদে ঢুকে এ নফল পড়ার আগে বসা 
মাকরুহ যে কোন সময়েই প্রবেশ করা হোক না কেন তা পড়া 
চলে। উপরন্তু তাহিয়্যাতুল মসজিদের নিয়তে দু’ রাকআত পড়লে 
অথবা ফরয বা সুন্নতে রাতেবা পড়লে উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে। 
(অর্থাৎ তাহিয়্যাতুল মসজিদ আর আলাদাভাবে পড়তে হবে না) 


ade dl bo 4 Js JE: ce dhl go) BES Gf SE Nos 
EFS K PE 2 eS ~~ JS 5 iG) | es 5 13): a) ) 


১/১১৫১ আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন 
তোমাদের কেউ মসজিদ প্রবেশ করবে, তখন সে যেন দু’ 
রাকআত নামায না পড়া অবধি না বসে” (বৃখারী ও মুসলিম) *“* 


coy de dl he G8) Ef fies dhl 2) pb 583 ers 


** সহীহুল বুখারী ৪৪৪, ১১৬৭, মুসলিম ৭১৪, তিরমিযী ৩১৬, নাসায়ী ৭৩০, 
আবূ দাউদ ৪৬৭, ইবনু মাজাহ ১০২৩, আহমাদ ২২০১৭, ২২০৭২, 


২২০৮৮, ২২১৪৬, দারেমী ১৩৯৩ 
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২/১১৫২ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট 
এলাম, তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। তিনি বললেন, “দু’ 
রাকআত নামায পড় ৷” (বৃখারী, মুসলিম)” 


4 PhS occ Ed) LC) EA 
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পরিচ্ছেদ - ২০৯: ওজুর পর তাহিয়্যাতুল ওজুর দু’ 
রাকআত 


নামায পড়া উত্তম 


ile dbl be al I Hl 00 dll ge) BGR 
SB e033 Bs FE Fb SIS 5 GG 


* সহীহুল বুখারী ৪৪৩, ১৮০১, ২০৯৭, ২৩০৯, ২৩৯৪, ২৪৭০, ২৬০৩, 
২৬০৪, ২৭১৮, ২৮৬১, ২৯৬৭, ৩০৮৭, ৩০৯০, ৫০৭৯, ৫২৪৫-৫২৪৭, 
মুসলিম ৭১৫, তিরমিযী ১১০০, ১১৭২, ২৭১২, নাসায়ী ৩২১৯, ৩২২০, 
৩২২৬, ৪৫৯০, ৪৫৯১, ৪৬৩৭-৪৬৪১, আবূ দাউদ ২০৪৮, ২৭৭৬-২৭৭৮, 
৩৩৪৭, ইবনু মাজাহ ১৮৬০, আহমাদ ১৩৭১৮, ১৩৭৬৪, ১৩৭৭২, ১৩৭৮০, 


১৩৮১৪, ১৩৮২০, ১৩৮২২, দারেমী ২২১৬, ২৬৩১ 
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১/১১৫৩ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু 
আননহু-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, “হে বিলাল! আমাকে সর্বাধিক 
আশাপ্রদ আমল বল, যা তুমি ইসলাম গ্রহণের পর বাস্তবায়িত 
করেছ। কেননা, আমি (মি'রাজের রাতে) জান্নাতের মধ্যে আমার 
সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি।” বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু 
বললেন, ‘আমার দৃষ্টিতে এর চাইতে বেশী আশাপ্রদ এমন কোন 
আমল করিনি যে, আমি যখনই রাত-দিনের মধ্যে যে কোন সময় 
পবিত্রতা অর্জন (ওযু, গোসল বা তায়াম্মুম) করেছি, তখনই 
ছিল (বৃখারী ও মুসলিম, এ শব্দঙলি বৃখারীর)*“* 


JL 295 Ftp jl re 


*** সহীহুল বুখারী ১১৪৯, মুসলিম ২৪৫০৮, আহমাদ ৮১৯৮, ৯৩৮০ 
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পরিচ্ছেদ - ২১০: জুমার দিনের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব 


জুমার জন্য গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, সকাল সকাল 
মসজিদে যাওয়া, এ দিনে দো'আ করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পড়া ও এ দিনের কোন এক সময়ে 
দো'আ কবুল হওয়ার বিবরণ এবং জুমার পর বেশী বেশী মহান 
আল্লাহর যিকির করা মুস্তাহাব 


মহান আল্লাহ বলেছেন, 


A p55 2 1286 BN GS LSC BLA Cok BY Y IGG dbl IG 
(2d) {© SE ill 0S BIS 


অর্থাৎ অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে 
পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর ও আল্লাহকে অধিক-রূপে 
স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও । (সুরা জুমআ ১০ আয়াত) 


2 FE Dl JS IE dE ac dl S25 3 583 \০%/\ 
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১/১১৫৪ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যার উপর সূর্য উদিত 
হয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল জুমার দিন। এই দিনে 
আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনে তাঁকে জান্নাতে স্থান দেওয়া 
হয়েছে এবং এই দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া 
হয়েছে” (মুসলিম)'“* 


ডু Se) ey hl J all Ue JG :00 i253 oof 
3৮ re ERS Lb Seve EE CR 53 চপ 
ly A IS 2A 5 8S EME 


২/১১৫৫ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু সম্পাদন করে জুমার নামায পড়তে আসবে 
এবং নীরবে মনোযোগ-সহকারে (খুতবা) শুনবে, তার সেই জুমআ 
হতে পরবর্তী জুমার মধ্যবতী সময় তথা আরও তিন দিনের (ক্ষুদ্র 


**৭ মুসলিম ৮৫৪, তিরমিযী ৪৮৮, ৪৯১, নাসায়ী ১৩৭৩, ১৪৩০, আহমাদ 


৭৬৩০, ৮১৪১, ৯৯৩০, ১০১৬৭, ১০২৬৭, ১০৫৮৭, ২৭৬০৮, ২৭২৩৪ 
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ক্ষুদ্র) পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কাঁকর 
স্পর্শ করবে, সে বাজে কাজ করবে।” (মুসলিম) 


il Sah JE dy de Ml bo cs SE SE Nor 
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৩/১১৫৬ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে আরও বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “পাঁচ অক্ত নামায, 
এক জুমআ হতে পরের জুমআ পর্যন্ত, এক রমজান হতে অন্য 
রমযান পর্যন্ত (কৃত নামায-রোযা) সেগুলির মধ্যবর্তী সময়ে 
সংঘটিত (ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র), পাপ-রাশির প্রায়শ্চিত্ত (মোচন-কারী) হয় 
(এই শর্তে যে,) যখন মহাপাপ থেকে বিরত থাকা যাবে৷” 


AMIS Le CELUEE UN GH LE Hl IEF EB Not 
dhl 3d 5 SLD L635 GE PB SEG sf ET Fd 
lp GSU Se BHT Se FF 


1g 


** মুসলিম ৮৫৭, তিরমিযী ৪৯৮, আবূ দাউদ ১০৫০, ইবনু মাজাহ ১০৯০, 
আহমাদ ৯২০০ 
**৯ মুসলিম ২৩৩, তিরমিযী ২৪১, ইবনু মাজাহ ১০৭৬, আহমাদ ৭০৮৯, 


৮৪৯৮, ৮৯৪৪, ৯০৯২, ১০১৯৮, ২৭২৯০ 
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৪/১১৫৭ ৷ আবু হুরাইরা ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 
ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর কাঠের মিম্বারের উপর দাঁড়ানো অবস্থায় এ 
কথা বলতে শুনেছেন যে, “লোকেরা যেন জুমআ ত্যাগ করা থেকে 
অবশ্যই বিরত থাকে; নচেৎ আল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্তরে মোহর 
লাগিয়ে দেবেন, তারপর তারা অবশ্যই উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
পড়বে” (মুসলিম) 


ale dl be 4h dy25 SLE hl G25 FE ol 83 Moo 
ale EFS AU itl ix || esl Are 3p : oe 


৫/১১৫৮ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“তোমাদের কেউ যখন জুমাতে আসার ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন 
গোসল করে।” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 
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»*০ মুসলিম ৮৬৫, নাসায়ী ১৩৭০, ইবনু মাজাহ ৭৯৪, ১১২৭, আহমাদ ২১৩৩, 
২২৯০, ৩০৮৯, ৫৫৩৫, দারেমী ১৫৭০ 

**১ সহীহুল বুখারী ৯১৯, ৮৭৭, ৮৯৪, তিরমিযী ৪৯৩, নাসায়ী ১৩৭৬, ১৪০৫, 
১৪০৭, ইবনু মাজাহ ১০৮৮, আহমাদ ৩০৫০, 88৫২, ৪৫৩৯, ৪৯০১, 


৪৯২৩, ৪৯৮৫, ৪৯৮৮, মুওয়াত্তা মালিক ২৩১, দারেমী ১৫৩৬ 
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৬/১১৫৯ ৷ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রত্যেক 
সাবালকের উপর জুমার দিনের গোসল ওয়াজিব।” (বৃখারী ৬ 


এখানে ওয়াজিবের অর্থ এখতিয়ারী ওয়াজিব (মুস্তাহাব) ধরা 
হয়েছে। যেমন কেউ তার সাথীকে বলে, ‘আমার উপর তোমার 
অধিকার ওয়াজিব ৷’ (অর্থাৎ অবশ্য পালনীয় ।) এর মানে প্রকৃত 
ওয়াজিব নয়; যা ত্যাগ করলে কঠোর শাস্তির উপযুক্ত হতে হয়। 
আর আল্লাহই অধিক জানেন (ওয়াজিব না হওয়ার প্রমাণ পরবর্তী 
হাদিস ।) 


dake 4b) be 2h 25 JE OE case dll oo) E22 BEG NIN 
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৭/১১৬০ সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


*২ সহীহুল বুখারী ৯১৯, ৮৭৭, ৮৯৪, তিরমিযী ৪৯৩, নাসায়ী ১৩৭৬, ১৪০৫, 
১৪০৭, ইবনু মাজাহ ১০৮৮, আহমাদ ৩০৫০, 88৫২, ৪৫৩৯, ৪৯০১, 


৪৯২৩, ৪৯৮৫, ৪৯৮৮, মুওয়াত্তা মালিক ২৩১, দারেমী ১৫৩৬ 
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বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি জুমার দিনে ওযু করল তাহলে তা যথেষ্ট ও উত্তম । আর যে 
গোসল করল, (তার) গোসল হল সর্বোত্তম” (আবু দাউদ, তিরমিযী 


হাসান)”*" 
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৮/১১৬১। সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
কোন ব্যক্তি জুমার দিন গোসল ও সাধ্যমত পবিত্রতা অর্জন করে, 
নিজসব তেল গায়ে লাগায় অথবা নিজ ঘরের সুগন্ধি (আতর) 
ব্যবহার করে, অতঃপর (মসজিদে) গিয়ে দু'জনের মধ্যে পার্থক্য 
সৃষ্টি না করেই (যেখানে স্থান পায়, বসে যায়) এবং তার ভাগ্যে 
যত রাকআত নামায জোটে, আদায় করে। তারপর ইমাম খুতবা 
আরম্ভ করলে নীরব থাকে, সে ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট জুমআ থেকে 


*** তিরমিযী ৪৯৭, আবূ দাউদ ৩৫৪, নাসায়ী ১৩৮০, আহমাদ ১৯৫৮৫, 


১৯৬১২, ১৯৬৬১, ১৯৬৬৪, ১৯৭৪৬ 
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পরবর্তী জুম‘আ পর্যন্ত কৃত সমুদয় (ছগীরা) গুনাহ-রাশিকে মাফ 
করে দেওয়া হয়।” (বৃখার)'”* 
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dal ELS CV 5 SBS 55 BEG HM EL ঙ 
dE S58 SEG LAE ELS C5 5 ES DF CH 


ale EFS SHE Si i535 sr> eu) E> [Be 


৯/১১৬২ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
জুমার দিন নাপাকির গোসলের ন্যায় গোসল করল এবং (সূর্য 
ঢলার সঙ্গে সঙ্গে) প্রথম অক্তে মসজিদে এল, সে যেন একটি উট 
দান করল । যে ব্যক্তি দ্বিতীয় সময়ে এলো, সে যেন একটি গাভী 
দান করল। যে ব্যক্তি তৃতীয় সময়ে এলো, সে যেন একটি 
শিংবিশিষ্ট দুম্বা দান করল। যে ব্যক্তি চতুর্থ সময়ে এলো, সে যেন 
একটি মুরগী দান করল। আর যে ব্যক্তি পঞ্চম সময়ে এলো, সে 
যেন একটি ডিম দান করল । তারপর ইমাম যখন খুতবা প্রদানের 


** সহীহুল বুখারী ৮৮৩, ৯১০, নাসায়ী ১৪০৩, আহমাদ ২৩১৯৮, ২৩২০৬, 


২৩২১৩, দারেমী ১৫৪১ 
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জন্য বের হন, তখন (লেখক) ফেরেশতাগণ যিকির শোনার জন্য 

হাজির হয়ে যান” (বৃখারী ও মনসলিম)'“ 

ALLEY 5 ly le dl be DTS Hf 65 rp 

খর) Usd IS LS BS BG ALL LE Cig I EL Gh I 
AE Gee UE 0 5 bie 


১০/১১৬৩ । উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতেই বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা জুমার দিন 
সম্বন্ধে আলোচনা করে বললেন, “ওতে এমন একটি মুহূর্ত আছে, 
কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি এঁ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে নামায অবস্থায় 
আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে তা দান 
করে থাকেন ।” এ কথা বলে তিনি স্বীয় হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন, 
সে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত । (বৃখারী ও মনসলিম/)'** 


১* সহীহুল বুখারী ৮৮১, ৯২৯, ৩২১১, মুসলিম ৮৫০, ১৮৬০, তিরমিযী ৪৯৯, 
নাসায়ী ৮৬৪, ১৩৭৫-১৩৮৮, আবু দাউদ ৩৫১, ইবনু মাজাহ ১০৯২, 
আহমাদ ৭২১৭, ৭৪৬৭, ৭৫২৮, ৭৬৩০, ৭৭০৮, ৯৫৮২, ৯৬১০, ১০১৯০, 
মুওয়াত্তা মালিক ২২৭, দারেমী ১৫৪৩ 

** সহীহুল বুখারী ৯৩৫, ৫২৯৫, ৬৪০০, মুসলিম ৮৫২, তিরমিযী ৪৯১, 


নাসায়ী ১৪৩০-১৪৩২, আবূ দাউদ ১০৪৬, ইবনু মাজাহ ১১৩৭, আহমাদ 
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JEG as dl SS El ES al 2 3% al E83 151) 
Be BMS IEEE HEL CLE BU GE FE GALE 
IE BL A LE 0 HE IEC IE G chy ale dl 
FY AE ISG UE dE ole “le dl Bo BT Cs 
Le sly SLE SAE Sf 


১১/১১৬৪ ৷ আবু বুর্দাহ ইবনে আবূ মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু 
আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার 
ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করতে শুনেছেন?’ তিনি বলেন, আমি 
বললাম, ্যাঁ। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে 
শুনেছি যে, “সেই মুহূর্তটুকু ইমামের মেম্বারে বসা থেকে নিয়ে 
নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের ভিতরে” (মুসলিম) 


2 al Ue ME : ALS abl SD ial Rn Sa EL ১১৭০/১9 
LD Se lS BABES Ll L252 Sp: os lo HI 


৭১১১, ৭৪২৩, ৭৬৩১, ৭৭১১, ৭৭৬৪, ৮৯৫৩, ৮৯৮৬, ৯৮৭৪, ৯৯২৯, 
৯৯৭০, ১১২৩০, মুওয়াত্তা মালিক ২২২, ২৪২, দারেমী ১৫৬৯ 


** মুসলিম ৮৫৩, আবূ দাউদ ১০৪৯ 
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(Eta sb 3l> 2 ols) “fe 5 Ss 5 2 Ee 


১২/১১৬৫ । আওস ইবনে আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “তোমাদের দিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম একটি দিন হচ্ছে 
জুমার দিন। সুতরাং এ দিনে তোমরা আমার উপর বেশী বেশী 
দরূদ পাঠ কর। কেননা, তোমাদের পাঠ করা দরূদ আমার কাছে 
পেশ করা হয়।” (আবু দাউদ বিশুদ্ধ সুরে)” 


SE SUSE ST cn 
AL LS cL lin Lx Jha Ls 
পরিচ্ছেদ - ২১১: শুক্রের সিজদার বিবরণ 


দৃশ্যত: কোন মঙ্গল লাভ হলে বা বাহ্যত: কোন বিপদ-আপদ 
কেটে গেলে শুকরানা সিজদাহ (কৃতজ্ঞতামূলক সেজদা) করা 
মুস্তাহাব । 


** আবু দাউদ ১০৪৭, ১৫৩১, নাসায়ী ১৩৭৪, ইবনু মাজাহ ১৬৩৬, আহমাদ 


১৫৭২৯, দারেমী ১৫৭২ 
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J75 EE db cae dl SS 2৬; 4 2 2 BE AWN 
ES AER 3 SG ey ls Dl Yo Bl 
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Els 5 SL Gl; EFF a ALE SS LS 
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SUES EY iu S35 EAE just ৰ ঞ SS 
Oe SSE ye ৩ু। EAE ন ঞ AJL &ড PES 


. 3sl১ 2) ols) ed 


১/১১৬৬ ৷ সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বৰ্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে আমরা 
মক্কা থেকে মদিনার পানে রওয়ানা দিলাম। আমরা যখন 
‘আযওয়ারা নামক স্থানের নিকটবর্তী হলাম, তিনি সওয়ারী থেকে 
নেমে পড়লেন এবং তাঁর দুই হাত তুলে কিছুক্ষণ দো‘আ করলেন, 
তারপর সেজদা করলেন, দীর্ঘ সময় সেজদায় থাকলেন, তারপর 
উঠলেন এবং আবার দুই হাত তুলে কিছু সময় দোআ করলেন, 
তারপর আবার সেজদায় নত হলেন। তিনি তিনবার এমন 
করলেন এবং বললেন: আমি আমার প্রভুর নিকট আবেদন 
করেছিলাম এবং আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করেছিলাম 
আল্লাহ আমাকে আমার এক-তৃতীয়াংশ উম্মত (জান্নাতে) 
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দিয়েছেন। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য আমি সেজদা 
করলাম তারপর আমি মাথা উঠিয়ে আমার উম্মতের জন্য আমার 
প্রভুর কাছে আবেদন করলাম তিনি আমাকে আমার আরও এক- 
তৃতীয়াংশ উম্মত (জান্নাতে) দিলেন। এজন্যও আমি কৃতজ্ঞতার 
সেজদা করলাম। তারপর মাথা তুলে আমার উম্মতের জন্য 
আবেদন করলাম । তিনি আমাকে আরও এক-তৃতীয়াংশ উম্মত 
(জান্নাতে) দিলেন । এজন্যও আমি কৃতজ্ঞতার সেজদা করলাম ।**১ 


(অবশ্য শুকরানার সিজদাহ অন্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত ৷ 
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কোন সুসংবাদ দেওয়া 
হলে তিনি সিজদাহ করতেন) (ইবনে মাজাহ ১১৪১৭৩) 


ll eS 23 2G -c\e 


৯ আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটির সনদ দুর্বল যেমনটি আমি “ইরওয়াউল 
গালীল” গ্রন্থে (নং ৪৬৭) এবং “য'ঈফা” গ্রন্থে নং (৩২২৯/৩২৩০) 
আলোচনা করেছি। এর এক বর্ণনাকারী ইয়াহ্‌ইয়া ইবনুল হাসান সম্পর্কে 
হাফিয যাহাবী বলেনঃ তিনি মাদানী তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না। তার 
থেকে মূসা ইবনু ইয়াকুব বর্ণনা করেছেন। এর সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার 
বলেনঃ তিনি মাজহুলুল হাল প্রকৃতপক্ষে আস'আস ইবনু ইসহাক মাজহুলুল 
হাল আর মূসা ইবনু ইয়াকুব হচ্ছেন মাজহুলুল আইন। (বিস্তারিত দেখুন 
“য'ঈফা” গ্রন্থের উক্ত নম্বরে) আবূ দাউদ ২৭৭৫। 
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পরিচ্ছেদ - ২১২: রাতে উঠে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ার 
ফযীলত 


মহান আল্লাহ বলেন, 
{6 524 Gs BS DE of GLE DL HG ay SIS HS 3 
(v৭ lI) 
অর্থাৎ রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম কর; এটা তোমার 
জন্য এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায়, তোমার প্রতিপালক 


তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে ৷ (সূরা বানী ইসরাইল ৭৯ 
আয়াত) 


তিনি আরও বলেছেন, 


© 544 ES Ls5 SS US 5 0 ET ক SS } 
(৭:১০) ৰ্ধ্‌ 


অর্থাৎ তারা শয্যা ত্যাগ করে আকাজ্কা ও আশংকার সাথে 
তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে রী প্রদান 
করেছি, তা হতে তারা দান করে । (সুরা সেজদা ১৬ আয়াত) 


তনি আরও বলেছেন, {0 54 LHS ILE 
(৮:০৬) 


150 


অর্থাৎ তারা রাত্রির সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করত। 
(সুরা যারিয়াত ১৭ আয়াত) 


de dl be gl SE EG EE UN GH LEE LE5 NWN 
J5 UG ESD A LE UG HS ES Jd FE 
LE 81h 568 IE UG BBS ts FE PE 


১/১১৬৭ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রির একাং 
(নামাযে) এত দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করতেন যে, তাঁর পা ফুলে ফাটার 
উপক্রম হয়ে পড়ত । একদা আমি তাঁকে বললাম, ‘হে আল্লাহর 
রসূল! আপনি এত কষ্ট সহ্য করছেন কেন? অথচ আপনার তো 
পূর্ব ও পরের গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তিনি 
বললেন, “আমি কি শুকরগুযার বান্দা হব না?” (বৃখারী ও মুসলিম)” 


AE Bins 4 ic Al 92) Lah on ERED SEG WAS 
২/১১৬৮ ৷ মুগীরা ইবনে শু'বা হতেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত 
* সহীহুল বুখারী ৪৮৩৭, ১১১৮, ১১১৯, ১১৪৮, ১১৬১, ১১৬২, ১১৬৮, 


মুসলিম ৭৩১, ২৮২০, তিরমিযী ৪১৮, নাসায়ী ১৬৪৮-১৬৫০, আবূ দাউদ 


১২৬২, ১২৬৩, ইবনু মাজাহ ১২২৬, ১২২৭ 
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হয়েছে। (বৃখারী ও মুসলিম) 


5% oy ale dl Yo EH dle Dl SS BE IE Mr 
AE Bat US Yh: SM ৮৬; 


৩/১১৬৯ । আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একদা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ও ফাতেমার নিকট রাত্রি 
বেলায় আগমন করলেন এবং বললেন, “তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) কি 
(তাহাজ্জুদের) নামায পড় না?” (বুখারী ও মুসলিম)” 


es dl ge) PEL op LE yp DAE cp dE SE Weft 
3 all OS Ne 5 Ee ~~ “lc dl J al URS a a 2 
Sy HN G2 FOG SY DUS SG dhl LE SEG IL TE jal G2 LS GE 


৪/১১৭০ ৷ সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ইবনে খাত্তাব 
ওয়াসাল্লাম (একবার) বললেন, “আব্দুল্লাহ ইবনে উমার কতই না 
ভাল মানুষ হত, যদি সে রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ত” 
সালেম বলেন, ‘তারপর থেকে (আমার আব্বা) আব্দুল্লাহ রাতে 


**১ সহীহুল বুখারী ১১২৭, ৪৭২৪, ৭৩৪৭, ৭৪৬৫, মুসলিম ৭৭৫, নাসায়ী 


১৬১১, ১৬১২, আহমাদ ৫৭২, ৭০৭, ৯০২ 
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অল্পক্ষণই ঘুমাতেন ৷’ (বৃখারী ও মনসলিম) **২ 


IE :IE ULE Bl GS Wl op 17 2 BI AE BE Ve 
8 561 50 Pe SEIT ALLE Gor phy ale Bl jo dys 
AE Ge jell BS BF 5 


৫/১১৭১। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু 
আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির 
মত হইয়ো না। সে রাতে উঠে নামায পড়ত, তারপর রাতে উঠা 
ছেড়ে দিল” (বুখারী ও মুসলিম)'”" 


dhl bo eal Lie 35:06 cae Ml 52) hs orl 83 Yel 


‘২ সহীহুল বুখারী ৪৪০, ১১২২, ১১৫৮, ৩৭৩৯, ৩৭৪১, ৭০১৬, ৭০২৯, 
৭০৩১, মুসলিম ২৪৭৮, ২৪৭৯, তিরমিযী ৩২১, নাসায়ী ৭২২, ইবনু মাজাহ 
৭৫১, ৩৯১৯ আহমাদ ৪৪৮০, ৪৫৯৩, ৪৫৮৫, ৬২৯৪, দারেমী ১৪০০, 
২১৫২ 

“* সহীহুল বুখারী ১১৩১, ১১৫২, ১১৫৩, ১৯৭৪-১৯৮০, ২৪১৮-২৪২৩, 
৫০৫২-৫০৫৪, ৫১৯৯, ৬২৭৭, মুসলিম ১১৫৯, তিরমিযী ৭৭০, নাসায়ী 
১৬৩০, ২৩৪৪, ২৩৮৮-২৩৯৪, ২৩৯৬, ২৩৯৭, ২৩৯৯-২৪০৩, আবূ দাউদ 
১৩৮৮-১৩৯১, ২৪২৭, ২৪৪৮, ইবনু মাজাহ ১৩৪৬, ১৭১২, আহমাদ ৬৪৪১, 


৬৪৫৫, ৬৪৮০, ৬৪৯১, ৬৭২১, ৬৭২৫, ৬৭৫০, দারেমী ১৭৫২, ৩৪৮৬ 
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৬/১১৭২ । আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন একটি লোকের কথা নবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উল্লেখ করা হল, যে সকাল পর্যন্ত 
ঘুমিয়ে রাত্রি যাপন করে। তিনি বললেন, “এ এমন এক মানুষ, 
যার দু’কানে শয়তান প্রস্রাব করে দিয়েছে।” অথবা বললেন, “যার 
কানে প্রস্রাব করে দিয়েছে৷” (বুখারী ও মনসলিম)'* 


ale dbl bo Bl T5 Sf wie dbl so) T25h Bf SEG NTN 

HE ESS 4G RBA A LIE EIEN IDE ls 
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৭/১১৭৩ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন 
তোমাদের কেউ নিদ্রা যায় তখন) তার গ্রীবাদেশে শয়তান তিনটি 


** সহীহুল বুখারী ১১৪৪, ৩২৭০, মুসলিম ৭৭৪, নাসায়ী ১৬০৮, ১৬০৯, ইবনু 


মাজাহ ১৩৩০, আহমাদ ৩৫৪৭, ৪০৪৯ 
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করে গাঁট বেধে দেয়; প্রত্যেক গাঁটে সে এই বলে মন্ত্র পড়ে যে, 
‘তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি ঘুমাও” অতঃপর 
যদি সে জেগে উঠে আল্লাহর যিকির করে, তাহলে একটি গাঁট 
খুলে যায়। তারপর যদি ওযু করে, তবে তার আর একটি গাঁট 
খুলে যায়। তারপর যদি নামায পড়ে, তাহলে সমস্ত গাঁট খুলে 
যায়। আর তার প্রভাত হয় স্ফুর্তি ও ভালো মনে। নচেৎ সে 
সকালে ওঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে৷” (বুখারী ও মুসলিম)" 
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৮/১১৭৪। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হে লোক 
সকল! তোমরা ব্যাপকভাবে সালাম প্রচার কর, (ক্ষুধার্তকে) অন্ন 
দাও এবং লোকে যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকবে তখন নামায পড় । 
তাহলে তোমরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” 


*** সহীহুল বুখারী ১১৪২, ৩২৬৯, মুসলিম ৭৭৬, নাসায়ী ১৬০৭, আবু দাউদ 
১৩০৬, ইবনু মাজাহ ১৩২৯, আহমাদ ৭২৬৬, ৭৩৯২, ১০০৭৫, মুওয়াত্তা 


মালিক ৪২৬ 
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(তিরমিযী হাসান সহীহ)” 
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৯/১১৭৫ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
মুহাররমের রোযা । আর ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে 
রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায ৷” (মুসলিম) *** 


is 4 hl Ge BHT EE Bl G55 FE 2 GE WV 
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১০/১১৭৬ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “রাতের 
নামায দু’ দু’ রাকআত করে। অতঃপর যখন ফজর হওয়ার 


*** তিরমিযী ২৪৮৫, ইবনু মাজাহ ১৩৩৪, ৩২৫১, দারেমী ১৪৬০ 
**৭ মুসলিম ১১৬৩, তিরমিযী ৪৩৮, ৭৪০, আবূ দাউদ ২৪২৯, ইবনু মাজাহ 
১৭৪২, আহমাদ ৭৯৬৬, ৮১৮৫, ৮৩০২, ৮৩২৯, ১০৫৩২, দারেমী ১৭৫৭, 


১৭৫৮ 
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আশংকা করবে, তখন এক রাকআত বিতির পড়ে নেবে।” (বুখারী 
ও মুসলিম) **” 
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১১/১১৭৭ । উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
দু’ দু’ রাকআত করে নামায পড়তেন এবং এক রাকআত বিতির 


পড়তেন ৷’ (বুখারী ও ম্নসলিষ)'* 
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** সহীহুল বুখারী ৪৭২, ৪৭৩, ৯৯১, ৯৯৩, ৯৯৫, ৯৯৮, ১১৩৭, মুসলিম 
৭৪৯, তিরমিষী ৪৩৭, ৬৪১, ১৬৬৬, ১৬৬৭, ১৬৬৮, ১৬৬৯, ১৬৭০, ১৬৭১, 
১৬৭২, ১৬৭৩, ১৬৭৪, ১৬৮২, ১৬৯২, ১৬৯৪, আবূ দাউদ ১৪২১, ১৪৩৮, 
ইবনু মাজাহ ১১৭৪, ১১৭৫, ১১৭৬, ১৩২২, আহমাদ ৪৪৭৮, 8৪৫৪৫, ৪৬৯৬, 
৪৭৭৬, ৪৮৩২, ৪৮৪৫, ৪৯৫১, ৫০১২, ৫০৬৬, ৫১০১, ৫১৯৫, ৫৩৭৬, 
৪৫৩১, ৪৫৪৭, ৪৫৬৬, ৫৫১২, মুওয়াত্তা মালিক ২৬১, ২৬৯, ২৭৫, ২৭৬, 
দারেমী ১৪৫৮ 


১৭৯ এ 
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sell 


১২/১১৭৮ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
ওয়াসাল্লাম এমনভাবে রোযা ত্যাগ করতেন যে, মনে হত তিনি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মাসে আর রোযাই রাখবেন 
না। অনুরূপভাবে কোন মাসে এমনভাবে (একাদিক্ৰমে) রোযা 
রাখতেন যে, মনে হত তিনি এ মাসে আর রোষা ত্যাগই করবেন 
না । (তাঁর অবস্থা এরূপ ছিল যে,) যদি তুমি তাঁকে রাত্রিতে নামায 
পড়া অবস্থায় দেখতে না চাইতে, তবু বাস্তবে তাঁকে নামায পড়া 
অবস্থায় দেখতে পেতে । আর তুমি যদি চাইতে যে, তাঁকে ঘুমন্ত 
অবস্থায় দেখবে না, কিন্তু বাস্তবে তুমি তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় 
দেখতে পেতে ' (বৃখারী) *** 
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১০ সহীহুল বুখারী ১১৪১, ১৯৭২, ১৯৭৩, মুসলিম ১১৫৮, তিরমিযী ৭৬৯, 
২০১৫, নাসায়ী ১৬২৭, আগ ১১৬০১, ১১৭১৯, ১২২১৩, ১২৪২১, ১২৪৭১, 
১২৬৫৪, ১২৭৬২, ১২৯৬০, ১২৯৯০, ১৩০৬১, ১৩২৩৮, ১৩৩০৪, ১৩৩৭০, 


১৩৮৬, ১৩৪০৬ 
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sl 
১৩/১১৭৯। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, 
‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগার রাকআত নামায 
পড়তেন, অর্থাৎ রাতে তিনি মাথা তোলার পূর্বে এত দীর্ঘ সেজদা 
করতেন যে, ততক্ষণে তোমাদের কেউ পঞ্চাশ আয়াত পড়তে 
পারবে। আর ফরয নামাযের পূর্বে দু’ রাকআত সুন্নত নামায পড়ে 
ডান পাশে শুয়ে আরাম করতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর নিকট নামাযের 
ঘোষণাকারী এসে হাযির হত ' (বৃখর্)”" 
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১১ সহীহুল বুখারী ৬২৬, ৯৯৪, ১১২৩, ১১৩৯, ১১৪০, ১১৬০, ১১৬৫, ৬৩১০, 
মুসলিম ৭২৪, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, তিরমিযী ৪৩৯, ৪৪০, নাসায়ী ৬৮৫, 
১৬৯৬, ১৭৪৯, ১৭৬২, আবু দাউদ ১২৫৪, ১২৫৫, ১২৬২, ১৩৩৪, ১৩৩৮, 
১৩৩৯, ১৩৪০, ইবনু মাজাহ ১১৯৮, ১৩৫৮, আহমাদ ২৩৫৩৭, ২৩৫৫৩, 
২৩৫৯৬, ২৩৬৬৮, ২৩৬৯৭, ২৩৭০৫, ২৩৯২৫, ২৩৯৪০, ২৪০১৬, 
২৪০২৪, ২৪০৫৬, ২৪২১১, ২৪৩৩৯, ২৪৩৭৯, ২৪৪৮৬, ২৪৫৮১, ২৪৭৪৫, 
২৪৮১৬, ২৪৯০৭, ২৪৯৫৮, ২৫৫২০, মুওয়াত্তা মালিক ২৪৩, ২৬৪, দারেমী 


১৪৪৭, ১৪৭৩, ১৪৭৫, ১৪৮৫ 
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১৪/১১৮০ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান ও 
অন্যান্য মাসে (তাহাজ্জুদ তথা তারাবীহ) ১১ রাকআতের বেশী 
পড়তেন না । প্রথমে চার রাকআত পড়তেন সুতরাং তার সৌন্দর্য 
ও দৈৰ্ঘ্য সম্পর্কে প্রশ্নই করো না । তারপর (আবার) চার রাকআত 
পড়তেন সুতরাং তার সোন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে প্রশ্নই করো না। 
অতঃপর তিন রাকআত (বিতির) পড়তেন । (একদা তিনি বিতির 
পড়ার আগেই শুয়ে গেলেন) আমি বললাম, “হে আল্লাহর রসূল! 
“আয়েশা! আমার চক্ষুদ্বয় ঘুমায়; কিন্তু অন্তর জেগে থাকে৷” (বুখারী 
ও মুসলিম) ** 


call il EE SE os le dl Go A SAEs ANN 
Ls fe. Jats 


r 


€ 


সহীহুল বুখারী ১১৪৭, ২০১৩, ৩৫৬৯, মুসলিম ৭৩৮, তিরমিযী ৪৩৯, 
নাসায়ী ১৬৯৭, আবূ দাউদ ১৩৪১, আহমাদ ২৩৫৫৩, ২৩৫৯৬, ২৩৭৪৮, 
২৩৯২৫, ২৩৯৪০, ২৪০১৬, ২৪০৫৬, ২৪১৯৪, ২৪২১১, ২৫২৭৭, ২৫৭৫৬, 


২৫৮২৬, মুওয়াত্তা মালিক ২৬৫ 
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১৫/১১৮১ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে আরও বর্ণিত 
হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের প্রথম 
দিকে ঘুমাতেন ও শেষের দিকে উঠে নামায পড়তেন। (বৃখারী ও 
মুসলিম)””* 


(অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি এরূপ করতেন নচেৎ এর ব্যতিক্রমও করতেন ৷) 


ACA ELS 6 aie dl so 3 al 583 MAN 


LELBLfSe PE LS ES USE IG BAS os do I 
Sle Se bes Fda Ets 


১৬/১১৮২ । ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, ‘আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে 
এক রাতে নামায পড়েছি। তিনি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইলেন 
যে, শেষ পর্যন্ত আমি একটা মন্দ কাজের ইচ্ছা করে 
ফেলেছিলাম ৷’ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞাসা করা 
হল, ‘সে ইচ্ছাটা কি করেছিলেন?’ তিনি বললেন, ‘আমার ইচ্ছা 


** সহীহুল বুখারী ১১৪৬, মুসলিম ৭৩৯, নাসায়ী ১৬৪০, ১৬৮০, ইবনু মাজাহ 


১৩৬৫, আহমাদ ২৩৮১৯, ২৪১৮৫, ২৪৫৪, ২৫৬২৪ 
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হয়েছিল যে, তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ি’ (বৃখারী ও মুসলিম) *** 


dhl Le eA LIS JE wc dl > 25S 53 MATIN 
EAL ES EI EAN EG A SK dy lo 
ES UD BN AG BS: RAE 5455 3৬ ১৭: RAF 
Bl EL ES US BU SRG EE Se USE 
5 Sh 58 FS SS SIS 6 = 3 % 
৬১ BF LIM UU S$, SES [PEAY 
UES 35 Sn UE SG BESS Ce of SE FE ES aa 


le ol 393 bs oo Bom 6S 


১৭/১১৮৩ ৷ হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে এক 
রাতে নামায পড়লাম । তিনি সূরা বাকারাহ আরম্ভ করলেন। 
আমি (মনে মনে) বললাম, ‘একশত আয়াতের মাথায় তিনি রুকু 
করবেন (কিন্তু) তিনি তারপরও কিরাত চালু রাখলেন । আমি 
(মনে মনে) বললাম, ‘তিনি এরই দ্বারা (সুরা শেষ করে) রুকু 
করবেন’ কিন্তু তিনি সুরা নিসা পড়তে আরম্ভ করলেন এবং 
সম্পূর্ণ পড়লেন। তারপর তিনি সূরা আলে ইমরান আরম্ভ 


*৪ সহীহুল বুখারী ১১৩৫, মুসলিম ৭৭৩, ইবনু মাজাহ ১৪১৮, আহমাদ ৩৬৩৮, 


৩৭৫৭, ৩৯২৭, ৪১৮৭ 
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করলেন এবং সম্পূর্ণ করলেন। তিনি স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে 
তেলাওয়াত করতেন যখন এমন আয়াত আসত, যাতে তাসবীহ 
পাঠ করার উল্লেখ আছে, তখন (আল্লাহর) তাসবীহ পাঠ 
করতেন। যখন কোন প্রার্থনা সম্বলিত আয়াত অতিক্রম 
করতেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন। যখন 
কোন আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন তিনি 
আশ্রয় প্রার্থনা করতেন । (অতঃপর) তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম রুকু করলেন। সুতরাং তিনি রুকুতে '“সুবহানা 
রাবিবয়াল আযীম’ পড়তে আরম্ভ করলেন। আর তাঁর রুকু ও 
কিয়াম (দাঁড়িয়ে কিরাত পড়া অবস্থা) এক সমান ছিল। তারপর 
তিনি রুকু থেকে মাথা তুলে “সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ, 
রাববানা অলাকাল হামদ’ (অর্থাৎ আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রশংসা 
শুনলেন, যে তা তাঁর জন্য করল। হে আমাদের পালনকর্তা 
তোমার সমস্ত প্রশংসা) পড়লেন। অতঃপর বেশ কিছুক্ষণ 
(কওযমায়) দাঁড়িয়ে থাকলেন রুকুর কাছাকাছি সময় জুড়ে। 
তারপর সেজদা করলেন এবং তাতে তিনি পড়লেন, “সুবহানাল্লা 
রাবিবয়াল আলা’ (অর্থাৎ আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা 
করছি)। আর তাঁর সেজদা দীর্ঘ ছিল তার কিয়াম (দাঁড়িয়ে 
কিরাত পড়া অবস্থা)র কাছাকাছি । (মুসলিম) *** 


১% মুসলিম ৭৭২, তিরমিযী ২৬২, নাসায়ী ১০০৮, ১০০৯, ১০৪৬, ১০৬৯, 
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১৮/১১৮৪। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সর্বোত্তম 
যুক্ত নামায ৷” (বল্সলিম) ** 


F 
ৰ ঠি 
HH 


5 SUE Bl G25 el 2 17 cp DAE IEG AeA 
SSG SS BS ILD LS IE ly ale Be hl 
LL GG LE B55 Jal Ls BE SE SG BLS ol dj pil 
SE See bp Pos bss hod 
১৯/১১৮৫ ৷ ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনে ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম নামায, দাউদ ১.) ০ -এর 
নামায এবং আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম রোযা, দাউদ ১.১4০ -এর 


১১৩৩, ১১৪৫, ১৬৬৪, ১৬৬৫, আবূ দাউদ ৮৭১, ৮৭৪, ইবনু মাজাহ ৮৮৮, 
৮৯৭, ১৩৫১, আহমাদ ২২৯৭৯, ২২৭৫০, ২২৭৮৯, ২২৮০০, ২২৮৩৩, 
২২৮৫৪, ২২৮৫৮, ২২৫৬৬, ২২৮৯০, ২২৯০২, দারেমী ১৩০৬ 

*»* মুসলিম ৭৫৬, তিরমিযী ৩৮৭, ইবনু মাজাহ ১৪২১, আহমাদ ১৩৮২১, 


১2৪৭৮৮ 
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রোযা; তিনি অর্ধরাত নিদ্রা যেতেন এবং রাতের তৃতীয় ভাগে 
ইবাদত করার জন্য উঠতেন। অতঃপর রাতের ষষ্ঠাংশে আবার 
নিদ্রা যেতেন। (অনুরূপভাবে) তিনি একদিন রোযা রাখতেন ও 
একদিন রোযা ত্যাগ করতেন” (বৃখারী ও মলসলিম) *** 


) Eas 


al LSE al J LJ ais hl > 22 3 ANUS 
Mh JL 5 a: EU Sh 34 ls “HS 
ol) A ৰ 3 3 Ey 
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২০/১১৮৬ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা 
বলতে শুনেছি যে, “রাত্রিকালে এমন একটি সময় আছে, কোন 
মুসলিম ব্যক্তি তা পেয়েই দুনিয়া ও আখিরাত বিষয়ক যে কোন 


"* সহীহুল বুখারী ১১৩১, ১১৫২, ১১৫৩, ১৯৭৪ থেকে ১৯৮০, ৩৪১৮, ৩৪১৯, 
৩৪২০, ৫০৫২, ৫০৫৩, ৫০৫৪, ৫১৯৯, ৬১৩৪, ৬২৭৭, মুসলিম ১১৫০৯, 
তিরমিযী ৭৭০, নাসায়ী ১৬৩০, ২৩৪৪, ২৩৮৮ থেকে ২৩৯৪, ২৩৯৬, 
২৩৯৭, ২৩৯৯ থেকে ২৪০৩, আবূ দাউদ ১৩৮৮ থেকে ১৩৯১, ২৪২৭, 
২৪৪৮, ইবনু মাজাহ ১৩৪৬, ১৭১২, আহমাদ ৬৪৪১, ৬৪৫৫, ৬৪৮০, 
৬৪৯১, ৬৭২১, ৬৭২৫, ৬৭৫০, ৬৭৯৩, ৬৮০২, ৬০৮২৩, ৬৮২৪, ৬৮৩৪, 


৬৮৩৭, ৬৮৭৫, ৬৮৮২, ৬৯৮৪, ৭০৫৮, দারেমী ১৭৫২, ৩৪৮৬ 
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উত্তম জিনিস প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে তা 
দিয়ে থাকেন এঁ সময়টি প্রত্যেক রাতে থাকে ৷” (মুসলিম) *** 
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২১/১১৮৭ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ 
রাতে নামায পড়ার জন্য উঠবে, সে যেন হান্কা-ভাবে দু’ রাকআত 
পড়ার মাধ্যমে নামায শুরু করে।” (মুসলিম) 
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i »- REE ESS, 2 SSL FEB PM Ss 2 FE Bl dy dS 


২২/১১৮৮। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে 
(তাহাজ্জুদের) জন্য উঠতেন, তখন দু’ রাকআত সংক্ষিপ্ত নামায 


*% মুসলিম ৭৫৭, আহমাদ ১৩৯৪৫, ১৪৩৩৬, ২৭৫৬৩ 


১৯ মুসলিম ৭৬৮, আবূ দাউদ ১৩২৩, আহমাদ ৭১৩৬, ৭৬৯০, ৮৯৩১ 
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পড়ার মাধ্যমে আরম্ভ করতেন’ (ুসলিম)”** 


ale Nl bo Bld IE LIE ACE Uhl G25 CEG MACY 
ESE Ss be 5 5&2 $l 5 DLS) 456 5) ES 
de tl - 5) EE 


২৩/১১৮৯ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘দৈহিক ব্যথা-বেদনা বা অন্য কোন অসুবিধার কারণে যদি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাতের নামায ছুটে 
যেত, তাহলে তিনি দিনের বেলায় ১২ রাকআত নামায পড়তেন ৷” 


2 al Ie ্ :4 wc dhl ED >| EE EL \\৭./(t 
LG 5 US HES dls pegs bE Il 52 LE FE Lids do 
sly FM G2 BSE HY CF NSLS dl 


২৪/১১৯০ । উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


*৯০ মুসলিম ৭৬৭, আহমাদ ২৩৪৯৭, ২৫১৪৯ 
১৯১ সুসলিম ৭৪৬, তিরমিযী ৪৪৫, নাসায়ী ১৭২২, ১৭২৩, ১৭২৪, ১৭২৫, 
১৭৮৯, আবূ দাউদ ১৩৪২, ১৩৪৬, ১৩৫০, ২৪৩৪, ইবনু মাজাহ ১১৯১, 


আহমাদ ২৩৭৪৮, ২৫৬৮৭, দারেমী ১৪৭৫ 
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বলেছেন, “যে ব্যক্তি স্বীয় অযধীফা (দৈনিক যথা নিয়মে তাহাজ্জুদের 
নামায) অথবা তার কিছু অংশ না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে, অতঃপর 
যদি সে ফজর ও যোহরের মধ্যবতী সময়ে তা পড়ে নেয়, তাহলে 
তার জন্য তা এমনভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, যেন সে তা রাতেই 
পড়েছে” (নলন্সলিম)”** 


al Fa al ds JE dE wc S02 RP gl 59 \\A\/ro 
i '5y EA = a & J 0 hz A 5: ts te 


চৈ ale aE ols) sl 4425 ঙঁ EL; ya jo Kot 


২৫/১১৯১। আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন, যে রাতে উঠে নামায পড়ে 
এবং নিজ স্ত্রীকেও জাগায় । অতঃপর যদি সে (জাগতে) অস্বীকার 
করে, তাহলে তার মুখে পানির ছিটা মারে। অনুরূপ আল্লাহ সেই 
মহিলার প্রতি দয়া করুন, যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং নিজ 
স্বামীকেও জাগায় । অতঃপর যদি সে (জাগতে) অস্বীকার করে, 
তাহলে সে তার মুখে পানির ছিটা মারে।” (আর দাউদ, বিশুদ্ধ 


*২ মুসলিম ৭৪৭, তিরমিযী ৪০৮, নাসায়ী ১৭৯০ থেকে ১৭৯২, আবু দাউদ 


১৩১৩, ১৩৪৩, ২২০, ৩৭৯, মুওয়াত্তা মালিক ৪৭০, দারেমী ১৪৭৭ 
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সুতে)" 

4 ds25 06:9 ALE Zl G25 Ash Bf BEG SEG Ma/eY 

3-5 Lo oe AT 3 EE Gy ls le Sl be 
see Bil 345 3 dl ASUS EUG BS BES lh OSS 


২৬/১১৯২। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবূ সাঈদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন কোনো ব্যক্তি তার 
স্ত্রীকে রাতে জাগিয়ে উভয়ে নামায পড়ে অথবা তারা উভয়ে দু’ 
রাকআত করে নামায আদায় করে, তবে তাদেরকে (অতীব) 
যিকিরকারী ও যিকিরকারিনীদের দলে লিপিবদ্ধ করা হয়।” (আব 
দাউদ বিশুদ্ধ সুতে) *** 


iy Hs dl be sl SCE hl G2 LE 165 Nar/ey 
5% el LE AY eS EES sa) ঠ PES] EE 25 5:06 


Srl gute ae | 


SE AE : BALAI BF Gots Bz lito 
HE Gare mds Cd FS AS Sl EL PF 2 13) >| 


LA 


২৭/১১৯৩ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন তোমাদের কেউ 


»৯* আবু দাউদ ১৩০৮, নাসায়ী ১৬১০, ইবনু মাজাহ ১৩৩৬, আহমাদ ৭৩৬২ 


*** আবূ দাউদ ১৩০৯, ইবনু মাজাহ ১৩৩৫ 
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নামাযের মধ্যে তন্দ্রাভিভূত হবে, তখন সে যেন নিদ্রা যায়, যতক্ষণ 
না তার নিদ্রার চাপ দূর হয়ে যায়। কারণ, যখন কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন 
হয়ে নামায পড়বে, তখন সে খুব সম্ভবত: ক্ষমা প্রার্থনা করতে 
গিয়ে নিজেকে গালি দিতে লাগবে” (বৃখারী ও মুসলিম) *** 


abl 2 al EG ্ J aio dl Ca) 2572 4 SY) M\AL/SA 
BU B SAN FELG il G2 ESS BG Kp ils 0 
OES pil J ৮১১১ 


২৮/১১৯৪ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন 
তোমাদের কেউ রাতে উঠবে ও (ঘুমের চাপের কারণে) জিহ্বায় 
কুরআন পড়তে এমন অসুবিধা বোধ করবে যে, সে কি বলছে তা 
বুঝতে পারবে না, তখন সে যেন শুয়ে পড়ে৷” (সনসলিম) ** 


C1 FG IU BS SSE OE ct 


*** সহীহুল বুখারী ২১২, মুসলিম ৭৮৬, তিরমিযী ৩৫৫, নাসায়ী ১৬২, আবূ 
দাউদ ১৩১০, ইবনু মাজাহ ১৩৭০, আহমাদ ২৩৭৬৬, ২৫১৩৩, ২৫১৭১, 
২৫৬৯৯, ২৫৭৭৭, মুওয়াত্তা মালিক ২৫৯, দারেমী ১৩৮৩ 


*১* মুসলিম ৭৮৭, আবূ দাউদ ১৩১১, ইবনু মাজাহ ১৩৭২, আহমাদ ২৭৪৫০ 
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পরিচ্ছেদ - ২১৩: কিয়ামে রমযান বা তারাবীহর নামায 
মুস্তাহাব 


ade dl bo MIS Sac dl S22 RR alse ১১৭০/১ 


35 ba FE UT Db VUE GUL SUES BE Ln: d0 os 


১/১১৯৫। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় রমযান মাসে কিয়াম করবে 
(তারাবীহ পড়বে), তার পূর্বেকার পাপসমূহ মাফ করে দেওয়া 
হবে” (বুখারী ও মনসলিম) **' 


rs ঙ LES Pe) ) “lc ll 2 abl J 6) J “LI ১১৭৭/9 
UU OURS FE Ln 0A ALA 43 AIG Of LE Ss SUS 
daily 4B ALE UI ESS 


২/১১৯৬ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


*৭ সহীহুল বুখারী ৩৫, ৩৭, ৩৮, ১৯০১, ২০০৮, ২০০৯, ২০১৪, মুসলিম 
৭৬০, তিরমিযী ৬৮৩, নাসায়ী ২১৯৮ থেকে ২২০৭, ৫০২৭, আবু দাউদ 
৩১৭১, ১৩৭২, আহমাদ ৭১৩০, ৭২৩৮, ৭৭২৯, ৭৮২১, ৮৭৭৫, ৯১৮২, 


৯৭৬৭, ৯৯৩১, ১০১৫৯, ১০৪৬২, ২৭৫৮৩, ২৭৬৭৫, দারেমী ১৭৭৬ 
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বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামে রমযান 
(তারাবীহ) সম্পর্কে দৃঢ় আদেশ (ওয়াজিব) না করেই, তার প্রতি 
উৎসাহ দান করতেন এবং বলতেন, “যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে 
নেকীর আশায় রমযানে কিয়াম (তারাবীহর নামায আদায়) করবে, 
তার অতীতের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে” (মসলিম)'*” 


se 


MEHR 55 SDDS eS 55 SC - 8) 


পরিচ্ছেদ - ২১৪: শবে কদরের ফযীলত এবং সর্বাধিক 
সম্ভাবনাময় রাত্রি প্রসঙ্গে 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
SAISON WES SH 3 50 


ZF 5 085 08 3 C26 SHUR © HL A Ss 5s 
[oO ATE Eo 


অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি এ (কুরআন)কে অবতীর্ণ করেছি 
মর্যাদাপূর্ণ রাত্রিতে (শবেকদরে)। আর মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি সম্বন্ধে তুমি 


১৯৮ এ 
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কি জান? মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম । এঁ রাত্রিতে 
ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরীল) অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে 
তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্ৰমে শান্তিময় সেই রাত্রি ফজর 
উদয় হওয়া পর্যন্ত ৷ (সুরা ক্লাদর) 


তিনি আরও বলেছেন, 
8 TEE ile 5 Hla TA As a Sf Ce Ae 
SUSE DSS ESTO wd ASO} 
2d, GE EN TV PEE REA gi 
© Sr US BGs AAO SS AS SH ES O 2 
্থ 4 BNE 3 2d R We wu Eafe 
(00:56 {O EID ADS op 25 


রাৎ, নিশ্চয় আমি এ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এক 
বরকতময় (আশিস-পূত শবে কদর) রাতে; নিশ্চয় আমি 
সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় । 
আমার আদেশক্রমে, আমি তো রসূল প্রেরণ করে থাকি। এ 
সর্বজ্ঞ । (সূরা দুখান ৩ আয়াত) 
es 426 dl be gd 58 ue 4 G2) E25 Bf SEG NAV 
ie 4355 br FE UY DE USS GOL ADULT BG Sn 
le 
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১/১১৯৭ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি শবেকদরে 
(ভাগ্য-রজনী অথবা মহীয়সী রজনীতে) ঈমানসহ সাওয়াবের 
আশায় কিয়াম করে (নামায পড়ে), তার অতীতের গুনাহ মাফ 
করে দেওয়া হয়।” (রৃখারী ও মুসলিম) *** 


কও EL ণ * 4%, kl bn) hl 5% Fa 3 0 


2 a a 


ets ag SSE Ce 5 


২/১১৯৮ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু সাহাবিকে 
স্বপ্নযোগে (রমযান মাসের) শেষ সাত রাতের মধ্যে শবে কদর 
দেখানো হল। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “আমি দেখছি যে, শেষ সাত রাতের ব্যাপারে তোমাদের 
স্বপ্নগুলি পরস্পরের মুতাবেক। সুতরাং যে ব্যক্তি শবে কদর 


*৯৯ সহীহুল বুখারী ৩৫, ৩৭, ৩৮, ১৯০১, ২০০৮, ২০০৯, ২০১৪, মুসলিম 
৬০, তিরমিযী ৬৮৩, নাসায়ী ২১৯৮ থেকে ২২০৭, ৫০২৭, আবু দাউদ 
৩১৭১, ১৩৭২, আহমাদ ৭১৩০, ৭২৩৮, ৭৭২৯, ৭৮২১, ৮৭৭৫, ৯১৮২, 


৯৭৬৭, ৯৯৩১, ১০১৫৯, ১০৪৬২, ২৭৫৮৩, ২৭৬৭৫, দারেমী ১৭৭৬ 
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অনুসন্ধানী হবে, সে যেন শেষ সাত রাতে তা অনুসন্ধান করে।” 
(বুখারী ও 7) °° 


dl be ld BE: ELIE iE Uhl 5 LSE LE Waar 
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ALE Ss UES Be FIN AS 


৩/১১৯৯। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশ 
দিনে এতে-কাফ করতেন এবং বলতেন, “তোমরা রমযানের শেষ 
দশকে শবে কদর অনুসন্ধান কর” (বুখারী ও মুসলিম) ** 


Zz 
£ 


6 is le Bl Ge BT SAE hl G25 ee Nels 
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৪/১২০০ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, আল্লাহর 


২০০ সহীহুল বুখারী ২০১৫, ৪৯৯১, মুসলিম ১১৬৫, আহমাদ ৪৪৮৫, ৪৫৩৩, 
৪৬৫৭, ৪৭৯৩, ৪৯১৯, ৫০১১, ৫২৬১, ৫৪০৭, ৫৪২০, ৫৪৬১, ৫৬১৯, 
৫৮৯৬, ৬৪৩৮, মুওয়াত্তা মালিক ৭০৬ 

২০১ সহীহুল বুখারী ২০২০, ২০১৭, মুসলিম ১১৬৯, তিরমিযী ৭৯২, আহমাদ 


২৩৭১৩, ২৩৭৭১, ২৩৯২৪, ২৫১৬২ 
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শেষ দশকের বিজোড় (রাত)গুলিতে শবে কদর অনুসন্ধান কর” 
(বৃখারা ২০২ 


ale dl bo Ml LI SE EE AGE hl G25 EE Neo 
555 AA EEG JUL GUESS Ss 32531 G82 FES Bl ls 


৫/১২০১ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে আরও বর্ণিত, 
তিনি বলেন, ‘যখন রমযানের শেষ দশক প্রবেশ করত, তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নিজে জাগতেন, নিজ 
পরিজনদেরকেও জাগাতেন, কঠোর পরিশ্রম করতেন এবং 
কোমরে লুঙ্গি বেঁধে নিতেন ৷” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 


SEE oy de hl oe NTS SE LIE ES 00/1 
hE BEE YU Re SN AD GS off BEY LISS 
ES) 
৬/১২০২ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে আরও বর্ণিত, 


২০২ এ 
২* মুসলিম ১১৭৪, তিরমিযী ৭৯৬, নাসায়ী ১৬৩৯, আবূ দাউদ ১৩৭৬, 
২৩৮৬৯, ইবনু মাজাহ ১৭৬৭, ১৭৬৮, ২৩৬১১, ২৩৮৫৬, ২৪৩৯২, 


২৫৬৫৬ 
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তিনি বলেন, ‘রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
(আল্লাহর ইবাদতের জন্য) যত পরিশ্রম করতেন, অন্য কোন মাসে 
তেমন পরিশ্রম করতেন না৷ (অনুরূপভাবে) রমযানের শেষ দশকে 
যত মেহনত করতেন অন্য দিনগুলিতে তত মেহনত করতেন না 
(মসলিম, প্রথমাংশ মুসলিম শরীফে নেই। হয়তো বা অন্য কপিতে আছে ।)** 


Eo ন ede al S| Sn al J | ঠি 26 C5 ১৫: /১ 
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হৈ ত ৩২> JG Si lol, CE 


৭/১২০৩ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহা হতেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি 
বলুন, যদি আমি (ভাগ্যক্রমে) শবে কদর জেনে নিই, তাহলে 
তাতে কোন (দো'আ) পড়ব?’ তিনি বললেন, এই দো'আ, 
“আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউউন তুহিব্বুল ‘আফওয়া ফা‘ফু ‘আন্নী ৷” 
অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা ভালবাসো সুতরাং 
তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও ৷ (তিরমিষী হাসান সহীহ)*** 


২০৪ সহীহুল বুখারী ২০২৪, মুসলিম ১১৭৫, তিরমিযী ৭৯৬, নাসায়ী ১৬৩৯ এঁ 


২ তিরমিযী ৩৫১৩, ইবনু মাজাহ ৩৮৫০ 
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পরিচ্ছেদ - ২১৫: দাঁতন করার মাহাত্ম্য ও প্রকৃতিগত 

le dl bo hl dys I ws Bl 2 Lh 3 56 weetf) 
FE IGG FS - NSE ENG BIg I. i 
Ale Sx NS 
১/১২০৪। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যদি আমি আমার 
উম্মতের উপর বা লোকদের উপর কঠিন মনে না করতাম, 
তাহলে প্রতিটি নামাযের সাথে মিসওয়াক বা দাঁতন করার আদেশ 

দিতাম ৷” (বৃখারী ও মুসলিম)” 

ale hl bo Sl dss SE di care dl ob) EIS SES \e0f¢ 

AE Gea. MAGE 255 el or FEN ds 


২/১২০৫ হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


২** সহীহুল বুখারী ৮৮৭, মুসলিম ২৫২, তিরমিযী ২২, নাসায়ী ৭, ৫৩৪, আবূ 
দাউদ ৪৬, ইবনু মাজাহ ২৮৭, আহমাদ ৯৭০, ৭২৯৪, ৭৩৬৪, ৭৪৫৭, 


৭8৯৪, ৮৯২৮, ৮৯৪১, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৭, ১৪৮, দারেমী ৬৮৩, ১৪৮৪ 
178 


বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুম থেকে 
উঠতেন, তখন তিনি মিসওয়াক বা দাঁতন দিয়ে দাঁত মেজে 
নিতেন (বৃখারী ও মুসলিম) *** 


Pe MI 4 EH dt AE hl G25 LE 165 er 
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৩/১২০৬ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য 
দঁতন ও ওজুর পানি প্রস্তুত করে রাখতাম । অতঃপর আল্লাহর 
যখন রাতে তাকে জাগাবার ইচ্ছা হত, তখন তিনি জেগে উঠতেন। 
তারপর মিসওয়াক বা দাঁতন করতেন এবং ওযু করে নামায 
পড়তেন ৷' (মৃসলিম)'* 


ade dhl be Bld IE: wc dhl 2) AH 8 ev 
Sed oly BAS nile EIS: lay 
৪/১২০৭ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
২ সহীহুল বুখারী ২৪৬, ৮৮৯, ১১২৬, মুসলিম ২৫৫, নাসায়ী ২, ১৬২১- 


১৬২৪, আবূ দাউদ ১৬৫৫, ইবনু মাজাহ ২২৯৪৮, দারেমী ৬৮৫ 


২০ সহীহুল বুখারী ১৯৬৯, তিরমিযী ৪৪৫, মুসলিম ৭৪৬, নাসায়ী ১৩১৪, ১৬০১ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তোমাদেরকে 
দাঁতন করার জন্য বেশি তাকীদ করেছি’ (বৃখার)** 


EAE HA 


a ce 
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৫/১২০৮ শুরাইহ ইবনে হানি রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, একদা আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে জিজ্ঞাসা 
করলাম, ‘নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বাড়িতে প্রবেশ করে 
সর্বপ্রথম কি কাজ করতেন?’ তিনি বললেন, 'দাঁতন করতেন।' 
(মুসলিম)*** 
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৬/১২০৯ । আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, ‘একদা আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 


২৯ সহীহুল বুখারী ৮৮৮, নাসায়ী ৬, আহমাদ ১২০৫০, ১৩১৮৬, ৬৮১ 
** মুসলিম ২৫৩, নাসায়ী ৮, আবূ দাউদ ৫১, ইবনু মাজাহ ২৯৩, আহমাদ 


২৪২৭৪, ২৪৯৫৮, ২৫০২০, ২৫০৫৪, ২৫৪৬৬, ২৭৬০১ 
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নিকট প্রবেশ করলাম, তখন দাঁতনের একটি দিক তাঁর জিভের 
উপর রাখা ছিল’ (বৃখারী ও মলন্সলিম, এ শব্দঙলি মুসলিমের)'* 
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৭/১২১০। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দাঁতন মুখ পবিত্র রাখার ও 
প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের উপকরণ ।” (নাসাঈ, ইবনে বুযাইমা তার সহীহ 
নামক এছ্থে বিশুদ্ধ সুৱে উল্লেখ করেছেন !)**২ 
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৮/১২১১ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রকৃতিগত আচরণ 
(নবীগণের তরীকা) পাঁচটি অথবা পাঁচটি কাজ প্রকৃতিগত আচরণ, 


২১১ সহীহুল বুখারী ২৪৪, মুসলিম ২৫৪, নাসায়ী ৩ আবূ দাউদ ৪৯ 
২১২ নাসায়ী ৫ আহমাদ ২৩৬৮৩, ২৩৮১১, ২৪৪০৪, ২৪৬০৯, ২৫৪৮৩, দারেমী 
৬৮৪ 
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(১) খৎনা (লিঙ্গত্বক ছেদন) করা। (২) লজ্জা-স্থানের লোম কেটে 
পরিষ্কার করা । (৩) নখ কাটা । (৪) বগলের লোম ছিড়া। (৫) 
গোঁফ ছেটে ফেলা” (বুখারী ও মুসলিম/)'** 
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৯/১২১২ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দশটি 
কাজ প্রকৃতিগত আচরণ; (১) গোঁফ ছেটে ফেলা। (২) দাড়ি 
বাড়ানো । (৩) দঁতিন করা৷ (8) নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার 
করা। (৫) নখ কাটা । (৬) আঙ্গুলের জোড়সমূহ ধোয়া। (৭) 
বগলের লোম তুলে ফেলা । (৮) গুপ্তা-ঙ্গের লোম পরিষ্কার করা । 
(৯) পানি দ্বারা ইন্তেঞ্জা (শৌচকর্ম) করা৷” বর্ণনাকারী বলেন, 
১০নং আচরণটি ভুলে গেছি, তবে মনে হয়, তা কুলি করা হবে। 


২ সহীহুল বুখারী ৫৮৮৯, ৫৮৯১, ৬২৯৭, মুসলিম ২৫৭, তিরমিযী ২৭৫৬, 
নাসায়ী ১০, ১১, ৫২২৫, আবূ দাউদ ৪১৯৮, ইবনু মাজাহ ২৯২, আহমাদ 


৭০৯২, ৭২২০, ৭৭৫৪, ৯০৬৬, ৯৯৬৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৭০৯ 
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বর্ণনাকারী ওকি’ বলেন, ‘ইন্তিকাসুল মা’ মানে পানি দিয়ে ইন্তেঞ্জা 
করা । (মুসলিম)'** 


দাড়ি বাড়ানো মানে: তার কিছুই না কাটা। আঙ্গুলের জোড় 
মানে: আঙ্গুলের গাঁট 


ade dhl be col 6 ULE BN GES LE pl 085 NWN 
AE Baca FU ie 44] ish J ey 


১০/১২১৩ । আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা গোঁফ 
কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর” (বৃখারী, মনসলিম)'* 


b IEE EIA SSG HEU ot aS ELC =tNA 
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পরিচ্ছেদ - ২১৬: যাকাতের অপরিহার্যতা এবং তার 
ফযীলত 


২১ মুসলিম ২৬১, তিরমিযী ২৭৫৭, নাসায়ী ৫০৪০-৫০৪২, আবু দাউদ ৫৩, 
ইবনু মাজাহ ২৯৬, আহমাদ ২৪৫৩৯ 
২১ সহীহুল বুখারী ৫৮৯৩, তিরমিষী ২৭৬৩, ২৭৬৪, মুসলিম ২৫৯, নাসায়ী 


১২, ১৫, ৫০৪৫, ৫০৪৬, ৫২২৬, আবূ দাউদ ৪১৯৯, আহমাদ ৪৬৪০ 
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আল্লাহ তা‘আলা বলেন, (% 5) {6 8531145 SLL ¥ 


অর্থাৎ তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় কর। (বাকারাহ 
৪৩ আয়াত) 


তিনি অন্যত্ৰ বলেছেন, 


(o RUG sis dhs 


অর্থাৎ তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বি-শুদ্ধচিত্ত 
হয়ে একনিষ্ঠ-ভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম করতে 
ও যাকাত প্রদান করতে । আর এটাই সঠিক ধর্ম । (বাইয়েনাহ ৫ আয়াত) 


তিনি অন্যত্ৰ আরও বলেছেন, 


[rl GG 4855 AES BLS cS S23 
অর্থাৎ তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে সদকা গ্রহণ কর, যার 
দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত করে দেবে। (সূরা 
তাওবাহ ১০৩ আয়াত) 


LE dhl G25 7 ol 583 NON 
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£ 
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১/১২১৪ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্াছু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “পাঁচটি ভিত্তির উপর দ্বীনে 
ইসলাম স্থাপিত । (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য 
কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসুল। (২) 
নামায প্রতিষ্ঠা করা। (৩) যাকাত আদায় করা। (8) বায়তুল্লাহর 
(কা'বা গৃহে)র হজ্জ করা। এবং (৫) রমযানের রোযা পালন করা ৷” 
(বধরীযুসদিয] ** 

JL 2 50 6 ce dl oo) Hl Ait 2 id 585 \cNo/e 
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*১* সহীহুল বুখারী ৮, মুসলিম ১৬, তিরমিযী ২৬০৯, ৫০০১, আবু দাউদ 
৪৭৮৩, ৫৬৩৯, ৫৯৭৯, ৬২৬৫ 
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২/১২১৫ ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন নাজ্দ (রিয়ায এলাকার) অধিবাসীদের একজন 
আলুলায়িত কেশী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
নিকট উপস্থিত হল। আমরা তার ভনভন শব্দ শুনছিলাম, আর 
তার কথাও বুঝতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসল এবং (তখন বুঝলাম,) সে 
ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। (উত্তরে) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “(ইসলাম হল,) দিবা-রাত্রিতে পাঁচ 
অক্তের নামায (প্রতিষ্ঠা করা)।” সে বলল, ‘তা ছাড়া আমার উপর 
অন্য নামায আছে কি?’ তিনি বললেন, “না, কিন্তু যা কিছু তুমি 
নফল হিসাবে পড়বে” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আবার বললেন, “এবং রমযান মাসের রোযা” লোকটি বলল, ‘তা 
ছাড়া আমার উপর অন্য রোযা আছে কি?’ তিনি বললেন, “না, 
তবে তুমি যা নফল হিসাবে করবে” বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যাকাতের কথা বললেন। সে 
বলল, ‘তাছাড়া আমার উপর অন্য দান আছে কি?’ তিনি বললেন, 
“না, তবে তুমি যা নফল হিসাবে করবে।” তারপর লোকটি পিঠ 


ফিরিয়ে এ কথা বলতে বলতে যেতে লাগল, ‘আল্লাহর কসম! 
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আমি এর চাইতে বেশী কিছু করব না এবং এর চেয়ে কমও করব 
না৷’ তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“লোকটি সত্য বলে থাকলে পরিত্রাণ পেয়ে গেল।” (বৃখারী ও 
মুসলিম)'** 
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৩/১২১৬ ৷ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু‘আয রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে 
ইয়ামন পাঠাবার সময়ে (তাঁর উদ্দেশ্য) বললেন, “তাদের 
(ইয়ামানবাসীদেরকে সর্বপ্রথম) এই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহ্বান 
জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, আর আমি 
আল্লাহর রসূল। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে 


২১৭ সহীহুল বুখারী ৪৬, ১৮৯১, ২৬৭৮, ৬৯৫৬, মুসলিম ১১, নাসায়ী ৪৫৮, 
২০৯০, ৫০২৮, আবূ দাউদ ৩৯১, ৩২৫২, আহমাদ ১৩৯৩, মুওয়াত্তা মালিক 


৪২০, দারেমী ১৫৭৮ 
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জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর রাতদিনে পাঁচ অক্তের 
নামায ফরয করেছেন। অতঃপর যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, 
তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত 
ফরয করেছেন; যা তাদের মধ্যে যারা (নিসাব পরিমাণ) মালের 
অধিকারী তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্র 
ও অভাবী মানুষদের মাঝে তা বণ্টন করে দেওয়া হবে” (বুখারী 
ও মুসলিম)" 
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৪/১২১৭ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“মানুষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ সংগ্রাম করার জন্য আমি আদিষ্ট 
হয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ্‌ 


ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। 


২১ সহীহুল বুখারী ১৩৯৫, ১৪৫৮, ১৪৯৬, ২৪৪৮, ৪৩৪৭, ৭৩৭১, ৭৩৭২, 
মুসলিম ১৯, তিরমিযী ৬২৫, ২০১৪, নাসায়ী ২৪৩৫, আবূ দাউদ ১৫৮৪, 


ইবনু মাজাহ ১৭৮৩, আহমাদ ২০৭২, দারেমী ১৬১৪ 
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আর নামায কায়েম করবে ও (ধনের) যাকাত আদায় করবে। 
যখন তারা এগুলি বাস্তবায়ন করবে, তখন ইসলামী হক (অর্থদণ্ড 
ইত্যাদি) ছাড়া তারা নিজেদের জান-মাল আমার নিকট হতে 
সুরক্ষিত করে নেবে। আর (অন্তরের গভীরে কুফরি বা পাপ 
লুকানো থাকলে) তাদের হিসাব আল্লাহর জিম্মায় ।” (বুখারী 
মুসলিম)'** 
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৫/১২১৮। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, যখন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


২» সহীহুল বুখারী ২৫, মুসলিম ২২ 
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মারা গেলেন এবং আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা নিযুক্ত 
হলেন। আর আরববাসীদের মধ্যে যার কাফের (মুরতাদ) হবার 
ছিল সে কাফের (মুরতাদ) হয়ে গেল, (এবং যারা সম্পূর্ণ ধর্মত্যাগ 
করেনি; বরং যাকাত দিতে অস্বীকার করছে মাত্র, তাদের বিরুদ্ধে 
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সশস্ত্র সংগ্রামের সংকল্প প্রকাশ 
করলেন) তখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘এ (যাকাত 
দিতে নারাজ) লোকদের বিরুদ্ধে কেমন করে যুদ্ধ করবেন অথচ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, “লোকেরা 
‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই) 
না বলা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট 
হয়েছি। অতএব যে ব্যক্তি তা বলবে, সে ইসলামী অধিকার 
(অর্থদণ্ড ইত্যাদি) ছাড়া তার জান-মাল আমার নিকট থেকে 
নিরাপদ করে নেবে। আর তার (অন্তরের গভীরে কুফরি বা পাপ 
লুকানো থাকলে) হিসাব আল্লাহর জিম্মায়”? আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 
আনহু বললেন, ‘আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের 
মধ্যে পার্থক্য করবে, তার বিরুদ্ধে আমি লড়াই করব । কারণ, 
যাকাত মালের উপর আরোপিত হক । আল্লাহর শপথ! আল্লাহর 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যে রশি আদায় করত, 
তা যদি আমাকে না দেয়, তাহলে তা না দেওয়ার জন্য তাদের 
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আল্লাহর শপথ! অচিরেই আমি দেখলাম যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ 
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হৃদয়কে যুদ্ধের জন্য প্রশস্ত 
করেছেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর সিদ্ধান্তই 
যথার্থ ' (বৃখারা)*** 


4s ০ hl bo GD SN TR Ee a 58 \o\A/1 
Ej 5 as YAS YG A Lad dE LE Gls JE Se 
JE bx. (23) 5 83 ESS Lal 


৬/১২১৯। আবূ আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
একটি লোক নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল, 
‘আমাকে এমন একটি আমল বলুন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ 
করাবে’ তিনি বললেন, “আল্লাহর বন্দেগী করবে, আর তাঁর সাথে 
কোন কিছুকে অংশীদার স্থির করবে না। নামায কায়েম করবে, 
যাকাত দেবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে ।” (বৃখারা 
মুসলিম)'** 


২২০ সহীহুল বুখারী ১৪০০, ১৪৫৭, ৬৯২৪, ৭২৮৫, মুসলিম ২০, তিরমিযী 
২৬০৭, নাসায়ী ২৪৪৩, ৩০৯১-৩০৯৪, ৩৯৬৯-৩৯৭১, ৩৯৭৩, ৩৮৭৫, আবু 
দাউদ ১৫৫৬, আহমাদ ৬৮, ১১৮, ২৪১, ৩৩৭, ৯১৯০, ১০৪৫৯ 

২২১ সহীহুল বুখারী ১৩৯৬, ৫৯৮৩, মুসলিম ১৩, নাসায়ী ৪৬৮, আহমাদ 


২৩০২৭, ২৩০৩৮ 
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৭/১২২০ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, এক 
বেদুঈন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে নিবেদন 
করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন এক আমলের কথা 
বলে দিন, যার উপর আমল করলে, আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে 
পারব’ তিনি বললেন, “আল্লাহর ইবাদত করবে ও তাঁর সাথে 
কোন কিছুকে অংশীদার স্থির করবে না। নামায কায়েম করবে, 
ফরয যাকাত আদায় করবে ও রমযানের রোযা পালন করবে।” 
সে বলল, ‘সেই মহান সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন 
আছে, আমি এর চেয়ে বেশী করব না৷’ তারপর যখন সে লোকটা 
পিঠ ফিরে চলতে লাগল, তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “যে ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের কোন লোক দেখতে আগ্রহী, 
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সে যেন এই লোকটিকে দেখে” (বৃখারী ও মনসলিম)'** 


০ ৰ 4% JE we dl 52) DE PE U3 NVA 


Se LL BO dll 8G Els SLD PLB ls le dH 
ale 


৮/১২২১। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে 
মঙ্গল কামনা করার বায়‘আত করেছি’ (বৃখারী ও মুসলিম/''* 


dhl bo Al d5 IEG wie dl S32 BIA Bf 85 Neca 
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২২২ সহীহুল বুখারী ১৩৯৭, মুসলিম ১৪, আহমাদ ৮৩১০ 
২২০ সহীহুল বুখারী ৫৭, ৫৮, ৫২৪, ১৪০১, ২১৫৭, ২৭১৪, ২৭১৫, ৭২০৪, ৫৬, 
তিরমিযী ১৯২৫, নাসায়ী ৪১৫৬, ৪১৫৭, ৪১৭৪, ৪১৭৫, ৪১৭৭, ৪১৮৯, 


আহমাদ ১৮৬৭১, ১৮৭০০, ১৮৭৩৪ম ১৮৭৪৩, ১৮৭৬০, দারেমী ২৫৪০ 
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৯/১২২২ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“প্রত্যেক সোনা ও চাঁদির অধিকারী ব্যক্তি যে তার হক (যাকাত) 
আদায় করে না, যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন তার জন্য 
এঁ সমুদয় সোনা-চাঁদিকে আগুনে দিয়ে বহু পাত তৈরি করা হবে। 
অতঃপর সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং 
তার দ্বারা তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগা হবে। যখনই সে 
পাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তখনই তা পুনরায় গরম করে অনুরূপ 
দাগার শাস্তি সেই দিনে চলতেই থাকবে, যার পরিমাণ হবে ৫০ 
হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার- 
নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার পথ দেখতে পাবে; 
হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে” 


জিজ্ঞাসা করা হল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আর উটের ব্যাপারে 
কি হবে?’ তিনি বললেন, “প্রত্যেক উটের মালিকও; যে তার হক 
(যাকাত) আদায় করবে না---আর তার অন্যতম হক এই যে, 
পানি পান করাবার দিন তাকে দোহন করা (এবং সে দুধ 
লোকদের দান করা)- যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন তাকে 
এক সমতল প্রশস্ত প্রান্তরে উপুড় করে ফেলা হবে। আর তার উট 
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সকল পূর্ণ সংখ্যায় উপস্থিত হবে; ওদের মধ্যে একটি বাচ্চাকেও 
অনুপস্থিত দেখবে না। অতঃপর সেই উটদল তাদের খুর দ্বারা 
তাকে দলবে এবং মুখ দ্বারা তাকে কামড়াতে থাকবে। এইভাবে 
যখনই তাদের শেষ দল তাকে দলে অতিক্রম করে যাবে, তখনই 
পুনরায় প্রথম দলটি উপস্থিত হবে। তার এই শাস্তি সেদিন হবে, 
যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না 
বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে 
তার শেষ পরিণাম দর্শন করবে; জান্নাতের অথবা জাহান্নামের ৷” 


জিজ্ঞাসা করা হল, ‘হে আল্লাহর রসূল! গরু-ছাগলের ব্যাপারে 
কি হবে?’ তিনি বললেন, “আর প্রত্যেক গরু-ছাগলের 
মালিককেও; যে তার হক আদায় করবে না, যখন কিয়ামতের দিন 
উপস্থিত হবে, তখন তাদের সামনে তাকে এক সমতল প্রশস্ত 
ময়দানে উপুড় করে ফেলা হবে; যাদের একটিকেও সে অনুপস্থিত 
দেখবে না এবং তাদের কেউই শিং-বাঁকা, শিং-বিহীন ও শিং-ভাঙ্গা 
থাকবে না। প্রত্যেকেই তার শিং দ্বারা তাকে আঘাত করতে 
থাকবে এবং খুর দ্বারা দলতে থাকবে। তাদের শেষ দলটি যখনই 
(ঢুস মেরে ও দলে) পার হয়ে যাবে তখনই প্রথম দলটি পুনরায় 
এসে উপস্থিত হবে। এই শাস্তি সেদিন হবে যার পরিমাণ ৫০ 
হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার- 


নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার রাস্তা ধরবে; 
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জান্নাতের দিকে, নতুবা জাহান্নামের দিকে” 
কি হবে?’ তিনি বললেন, “ঘোড়া হল তিন প্রকারের; ঘোড়া কারো 
পক্ষে পাপের বোঝা, কারো পক্ষে পর্দাস্বরূপ এবং কারো জন্য 
সওয়াবের বিষয় । যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পাপের বোঝা 
তা হল সেই ব্যক্তির ঘোড়া, যে লোক প্রদর্শন, গর্বপ্রকাশ এবং 
মুসলিমদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে পালন করেছে। এ ঘোড়া হল 
তার মালিকের জন্য পাপের বোঝা । 

যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পর্দাস্বরূপ, তা হল সেই 
ব্যক্তির ঘোড়া, যাকে সে আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত 
রেখেছে। অতঃপর সে তার পিঠ ও গর্দানে আল্লাহর হক ভুলে 
যায়নি । তার যথার্থ প্রতিপালন করে জিহাদ করেছে। এ ঘোড়া হল 
তার মালিকের পক্ষে (জাহান্নাম হতে অথবা ইজ্জত-সম্মানের জন্য) 
পর্দাস্বরূপ । 

আর যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য সওয়াবের বিষয়, তা হল 
সেই ঘোড়া যাকে তার মালিক মুসলিমদের (প্রতিরক্ষার) উদ্দেশ্যে 
কোন চারণভূমি বা বাগানে প্রস্তুত রেখেছে। তখন সে ঘোড়া এ 
চারণভূমি বা বাগানের যা কিছু খাবে, তার খাওয়া এঁ (ঘাস-পাতা) 
পরিমাণ সওয়াব মালিকের জন্য লিপিবদ্ধ হবে। অনুরূপ লেখা 
হবে তার লাদ ও পেশাব পরিমাণ সওয়াব। সে ঘোড়া যখনই তার 
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রশি ছিড়ে একটি অথবা দু’টি ময়দান অতিক্রম করবে, তখনই 
তার পদক্ষেপ ও লাদ পরিমাণ সওয়াব তার মালিকের জন্য 
লিখিত হবে। অনুরূপ তার মালিক যদি তাকে কোন নদীর 
কিনারায় নিয়ে যায়, অতঃপর সে সেই নদী হতে পানি পান করে 
অথচ মালিকের পান করানোর ইচ্ছা থাকে না, তবুও আল্লাহ 
তা'আলা তার পান করা পানির সমপরিমাণ সওয়াব মালিকের 
জন্য লিপিবদ্ধ করে দেবেন” 

জিজ্ঞাসা করা হল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আর গাধা সম্পর্কে কি 
হবে?’ তিনি বললেন, “গাধার ব্যাপারে এই ব্যাপকার্থক একক 
আয়াতটি ছাড়া আমার উপর অন্য কিছু অবতীর্ণ হয়নি, 
25154 555 Ike F245 © #5 GE B55 Ee JS 05} 

(ASD LO 

অর্থাৎ যে ব্যক্তি অণু-পরিমাণ সৎকর্ম করবে সে তাও 
(কিয়ামতে) প্রত্যক্ষ করবে এবং যে ব্যক্তি অণু-পরিমাণ অসৎকার্য 
করবে সে তাও (সেদিন) প্রত্যক্ষ করবে।” (সূরা যিলযাল ৭-৮ 
আয়াত) (বৃখারী ২৩৭১, মুসলিম ৯৮৭ন€ নাসাঈ; হাদিসের 
শব্দাবলী সহীহ মুসলিম শরীফের /)*২8 


২* সহীহুল বুখারী ১৪০২, ১৪০৩, ২৩৭১, ২৮৫৩, ৪৫৬৫, ৪৬৫৯, ৬৯৫৮, 
তিরমিযী ১৫৩৬, নাসায়ী ২৪৪৮, ২৪৮২, ৩৫৬২, ৩৫৬৩, ৩৫৮২, আবূ 


দাউদ ১৬৫৮, ইবনু মাজাহ ১৭৮৬, ২৭৮৮, আহমাদ ৭৫০৯, ৭৬৬৩, 
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আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়াবলী 
মহান আল্লাহ বলেন, 
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অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের (রোযার) 


৭৬৯৮, ৮৪৪৭, ৮৭৫৪, ৯১৯১, ৯৯৭১, ১০৪৭৪, ২৭৪০১, ২৭৪৩৩, 


মুওয়াত্তা মালিক ৫৯৬, ৯৭৫ 
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বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া 
হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযম-শীল হতে পার। (রোযা) নির্দিষ্ট 
কয়েক দিনের জন্য । তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফর 
অবস্থায় থাকলে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যারা 
রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না (যারা 
রোযা রাখতে অক্ষম) তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকিনকে 
খাদ্য দান করবে। পরন্ত যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা 
তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তোমরা রোযা রাখ, তাহলে 
তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণ-প্রসু; যদি তোমরা উপলব্ধি 
করতে পার রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের 
স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী-রূপে কুরআন অবতীর্ণ 
করা হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে, 
সে যেন এ মাসে অবশ্যই রোযা পালন করে। আর যে অসুস্থ 
অথবা মুসাফির থাকে, তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করতে 
হবে (সূরা বাকারাহ ১৮৩- ১৮৫ আয়াত) 
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১/১২২৩ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মহান 
আল্লাহ বলেন, ‘আদম সন্তানের প্রতিটি সৎকর্ম তার জন্যই; কিন্তু 
রোযা স্বতন্ত্র, তা আমারই জন্য, আর আমিই তার প্রতিদান দেব ৷’ 
রোযা ঢাল স্বরূপ অতএব তোমাদের কেউ যেন রোযার দিনে 
অশ্লীল না বলে এবং হৈ-হউগোল না করে। আর যদি কেউ তাকে 
গালি-গালাজ করে অথবা তার সাথে লড়াই-ঝগড়া করে, তাহলে 
সে যেন বলে, ‘আমি রোযা রেখেছি’ সেই মহান সত্তার শপথ! 
যার হাতে মুহাম্মদের জীবন আছে, নিঃসন্দেহে রোজাদারের মুখের 
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দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মৃগনাভির সুগন্ধ অপেক্ষা বেশী উৎকৃষ্ট 
রোজাদারের জন্য দু'টি আনন্দময় মুহূর্ত রয়েছে, তখন সে 
আনন্দিত হয়; (১) যখন সে ইফতার করে (ইফতারের জন্য সে 
আনন্দিত হয়)। আর (২) যখন সে তার প্রতিপালকের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করবে, স্বীয় রোযার জন্য সে আনন্দিত হবে” (বৃখারী ও 
মুসলিম, এই শব্দগুলি বুখারার)*** 


বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে, ‘সে (রোজাদার) পানাহার ও 
যৌনাচার বর্জন করে একমাত্র আমারই জন্য। রোযা আমার জন্যই। 
আর আমি নিজে তার পুরস্কার দেব। আর প্রত্যেক নেকী দশগুণ 
বর্ধিত হয় 


মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, “আদম সন্তানের প্রত্যেক 
সৎকর্ম কয়েকগুণ বর্ধিত করা হয়। একটি নেকী দশগুণ থেকে 
নিয়ে সাতশত গুণ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘কিন্তু 
রোযা ছাড়া । কেননা, তা আমার উদ্দেশ্যে (পালিত) হয়। আর 
আমি নিজেই তার পুরস্কার দেব। সে পানাহার ও কাম প্রবৃত্তি 


২২ সহীহুল বুখারী ১৯০৪, ১৮৯৪, ৫৯২৭, ৭৪৯২, ৭৫৩৮, মুসলিম ১১৫১, 
তিরমিযী ৭৬৪, ৭৬৬, নাসায়ী ২২১৫-২২১৯, আবূ দাউদ ২৩৬৩, ইবনু 
মাজাহ ১৬৩৮, ১৬৯১, ৩৮২৩, আহমাদ ৭২৯৫, ৭৪৪১, ৭৬৩৬, ৭৭৮১, 


৭৯৯৬, ৮১৩৮, ৮৯৭২, ৯৬২৭, ৯৬৩১, মুওয়াত্তা মালিক ৬৮৯ 
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আমার (সন্তুষ্টি অর্জনের) উদ্দেশ্যেই বর্জন করে। রোজাদারের 
জন্য দু'টি আনন্দময় মুহূর্ত রয়েছে। একটি আনন্দ হল ইফতারের 
সময়, আর অপরটি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎকালে। আর 
নিশ্চয় তার মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মৃগনাভির সুগন্ধ অপেক্ষা 
অধিক উৎকৃষ্ট ৷” 
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২/১২২৪। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
থেকে ডাকা হবে, ‘হে আল্লাহর বান্দাহ! এ দরজাটি উত্তম (এদিকে 
এস)!’ সুতরাং যে নামাষীদের দলভুক্ত হবে, তাকে নামাযের 
দরজা থেকে ডাক দেওয়া হবে। আর যে মুজাহিদদের দলভুক্ত 
হবে। তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে রোযাদারদের 
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দলভুক্ত হবে, তাকে ‘রাইয়ান’ নামক দরজা থেকে আহ্বান করা 
হবে। আর দাতাকে দানের দরজা থেকে ডাকা হবে।” এ সব 
তার এঁ সকল দরজার তো কোন প্রয়োজন নেই৷ (কেননা মুখ্য 
উদ্দেশ্য হল, কোনভাবে জান্নাতে প্রবেশ করা৷) কিন্তু এমন কেউ 
হবে কি, যাকে উক্ত সকল দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে?’ তিনি 
বললেন, “হ্যঁ। আর আশা করি, তুমি তাদের দলভুক্ত হবে।” 


(বুখারী ও মুসলিম)'** 
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৩/১২২৫ ৷ সাহল ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতের মধ্যে এমন 
একটি দরজা আছে, যার নাম হল ‘রাইয়ান’; সেখান দিয়ে কেবল 


*** সহীহুল বুখারী ১৮৯৭, ২৮৪১, ৩২১৬, ৩৬৬৬, মুসলিম ১০২৭, তিরমিযী 
৩৬৭৪, নাসায়ী ২৪৩৯, ৩১৩৫, ৩১৮৩, ৩১৮৪, আহমাদ ৭৩৯৩, ৭৫৭৭, 


৮৫৭২, মুওয়াত্তা মালিক ১০২১ 
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কেউ সেদিক দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে, 
‘রোযাদাররা কোথায়?’ তখন তারা দণ্ডায়মান হবে। (এবং এঁ দরজা 
দিয়ে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে) তারপর যখন তাদের সর্বশেষ 
ব্যক্তি প্রবেশ করবে, তখন দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। আর 
সেখান দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।” (বৃখারী ও 
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৪/১২২৬ । আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
আল্লাহর পথে (অর্থাৎ জিহাদ-কালীন বা প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন-কল্পে) 
একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ এ একদিন রোযার বিনিময়ে তার 
চেহারাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছর (পরিমাণ পথ) দূরে রাখবেন” 


২২৭ সহীহুল বুখারী ১৮৯৬, ৩২৫৭, মুসলিম ১১৫২, তিরমিযী ৭৬৫, নাসায়ী 


২২৩৬, ২২৩৭, ইবনু মাজাহ ১৬৪০, আহমাদ ২২৩১১, ২২৩৩৫ 
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(বৃখারী ও মনসলিম্)'** 


es le dl be GF ws DSS RI 3 583 \eev/o 

Sete Gs PEG GE sg Ud BLS Bie GS I 
৫/১২২৭ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে 


ক্ষমা করে দেওয়া হয়।” (বৃখারী ও মুসলিম)'* 


SE dy Se le BVT dl iaic hls) LEG NAN 
S555 Ul OG LLL; SDN OB Lod SUS 5 1p 
Ale Gi Lab 


২+ সহীহুল বুখারী ২৮৪০, মুসলিম ১১৫৩, তিরমিযী ১৬২৩, নাসায়ী ২২৫১- 
২২৫৩, ইবনু মাজাহ ১৭১৭, আহমাদ ১০৮২৬, ১১০৪, ১১১৬৬, ১১৩৮১, 
দারেমী ২৩৯১ 

২২৯ সহীহুল বুখারী ৩৫, ৩৭, ৩৮, ১৯০১, ২০০৮, ২০০৯, ২০১৪, মুসলিম 
৭৬০, তিরমিযী ৬৮৩, নাসায়ী ২১৯৮, ২১৯৯, ২২০০, ২২০১-২২০৭, 
৫০২৭, আবূ দাউদ ১৩৭১, ১৩৭২, আহমাদ ৭১৩০, ৭২৩৮, ৭৭২৯, 
৭৮২১, ৭৮৭৫, ৯১৮২, ৯৭৬৭, ৯৯৩১, ১০১৫৯, ১০৪৬২, ২৭৬৭৫, 


২৭৫৮৩, দারেমী ১৭৭৬ 
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৬/১২২৮ । উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মাহে রমযানের আগমন 
ঘটলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের 
দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত 
করা হয়।” (বৃখারী ও মুসলিম)” 


El ly 2) :J ~~ “lc hl 2 abl J | EY \৫৭৭/১ 
Sie ASS IUk He ST ol Gh IB 45553 bills 
Sel bl lin, le 


eB GSS lh 2s ss NE: db: dl ly EY 


৬/১২২৯ উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে 
রোযা ছাড় । যদি (কালক্রমে) তোমাদের উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় 
I CHO Ae HNL OEE র) গুণতি 


২*' সহীহুল বুখারী ১৮৯৮, ১৮৯৯, ৩২৭৭, মুসলিম ১০৭৯, তিরমিযী ৬৮২, 
নাসায়ী ২০৯৭, ২১০৬, ইবনু মাজাহ ১৬৪২, আহমাদ ৭১০৮, ৭৭২৩, 
৭৮৫৭, ৮৪৬৯, ৮৬৯২, ৮৭৬৫, ৮৯৫১, ৯২১৩, মুওয়াত্তা মালিক ৬৯১, 


দারেমী ১৭৭৫ 
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ত্রিশ পূর্ণ করে নাও” (বৃখারী ও মুসলিম, শব্দাবলী বুখারীর)" 


মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, “তোমাদের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন 
থাকলে ত্রিশ দিন রোযা রাখ।” 


FESR S HE 3) J; EE OL 0A 
Le SGN ADS SYS be BUI SUS iG 


পরিচ্ছেদ - ২১৮: মাহে রমযানে অ-ধিকাধিক সৎকর্ম ও 
দান খয়রাত করা তথা এর শেষ দশকে আরও বেশী 
সৎকর্ম করা প্রসঙ্গে 


ll 2 al EG 6) :J ee hl CY) Le onl 89 NY 

his MS Go SLES BLE UI BE IE as SS 

all UAE ST lS KE SUES EE i i: E) Ee ৮s 6) 9 
AE Ge ol 2 A S4 fs il Ge 


২১ সহীহুল বুখারী ১৯০৯, মুসলিম ১০৮১, তিরমিযী ৬৮৪, নাসায়ী ২১১৭- 
২১১৯, ২১২৩, ইবনু মাজাহ ১৬৫৬, আহমাদ ৭৪৬৪, ৭৫২৭, ৭৭২১, 
৭৮০৪, ৯১১২, ৯১৭৬, ৯২৭১, ৯৫৪৩, ৯৫৭৫, ২৭২১১, ২৭২৬৫, ২৭৩১৭, 


দারেমী ১৬৮৫ 
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১/১২৩০ । ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত 
লোকের চেয়ে অধিক দানশীল ছিলেন। আর মাহে রমযানে যখন 
জিবরাঈল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি আরও বেশী 
বদান্যতা প্রদর্শন করতেন। জিবরাঈল মাহে রমযানের প্রত্যেক 
রজনীতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁর কাছে কুরআন 
পুনরাবৃত্তি করতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জিবরাঈলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে অবশ্যই কল্যাণবহ মুক্ত বায়ু 
অপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন (বৃখারা ও মুসলিম)" 


dl be ld SE ETE AGE Uhl 25 LIE SEG Nrye 
Sie. 5%) 155 A EEG ML CST LAN ISS Hl ade 


২/১২৩১। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘(ররমযানের) শেষ দশক প্রবেশ করলে আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং রাতে জাগতেন এবং পরিবার- 
পরিজনদেরকেও জাগাতেন। আর (ইবাদতের জন্য) কোমর বেধে 


২:২ সহীহুল বুখারী ৬, ১৯০২, ৩২২০, ৩৪৫৪, ৪৯৯৭, মুসলিম ২৩০৮, নাসায়ী 


২০৯৫, আহমাদ ২৬১১, ৩৪১৫, ৩৪৫৯, ৩৫২৯ 
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নিতেন" (বৃখারা ও মুসলিম)*** 
LSE ES Dns SEG BE SE FSG on 


Ass S56 5 ABE Bo AIS US 


Ad 


445109 os 
422109 এ 9 


পরিচ্ছেদ - ২১৯: অর্ধ শা’বানের পর রমযানের এক-দু'দিন 
আগে থেকে রোযা রাখা নিষেধ তবে সেই ব্যক্তির জন্য 
হয়ে অথবা সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে 
অভ্যস্ত হয়ে এ দিনে পড়ে 


ly «le dl Je C32 SF wie dl 2) BGA Gf SF rh 
45 855 SIN 43 91 e5 Rr2 SUES BSS ALE Yn: 
ALE Sx B34 WW ~~ Ff di PS 3 


১/১২৩২ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 


২* সহীহুল বুখারী ২০২৪, মুসলিম ১০৭৪, তিরমিযী ৭৯৬, নাসায়ী ১৬৩৯, আবূ 
দাউদ ১৩৭৬, ইবনু মাজাহ ১৭৫৭, ১৭৬৮, আহমাদ ২৩৬১১, ২৩৮৫৬, 
২৩৮৬৯, ২৪৩৯২, ২৫৬৫৬ 
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সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের কেউ যেন রমযান 
মাসের এক বা দু'দিন আগে (শা'বানের শেষে) রোযা পালন শুরু 
না করে। অবশ্য সেই ব্যক্তি রোযা রাখতে পারে, যে এঁ দিনে 
রোযা রাখতে অভ্যস্ত ৷” (বৃখারী ও মুসলিম)'* 


A bs all CE ANCES GE ol SEG FE 
jE 2 2, 2 ly SL) Ne Ins Yn: ~~ “le 


ৰ 


E> :0y Si Al ols, Me 556 ESE ILE 593 EEG 
প্ে STs 


২/১২৩৩ ৷ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“তোমরা রমযানের পূর্বে রোযা রেখো না। তোমরা চাঁদ দেখে 
রোষা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড় । আর যদি তার সামনে 
কোন মেঘ আড়াল করে, তবে (মাসের) ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।” 


২ সহীহুল বুখারী ১৯১৪, মুসলিম ১০৮২, তিরমিযী ৬৮৪, ৬৮৫, নাসায়ী 
২১৭২, ২১৭৩, আবূ দাউদ ২৩৩৫, ইবনু মাজাহ ১৬৫০, আহমাদ ৭১৫৯, 
৭৭২২, ৮৩৭০, ৯০৩৪, ৯৮২৮, ১০২৮৪, ১০৩৭৬, ২৭২১১, ২৭৩১৭, 
দারেমী ১৬৮৯ 
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(তিরমিযী, হাসান সহীহ)” 


dhl bo Bl ds S66 wie dls 5 a 583 Mri 
Jy gil ly ph p25 HB UAE be LS i +e 


চৈ ঠাত ২০> 


৩/১২৩৪ আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন 
শা’বান মাসের অর্ধেক বাকী থাকবে, তখন তোমরা রোযা রাখবে 
না৷” (তিরমিযী, হাসান সহীহ)** 


400 Ube hl G25 2b 2 IE SEN Bf S83 Wrofs 
sly). ey le Dl Le NG S26 SE a DS MALS 


শো তল ১২> JG, asi Sl 


8/১২৩৫ ৷ আবু ইয়াক্কাযান আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু 
আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে রোযা 
রাখল, সে অবশ্যই আবুল কাসেম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 


*““তিরমিযী ২৮৮, নাসায়ী ২১২৪, ২১২৫, ২১২৯, ২১৩০, আবূ দাউদ ২৩২৭, 
আহমাদ ১৯৩২, ১৯৮৬, ২৩৩১, ২৭৮৫, ৩৪৬৪, ইবনু মাজাহ ৬৩৫, 
দারেমী ১৫৬৩, ১৬৮৬ 

২ তিরমিযী ৭৩৮, ৬৮৪, ৬৮৫, সহীহুল বুখারী ১৯১৪, মুসলিম ১০৮২, 
নাসায়ী ২১৭২, ২১৭৩, আবূ দাউদ ২৩৩৫, ২৩৩৭, ইবনু মাজাহ ১৬৫০, 
১৬৫১, ১৬৫৫, আহমাদ ৯৪১৪, ২৭২১১, ২৭৩১৭, দারেমী ১৬৮৯, ১৭৪০ 
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নাফরমানী করল ' (আবু দাউদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ)'”* 
JOSH Ms JEU SU oc. 
পরিচ্ছেদ - ২২০: নতুন চাঁদ দেখলে যা বলতে হয় 


le al be 2 Sf ate al ots Alt og CLE SE SNYN 
S236 SAL EE ol lh 5 SSM SG HLH Ls 
JG, age lslyy UE 25 de ECGs BI SG FSG 


(See >: 


১/১২৩৬ ৷ ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বৰ্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন চাঁদ দেখতেন 
তখন এই দো‘আ পড়তেন, 


-হুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল আমনি অলঙঈমা-নি 
অসসালা-মাতি অলইসলা-ম, রাববী অরাববুকাল্লা-হ, (হিলালু 
রুশদিন অখায়র) ৷” 


অর্থ হে আল্লাহ! তুমি এঁ চাঁদকে আমাদের উপর উদিত 
কর নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। (হে চাঁদ) আমার 


২ তিরমিযী ৬৮৬, নাসায়ী ২১৮৮, আবূ দাউদ ২৩৩৪, ইবনু মাজাহ ১৬৪৫, 
দারেমী ১৬৮২ 
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ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহ্‌ । (হেদায়েত ও কল্যাণময় চাঁদ!) 
(তিরমিযী-হাসান, কিন্তু বন্ধনী-ঘেরা শব্দঙলি তিরমিযীতে নেই /)'* 


2 UE I HE TU 255 & | hs SU) 


পরিচ্ছেদ - ২২১: সেহরি খাওয়ার ফযীলত । যদি ফজর 
উদয়ের আশংকা না থাকে, তাহলে তা বিলম্ব করে 
খাওয়া উত্তম 


“lc abl 2 al UES ME :J aio Al Ca) i sf \৫Y'v/) 
SE Ge ST ডী ES HSE 5: ~~ 


১/১২৩৭ ৷ আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“তোমরা সেহরি খাও । কেননা, সেহরিতে বরকত নিহিত আছে।” 
(বুখারী ও মুসলিম)" 


DIS UAE 0 wie dl 52) S38 2 55 LG NYAS 


২% তিরতিযী ৩৪৫১, আহমাদ ১৪০০, দারেমী ১৬৮৮ 
২৯ সহীহুল বুখারী ১৯২৩, মুসলিম ১০৯৫, তিরমিযী ৭০৮, নাসায়ী ২১৪৬, 
ইবনু মাজাহ ১৬৯২, আহমাদ ১১৫৩৯, ১২৮৩৩, ১২৯৭৭, ১৩১৩৯, ১৩২১৩, 


১৩৫৮১, দারেমী ১৬৯৬ 
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ন 


35 :U6 ‘UES HS :S- SLD IES wy Se Dl be 
AE Ge. TS 


২/১২৩৮ । যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, ‘আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
সঙ্গে সেহরি খেয়েছি, অতঃপর নামাযে দাঁড়িয়েছি’ তাঁকে জিজ্ঞাসা 
করা হল, ‘ওই দুয়ের (নামায ও সেহরির) মাঝখানে ব্যবধান 
কতক্ষণ ছিল?’ তিনি বললেন, ‘প্রোয়) পঞ্চাশ আয়াত পড়ার মত 
সময় ৷ (বৃখারী ও মনসলিষ) ** 


dl bo DIT IE dE EE DGS LE pl 5 Nr 

eB po dl dys IE gc fe Bb J 52 Ls de 

0 pS BOSSE G5 WG LEG YT SSE ISL Sp is 
ale Ge 15 S545 M8 I OY Cis 2 = 5 


৩/১২৩৯ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'জন 
মুয়াজ্জিন ছিলেন; বিলাল ও ইবনে উম্মে মাকতুম। একদা 


+ সহীহুল বুখারী ৫৭৫, ১৯২১, মুসলিম ১০৯৭, তিরমিযী ৭০৩, নাসায়ী 
২১৫৫, ২১৫৬, ইবনু মাজাহ ১৬৯৪, আহমাদ ২১০৭৫, ২১১০৬, ২১১২৮, 


২১১৬৩, দারেমী ১৬৯৫ 
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রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “বিলাল যখন 
রাতে আযান দেবে, তখন তোমরা পানাহার (সেহরি ভক্ষণ) কর; 
যতক্ষণ পর্যন্ত না ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দেবে।” (ইবনে 
উমার) বলেন, ‘আর তাঁদের উভয়ের আযানের মাঝে এতটুকু 
ব্যবধান ছিল যে, উনি নামতেন, আর ইনি ছড়তেন।’ (বুখারী ও 


* (আলেমগণ বলেন, ‘হইনি নামতেন এবং উনি চড়তেন"-এর 
দিতেন, অতঃপর দো"আ ইত্যাদির মাধ্যমে অপেক্ষা করে ফজর 
উদয় হওয়া লক্ষ্য করতেন । সৃতরাং তিনি ফজর উদয় নিকটবতা 
লক্ষ্য করলে তিনি নেমে (অন্ধ সাহাবী) ইবনে উম্মে মাকতুমকে 
খবর দিতেন। তিনি ওযু ইত্যাদি করে প্রভ্তরটি নিতেন। অতঃপর 
(পিদিঃ উঠ জায়গায়) চড়ে আযান দিতে শুরু করতেন ।)) 


dl Le MT $f ac dhl G2 PW cp art SEI WEE 
KE A] Fit 2 sf rey Ll x |e (2) :J eS “lc 


*১ সহীহুল বুখারী ৬১৭, ৬২৩, ১৯১৯, ২৬৫৬, ৭২৪৮, মুসলিম ১০৯২, 
তিরমিযী ২০৩, নাসায়ী ৬৩৭, ৬৩৮, আহমাদ ৪৫৩৭, ৫১৭৩, ৫২৬৩, 
৬২৯৪, ৫৪০১, ৫৪৭৪, ৫৬৫৩, ৫৮১৮, ৬০১৪, ইবনু মাজাহ ১৬৩, ১৬৪, 


দারেমী ১১৯০ 
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sly 


৪/১২৪০ ৷ আমর ইবন আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমাদের 
রোযা ও কিতাব-ধারীদের (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের) রোযার মধ্যে 
পার্থক্য হচ্ছে, সেহরি খাওয়া ৷” (মুসলিম) * 


SAL UG aE Io UG ll 25 J8 DU -se 
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£ 


পরিচ্ছেদ - ২২২: সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে দেরী না করে 
ও তার পরের দো'আ 
ade dhl bo DMT 5 we Al 52) al 2 2 SF NEN 
le Gx RD GE G5 ও JY : ~~ 


১/১২৪১ সাহাল ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 


*২ মুসলিম ১০৯৬, তিরমিযী ৭০৯, নাসায়ী ২১৬৬, আবু দাউদ ২৩৪৩, 


আহমাদ ১৭৩০৮, ১৭৩৪৫, দারেমী ১৬৯৭ 
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রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যতদিন পর্যন্ত 
মুসলমানেরা শীঘ্র ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে 
থাকবে ৷” (বুখারী ও মুসলিম)'** 


NET MELEE 525 ৮: al 583 tcf 

LASS 22 Dl ts IS 5474 U JUS Gs dhl G55 Lg 
SAD IEE EY SUV SAD Ja Chis A 6 HY 
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২/১২৪২ । আবূ আত্বিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি ও মাসরূক আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট 
উপস্থিত হলাম। মাসরুক তাঁকে বললেন, “মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহচরদের মধ্যে দু'জন সহচর কল্যাণের 
ব্যাপারে আদৌ ক্রটি করেন না। তাঁদের একজন মাগরিব ও 
ইফতার সত্বর সম্পাদন করেন এবং অপরজন মাগরিব ও ইফতার 
দেরীতে সম্পাদন করেন।' এ কথা শুনে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 


*** সহীহুল বুখারী ১৯৫৭, ১০৯৮, তিরমিযী ৬৯৯, ইবনু মাজাহ ১৬৯৭, 
আহমাদ ২২২৯৮, ২২৩২১, ২২৩৩৯, ২২৩৫২, ২২৩৬৩, মুওয়াত্তা মালিক 


৬৩৮, দারেমী ১৬৯৯ 
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আনহা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কে মাগরিব ও ইফতার সত্বর করেন?’ 
তিনি বললেন, ‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ৷’ তিনি 
বললেন, ‘আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই 
করতেন" (মুসলিম)'** 


dl bo Bl J db dies dl so A BIE rl 
ly {Es AGE dL se LS} 45 FE Bl IG ol 
b> Ls db SA 


৩/১২৪৩ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সর্বশক্তিমান 
মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে যারা দ্রুত 
ইফতার করে তারাই আমার নিকট বেশি পছন্দনীয় । হাদিসটি 
দুর্বল (তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন)*** 


+৪ মুসলিম ১০৯৯, তিরমিযী ৭০২, নাসায়ী ২১৫৮, ২১৫৯-২১৬১, আবূ দাউদ 
২৩৫৪, আহমাদ ২৩৬৯২, ২৪৮৭১ 

*:* আমি (আলবানী) বলছিঃ এ হাসান আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য 

রয়েছে। কারণ এ সনদটির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কুর্রা ইবনু আব্দির রহমান। আর 

তিনি হচ্ছেন দুর্বল তার মন্দ হেফযের কারণে তার সম্পর্কে আমি “ইরওয়াউল 


আলোচনা করেছি। ইবনু মাঈন বলেনঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল । আবূ 
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8/১২৪৪ ৷ উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“যখন রাত্রি এ (পূর্ব) দিক থেকে আগমন করবে এবং দিন এ 
(পশ্চিম) দিক থেকে প্রস্থান করবে এবং সূর্য ডুবে যাবে, তখন 
অবশ্যই রোজাদার ইফতার করবে” (বৃখারী ও মুসলিম)” 
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যুর'য়াহ্‌ বলেনঃ তিনি যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলো মুনকার। আবূ 
হাতিম ও নাসাঈ বলেনঃ তিনি শক্তিশালী নন। 
*** সহীহুল বুখারী ১৯৫৪, মুসলিম ১১০০, তিরমিযী ৬৯৮, আবূ দাউদ ২৩৫১, 


আহমাদ ১৯৩, ২২২, ৩৪০, ৩৮৫, দারেমী ১৭০০ 
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৫/১২৪৫ ৷ আবূ ইব্রাহীম আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা 
রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) আমরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্যে পথ 
চলছিলাম, তখন তিনি রোজাদার ছিলেন। অতঃপর যখন সূর্য 
অস্ত গেল, তখন তিনি সফররত সঙ্গীদের একজনকে বললেন, 
“হে অমুক! বাহন থেকে নেমে আমাদের জন্য ছাতু ঘুলে দাও ৷” 
সে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! যদি আর একটু সন্ধ্যা করতেন 
(তাহলে ভাল হত)’ তিনি বললেন, “তুমি বাহন থেকে নামো 
এবং আমাদের জন্য ছাতু ঘুলে দাও” সে বলল, ‘এখনো দিন 
হয়ে আছে।’ তিনি আবার বললেন, “তুমি নামো এবং আমাদের 
জন্য ছাতু ঘুলে দাও” বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং সে নেমে 
তাঁদের জন্য ছাতু ঘুলে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পান করলেন এবং বললেন, “যখন তোমরা প্রত্যক্ষ 
করবে যে, রাত্রি এ (পূর্ব) দিক থেকে এসে পড়েছে, তখন 
অবশ্যই রোজাদার ইফতার করবে।” আর সেই সাথে তিনি 
পূর্বদিকে ইঙ্গিত করলেন (বৃখারা ও মুসলিম)*** 


381 58 ue dl SEE 2 le op SUL S65 Nct1 


*** সহীহুল বুখারী ১৯৪১, ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৫৮, ৫২৯৮, মুসলিম ১১০১, আবূ 


দাউদ ২৩৫২, আহমাদ ১৮৯০৫, ১৮৯২১ 
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FE A 


SE SIG 5 Ll LIS TES ip lE Ly ale Dl Lo 
525 BE 5k hi 


৬/১২৪৬ সালমান ইবনু আমির আয-যাববী রাদিয়াল্লাহু 
আনহু বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন ইফতার করে তখন তার উচিত 
খুরমা-খেজুর দিয়ে ইফতার করা। তবে সে যদি খুরমা-খেজুর না 
পায় তাহলে পানি দিয়ে যেন ইফতার করে, কেননা পানি হচ্ছে 
পাক-পবিত্র। (তিরমিযি) হাদিসটি দুর্বল । দেখুন: দয়ীফ আবু 
দাউদ, তিরমিযী) 


“lc abl - al J 6) J wc al Ea) | EY) \৫$১/১ 
SB BES LOSS Ls I SUE ELS SPE Ys 
ail Sl sy UE be BEE US SUG 


> E২->:)৬, 


৭/১২৪৭ । আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার 
আগে কতিপয় টাটকা পাকা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন যদি 
টাটকা পাকা খেজুর না পেতেন, তাহলে শুকনো কয়েকটি খেজুর 
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যোগে ইফতার করতেন যদি শুকনো খেজুরও না হত, তাহলে 
কয়েক ঢোক পানি পান করতেন॥ (আবৃ দাউদ, তিরমিযী 
হাসান)*** 


ইমাম নাওয়াবী শিরোনামায় দূর কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু 
তার হাদিসটি উল্লেখ করেননি । হাদিসটি নিয়রূপ- 


8 Gl GY lay ale dl be hl dys SE I LE ol 
3sl১ 2 ol) AML 512441৫ EY Ss lr 5 SS) 


ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ER যখন ইফতার 
করতেন, তখন এই দোআ বলতেন, 


শা-আল্লাহ ৷” 


অর্থাৎ পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা-উপশিরা সতেজ হল এবং 
ইন শাআল্লাহ সওয়াব সাব্যস্ত হল । (আব দাউদ) 


২ আবূ দাউদ ২৩৫৬, তিরমিযী ৬৯৪, আহমাদ ১২২৬৫ 
223 


Fd 
0 


Sell 6 2545 Er oS al SD 8৫ 
45 EE EC Eo 


পরিচ্ছেদ - ২২৩: রোজাদার নিজ জিভ ও অন্যান্য অঙ্গ- 
গালাজ ও অনুরূপ অন্য অপকর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখবে । 


dhl be Bl IG JE :E we DN S25 a 5 NEA 
SU EB LS YG LISI HN LES pS 25 GE Bp is le 
le Sie 3G BES AG jf is 


১/১২৪৮ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন 
তোমাদের কারো রোযার দিন হবে, সে যেন অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ 
না করে ও হৈ-হটউ্টগোল না করে। আর যদি কেউ গালাগালি করে 
অথবা তার সাথে লড়াই ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে যে, 
‘আমি রোজাদার” (বুখারী ও মুসলিম)*** 


+৯ সহীহুল বুখারী ১৮৯৪, ১৯০৪, মুসলিম ১১৫১, তিরমিযী ৭৬৪, ৭৬৬, 
নাসায়ী ২২১৩-২২১৯, আবু দাউদ ২৩৬৩, ইবনু মাজাহ ১৬৩৮, ১৬৯১, 


আহমাদ ৭১৫৪, ৭৪৪১, ৭৫৫২, ৭৬৩৬, ৭৭৩০, ৭৭৮১, ৮৩৪৫, ৮৩৬৬, 
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az Z 30, 
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২/১২৪৯ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন কোন 
ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও তার উপর আমল করা পরিহার না 
করল, তখন আল্লাহর কোন দরকার নেই যে, সে তার পানাহার 
ত্যাগ করুক ৷” (রৃখারা)*“ 


Eile BUG SOU -tt 
পরিচ্ছেদ - ২২৪: রোযা সম্পর্কিত কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় 


lg “le Bl be L3H SF ie dl oy GR Bf sf Noh) 
Al LGBT SB dS ES SA 31S LEIS od Bp dE 
ade Sis KF 


১/১২৫০ ৷ আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 


৮৮৬৮, ৮৮৯৩, ৮৯৩৮, ৮৯৭২, ৯০২২, ৯০৬৭, মুওয়াত্তা মালিক ৬৮৯, 
৬৯০, দারেমী ১৭৬৯, ১৭৭০ 
২০ সহীহুল বুখারী ১৯০৩, ৬০৫৭, তিরমিযী ৭০৭, আবূ দাউদ ২৩৬২, ইবনু 


মাজাহ ১৬৮৯, আহমাদ ১৫২৯, ১০১৮৪ 
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সল্লাল্াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন কোন ব্যক্তি 
ভুলবশত: কিছু খেয়ে বা পান করে ফেলবে, তখন সে যেন তার 
রোযা (না ভেঙ্গে) পূর্ণ করে নেয়। কেননা, আল্লাহই তাকে 
খাইয়েছেন এবং পান করিয়েছেন” (বুখারী ও মুসলিম)“ 


all AE ৰ 0 ws dhl Md Ec \c০১/« 


=> ls Rl gs | al Ae 555 5 ) ists 


২/১২৫১ লাক্ীত্ব ইবনে সাবেরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
ওযু সম্পর্কে আমাকে বলুন’ তিনি বললেন, “পূর্ণাঙ্গরূপে ওযু 
কর। আঙ্গুলগুলোর মধ্যবর্তী জায়গাগুলো খিলাল কর। সজোরে 
নাকে পানি টেনে (নাক ঝাড়ো); তবে রোযার অবস্থায় নয়৷” 
(অর্থাৎ রোযার অবস্থায় বেশি জোরে নাকে পানি টানা চলবে না) 


২১ সহীহুল বুখারী ১৯৩৩, ৬৬৬৯, মুসলিম ১১৫৫, তিরমিযী ৭২১, আবূ দাউদ 
২৩৯৮, ইবনু মাজাহ ১৬৭৩, আহমাদ ৮৮৯১, ৯২০৪, ৯২০৫, ৯৯৭৫, 


৯৯৯৬, ১০০২০, ১০২৮৭, দারেমী ১৭২৬, ১৭২৭ 
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(আবু দাউদ, তিরমিযী হাসান)“ 


Al bo lL SE EE GE hl 25 LSE S63 \coc/r 
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৩/১২৫২ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘কেখনো কখনো) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর ভোর এভাবে হত যে, তিনি স্ত্রী-মিলন হেতু 
অপবিত্র অবস্থায় থাকতেন । অতঃপর তিনি গোসল করতেন এবং 
রোযা করতেন ' (বৃখারী ও মুসলিম)“ 


Al d5 SE GG MEE dhl G25 LL BG LSE S65 Ncor/t 
HE GLE EEE IE bE EE 4 lj 


8৪/১২৫৩ ৷ আয়েশা ও উম্মে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) 


*২ আবু দাউদ ১৪২, তিরমিযী ৩৮, ৭৮৮, নাসায়ী ৮৭, ১১৪, ইবনু মাজাহ 
৪০৭, ৪৪৮৮, আহমাদ ১৫৯৪৫, ১৫৯৪৬, ১৭৩৯০, দারেমী ৭৯৪ 

** সহীহুল বুখারী ১৯২৬, ১৯৩০, ১৯৩২, মুসলিম ১১০৯, তিরমিযী ৭৭৯, আবূ 
দাউদ ১৯৮৪, ১৯৮৫, ২৩৮৮, ২৩৮৯, আহমাদ ২৩৫৪২, ২৩৫৫৪, 
২৩৫৮৪, ২৩৫৮৪, ২৩৮৬৪, ২৩৯০৮, ২৪১৮৪, ২৪২৮৫, ২৪২৯৫, 


২৪৭০০, মুওয়াত্তা মালিক ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, দারেমী ১৭২৫ 
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হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনা 
স্বপ্নদোষে (স্ত্রী সহবাস-জনিত) অপবিত্র অবস্থায় ভোর করতেন, 
তারপর রোযা পালন করতেন (বুখারী ও মুসলিম)*“* 


255 Rl SEG ial pss Jd IG 0-00 


পরিচ্ছেদ - ২২৫: মুহাররম, শা'বান তথা অন্যান্য হারাম 
(পবিত্র) মাসে রোযা রাখার ফযীলত 


dhl be 4 d25 J di ce dl ob, ESB al 583 Not/\ 
A] MS SA ll A HEE Ke rs hs “lc 
Lely MEG ii I 


১/১২৫৪ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মাহে 
রমযানের পর সর্বোত্তম রোযা, আল্লাহর মাস মুহাররম। আর ফরয 


২ সহীহুল বুখারী ১৯২৬, ১৯৩০, ১৯৩২, মুসলিম ১১০৯, তিরমিযী ৭৭৯, আবূ 
দাউদ ১৯৮৪, ১৯৮৫, ২৩৮৮, ২৩৮৯, আহমাদ ২৩৫৪২, ২৩৫৫৪, 
২৩৫৮৪, ২৩৫৮৪, ২৩৮৬৪, ২৩৯০৮, ২৪১৮৪, ২৪২৮৫, ২৪২৯৫, 


২৪৭০০, মুওয়াত্তা মালিক ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, দারেমী ১৭২৫ 
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নামাযের পর সর্বোত্তম নামায রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায ৷” 
(মুসলিম) 


ale dl po EA IS I :EIE AGE Bl G25 LIE SF \coo/s 
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২/১২৫৫ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাস চাইতে 
বেশি নফল রোযা অন্য কোন মাসে রাখতেন না। নিঃসন্দেহে তিনি 
পূর্ণ শাবান মাস রোযা রাখতেন” 


অন্য বর্ণনায় আছে, ‘অল্প কিছুদিন ছাড়া তিনি পূর্ণ শা‘বান 
মাস রোযা রাখতেন ' (বৃধারী-নুসগিয) *** 


২** মুসলিম ১১৬৩, তিরমিযী ৪৩৮, ৭৪০, আবূ দাউদ ২৪২৯, ইবনু মাজাহ 
১৭৪২, আহমাদ ৭৯৬৬, ৮১৫৮, ৮৩০২, ৮৩২৯, ১০৫৩২, দারেমী ১৭৫৭, 
১৭৫৮ 

২* সহীহুল বুখারী ৪৩, ১১৩২, ১১৫১, ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৮৭, ৬৪৬১, ৬৪৬২, 
৬৪৬৪-৬৪৬৭, মুসলিম ৭৪১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৫, ১২৫৬, ৭৮২, ১৮১৮, 
নাসায়ী ৭৬২, ১৬১৬, ১৬৪২, ১৬৫২, ২১৭৭, ২৩৪৭, ২৩৪৯, ২৩৫১, 


৫০৩৫, আবূ দাউদ ১৩১৭, ১৩৬৮, ১৩৭০, ২৪৩৪, ইবনু মাজাহ ১৭১০, 
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db. 33, :dG el £ 
J, dl SEE Se) ~2 ঞl SENS SS) ~2 IB SENS 8) ~~) 
6) R22 val es 5) § 3sl> 2 ol. তু ০25 ৩১৩ lol; 


FES ~2) HL 3) :u\ us ~2) 064 55 


৩/১২৫৬ ৷ মুজীবাহ আল-বাহিলিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
তার বাবা বা চাচার সূত্রে বর্ণিত, তার বাবা বা চাচা রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হন। অতঃপর 
তিনি চলে যান এবং একবছর পর পুনরায় উপস্থিত হন। তার 
অবস্থা ও চেহারা-সুরাত সে সময় (অনেক) পরিবর্তিত হয়ে 
গিয়েছিল। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ! আমাকে কি আপনি চিনতে পারছেন না? জবাবে 


৪২৩৮, আহমাদ ২৩৫২৩, ২৩৬০৪, ২৩৬৪২, ২৩৬০৪, ২৩৬৬৯, ২৪০১৯, 


২৪১০৭, মুওয়াত্তা মালিক ৪২২, ৬৮৮ 
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তিনি বললেন, কে তুমি? তিনি বলেন, আমি হলাম সেই বাহিলী, 
আপনার নিকট প্রথম বছরে এসেছিলাম ৷ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার এ পরিবর্তন কিভাবে হল, তোমার 
চেহারা-সুরত না বেশ সুন্দর ছিল? বাহিলী উত্তর দেন, আপনার 
নিকট হতে বিদায় নেয়ার পর থেকে আমি প্রতি রাতে ব্যতীত 
আর কখনো খাদ্য গ্রহণ করিনি (প্রতিদিন রোযা রেখেছি) । নবি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিজের জীবনকে তুমি 
কষ্ট দিয়েছ। অতঃপর বললেন, রমজানে রোযা রাখো, এরপর 
প্রতি মাসে একদিন করে (রোযা রাখো)। বাহিলী বলল, আরও 
বেশি করে দিন, কারণ আমার ভিতর এর শক্তি আছে। জবাবে 
বললেন, ঠিক আছে, প্রতি মাসে দু'দিন করে। বাহিলী বলেন, 
আমি অধিক সামর্থ্য রাখি । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, তবে প্রতি মাসে তিনদিন করে। বাহিলী বলেন, আরও 
বেশী করুন৷ জবাবে নবী সাল্লান্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
হারাম মাসগুলোয় (যিলক্কদ, যিলহাজ্জ, মুহাররাম ও রজব) রোযা 
রাখো ও ছেড়ে দাও, হারাম মাসগুলোয় রোযা রাখো ও ছেড়ে 
দাও, হারাম মাসগুলোয় রোযা রাখো ও ছেড়ে দাও। বর্ণনাকারী 
বলেন, অতঃপর নিজের তিন আঙ্গুল দিয়ে তিনি ইশারা করেন, 
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প্রথমে সেগুলোকে মিলিত করেন, তারপর ছেড়ে দেন (অর্থাৎ 
তিনদিন রোযা রাখো এবং তিনদিন খাও ।*** 


ix 5১ ৬2 Ur PE) S83 al MEL ৩-৫" 


পরিচ্ছেদ - ২২৬: যুলহজ্জের প্রথম দশকে রোযা পালন 
তথা অন্যান্য পুণ্যকৰ্ম করার ফযীলত 


IEG Mee hl G25 ce dl 52) hE 21 58 Nov 


২৭ আমি (আলবানী) বলছিঃ এর সনদটি দুর্বল । যেমনটি আমি “আত্তা*লীকুর 
রাগীব আলাত্‌ তারগীব অত্তারহীব” গ্রন্থে (২/৮২) বর্ণনা করেছি। এর সনদের 
বর্ণনাকারী মুজীবাহ্‌ বাহেলিয়্যাহ্‌ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেনঃ তিনি গারীব 
তাকে চেনা যায় না৷ উল্লেখ্য বর্ণনাকারী আবুস সালীল তার থেকে এককভাবে 
বর্ণনা করেছেন। এ সনদের মধ্যে মুজীবাহ্‌ কার থেকে বর্ণনা করেছেন সে 
ব্যাপারে ইযতিরাবও সংঘটিত হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন “য'ঈফু আবী দাউদ- 
আলডউম্ম-” গ্রন্থে (নং ৪১৯) 


উল্লেখ্য কাহমাস হিলালী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হতে মারফু* হিসেবে অনুরূপ 
ঘটনা সম্বলিত হাদীসটির একটি ভালো শাহেদ রয়েছে (কিন্তু ঘটনা এক নয়)। 
তবে 3১). “যিদনী ... “ এ অংশ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত ছাড়া। 
কাহমাস হিলালী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্‌ বিধায় সেটিকে “সিলসিল্যাহ্‌ 


সহীহাহ্‌” গ্রন্থে (২৬২৩) উল্লেখ করা হয়েছে। 
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IES BD Fal oh 2 bn: Ly lo dl Ge Bd 
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১/১২৫৭ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “এই দিনগুলির (অর্থাৎ যুল হিজ্জার প্রথম দশ দিনের) 
তুলনায় এমন কোন দিন নেই, যাতে কোন সৎকাজ আল্লাহর 
নিকট অধিক প্রিয় ।” লোকেরা বলল, ‘আল্লাহর পথে জিহাদও নয় 
কি?’ তিনি বললেন, “আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে কোন 
(মুজাহিদ) ব্যক্তি যদি তার জান মালসহ বের হয়ে যায় এবং তার 
কোন কিছুই নিয়ে আর ফিরে না আসে” (অর্থাৎ শাহাদত বরণ 
করে, তাহলে হয়তো তার সমান হতে পারে) (বৃখারা) **" 


Cl EV lS 5S PIS +2 2৬ -বV 


পরিচ্ছেদ - ২২৭: আরাফা ও মুহাররম মাসের নবম ও 


২ সহীহুল বুখারী ৯৬৯, তিরমিযী ৭৫৭, আবূ দাউদ ২৪৩৮, ইবনু মাজাহ 


১৭২৭, আহমাদ ১৯৬৯, ৩১২৯, ৩২১৮, দারেমী ১৭৭৩ 
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১/১২৫৮ আবূ কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
আরাফার দিনে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে 
তিনি বললেন, “তার পূর্বের এক বছর ও পরের এক বছরের 
গোনাহ মোচন করে দেয়৷” (মুসলিম/)*“** 

4 I SEE BL 5% co dl 92) Al Sh 583 Nee 


z 
z£ 


SE Gis sla FG UAC FH FS los le dl jo 


২/১২৫৯ ৷ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার (মুহাররম 
মাসের দশম) দিনে স্বয়ং রোযা রেখেছেন এবং এঁ দিনে রোযা 


২৯ মুসলিম ১১৬২ 
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রাখতে আদেশ করেছেন (বৃখারী ও মুসলিম) *** 


ade dl bo DMI Siac dl 52) 565 a 583 Nr 
9) A FE ft 3) 5 BASHA I rs 5 Ion Pe) ) 


has 


৩/১২৬০ । আবূ কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আশুরার দিনে 
রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, “তা 
বিগত এক বছরের গুনাহ মোচন করে দেয়৷” (মুসলিম)'** 

JE :00 Mee hl G25 ac dl 52) hE 21 8 WE 
ly tl 2403 bE GLEE Bh Ly ale dil Ge Bd 


ls 


8৪/১২৬১। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


২১০ সহীহুল বুখারী ২০০৪, ৩৩৯৭, ৩৯৪৩, ৪৬৮০, ৪৭৩৭, মুসলিম ১১৩০, 
আবু দাউদ ২৪৪৪, ইবনু মাজাহ ১৭৩৪, আহমাদ ১৯৭২, ২১০৭, ২১৫৫, 
২৬৩৯, ২৮২৭, ৩১০২, ৩১৫৪, ৩২০৩, দারেমী ১৭৫৯ 


২*১ মুসলিম ১১৬২, আহমাদ ২২০২৪, ২২১১৫ 
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নবম তারিখে অবশ্যই রোযা রাখব ৷” (অর্থাৎ নবম ও দশম দু'দিন 
ব্যাপী রোষা রাখব ৷) (মনসলিম/*** 


পরিচ্ছেদ - ২২৮: শাওয়াল মাসের ছ'’দিন রোযা পালনের 
ফযীলত 


she A bo Hl de Bf 0 dhl ge Gf Gh oS SoS 
AAD eS SE JE be Ee GS SUES BLS Lhd es 


eed 


১/১২৬২ । আবূ আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি রমযানের রোযা পালনের পর শওয়াল মাসের ছয়দিন রোযা 
রাখল, সে যেন সারা বছর রোযা রাখল” (মুসলিম)*** 


**২ মুসলিম ১১৩৪, আবূ দাউদ ২৪৪৫, আহমাদ ২১০৭, ২৬৩৯, ২৮২৭, 
২১০২, ৩১৫৪, দারেমী ১৭৫৯ 
*** মুসলিম ১১৬৪, তিরমিযী ৭৫৯, আবূ দাউদ ২৪৩৩, ইবনু মাজাহ ১৭১৬, 


আহমাদ ২৩০২২, ২৩০৪৪, দারেমী ১৭৫৪ 
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পরিচ্ছেদ - ২২৯: সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার 
ফযীলত 


ly 6 dl Le BT Siac dl 2, BES Gf SE ND 
IPI Eda 055 od SHY Bs DID ANP 2 GE 


ie tl 14 Fh 


১/১২৬৩ । আবূ কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সোমবার দিনে রোযা 
রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, “ওটি এমন 
একটি দিন, যেদিন আমার জন্ম হয়েছে, যেদিন আমি (নবীরূপে) 
প্রেরিত হয়েছি অথবা এঁ দিনে আমার প্রতি (সর্বপ্রথম) ‘অহী’ 
অবতীর্ণ করা হয়েছে” (মুসলিম/)*** 


ey le dl po MIS SE co DSS) E25 3 583 \onfe 
al oils ঢু; J xl wb HAVE Ey rs JEN bh 6 
ral S23 ms ly > E> UG, asi 


২৪ মুসলিম ১১৬২ 
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২/১২৬৪ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “(মানুষের) 
আমলসমূহ সোম ও বৃহস্পতিবারে (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা 
হয়। তাই আমি ভালবাসি যে, আমার আমল এমন অবস্থায় পেশ 
করা হোক, যখন আমি রোযার অবস্থায় থাকি ৷” (তিরমিযী হাসান) 
২** ত্মাম মুসলিমও এটি বর্ণনা করেছেন, তবে তাতে রোযার 
উল্লেখ নেই । 
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৩/১২৬৫ ৷ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোম ও 
বৃহস্পতিবারে রোযা রাখার জন্য সমধিক সচেষ্ট থাকতেন 
(তিরমিযী হাসান) *** 


২** মুসলিম ২৫৬৫, তিরমিযী ৭৪৭, ২০২৩, আবূ দাউদ ৪৯২৬, ইবনু মাজাহ 
১৭৪০, আহমাদ ৭৫৮৩, ৮১১৬, ৮৯৪৬, ৯৯০২, ২৭৪৯০, ২৭২৫০, 
মুওয়াত্তা মালিক ১৬৮৬, ১৬৮৭, দারেমী ১৭৫১ 


২৬* তিরমিযী ৭৪৫, নাসায়ী ২৩৬১-২৩৬৪, ইবনু মাজাহ ১৭৩৯ 
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পরিচ্ছেদ - ২৩০: প্রত্যেক মাসে তিনটি করে রোযা রাখা 
মুস্তাহাব 


প্রতি মাসে শুক্ল পক্ষের ১৩,১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা পালন 
করা উত্তম ।। অন্য মতে ১২,১৩, ও ১৪ তারিখে। প্রথমোক্ত 
মতটিই প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ । 


dl be JS I JE cae Dl S52) 5h a E83 UW 
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১/১২৬৬ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে তিনটি কাজের অসিয়ত করেছেন; প্রত্যেক মাসে তিনটি 
করে রোযা পালন করা । চাশতের দু’ রাকআত নামায আদায় করা 


এবং নিদ্রা যাবার পূর্বে বিতির নামায পড়া” (বুখারী, মুসলিম) *** 


dl be a5 SUS wc dl go SI Gl GES NeW 
Lk BS Ef BS Ce Efe 
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২/১২৬৭ ৷ আবু দরদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘আমার প্রিয় বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 
এমন তিনটি কাজের অসিয়ত করেছেন, যা আমি যতদিন বেঁচে 
থাকব, কখনোই ত্যাগ করব না; প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা 
পালন করা, চাশতের নামায পড়া এবং বিতির না পড়ে নিদ্রা না 
যাওয়া" (মুসলিম) *** 
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২৭ সহীহুল বুখারী ১১৭৮, ১৯৮১, মুসলিম ৭২১, তিরমিযী ৭৬০, নাসায়ী 
১৬৭৭, ১৬৭৮, ২৪০৬, আবু দাউদ ১৪৩২, আহমাদ ৭০৫৮, ৭১৪০, ৭৪০৯, 
৭৪৬০, ৭৪৮৩, ৭৫৪১, ৭৬১৫, ৮০৪৪, ৯৬০০, ৯৯০৩, ১০১০৫, দারেমী 
১৪৫৪, ১৭৪৫ 


* মুসলিম ৭২২, আবূ দাউদ ১৪৩৩, আহমাদ ২৬৯৩৫, ২৭০০৩ 
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৩/১২৬৮ । ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনে ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখা, সারা 
বছর ধরে রোযা রাখার সমান ৷” (বৃখারা, মুসলিম) ** 
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8/১২৬৯ ৷ মুআযাহ আদাভিয়্যাহ কৰ্তৃক বর্ণিত, তিনি আয়েশা 
মাসে তিনটি করে রোযা রাখতেন?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ” আমি 
বললাম, “মাসের কোন কোন দিনে রোযা রাখতেন?’ তিনি 
বললেন, ‘মাসের যে কোন দিনে রোযা রাখতে তিনি পরোয়া 
করতেন না’ (মুসলিম)** 


Se Dye Hl 125 JE :0G acc hl >) 4 583 \cYe/o 
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২১৯ সহীহুল বুখারী ১১৫৯, ১৯৭৫ 


২০ মুসলিম ১১৬০, তিরমিযী ৭৬৩, আবূ দাউদ ৩৪৫৩, ইবনু মাজাহ ১৭০৯ 
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৫/১২৭০। আবূ জর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “প্রত্যেক মাসে 
(নফল) রোযা পালন করলে (শুক্লপক্ষের) ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে 
পালন করো” (তিরমিযী হাসান)*** 
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৬/১২৭১ ক্কাতাদাহ ইবনে মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদেরকে শুক্লপক্ষের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখার জন্য 
আদেশ করতেন ' (আব দাউদ)*“২ 
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**১ তিরমিযী ৭৬১, নাসায়ী ২৪২৪ 
**২ আবু দাউদ ২৪৪৯, নাসায়ী ২৪৩২ (আব্দুল মালেক ইবন কাতাদা ইবন 


মালহান) 
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৭/১২৭২ । ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে ও 
সফরে কোথাও শুক্লপক্ষের (তিন) দিনের রোযা ছাড়তেন না 
(নাসাঈ হাসান সুত) ** 
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পরিচ্ছেদ - ২৩১: রোজাদারকে ইফতার করানোর ফযীলত 
এবং যে রোজাদারের নিকট কিছু ভক্ষণ করা হয় তার 
ফযীলত এবং যার নিকট ভক্ষণ করা হয় তার জন্য 
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১/১২৭৩ যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 


২ নাসায়ী ২৩৪৫ (জা‘ফর ইবন আবুল মুগিরা) 
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বৰ্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন 
রোজাদারকে ইফতার করাবে, সে (রোজাদারের) সমান নেকীর 
অধিকারী হবে। আর তাতে রোজাদারের নেকীর কিছুই কমবে 
না” (তিরমিযী হাসান সহীহ)** 
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২/১২৭৪ উম্মু ‘উমারা আল-আনসারিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু 
হতে বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন একদিন 
তার নিকট গেলেন। তার সামনে তিনি খাবার রাখলেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমিও 
খাও। তিনি বললেন, আমি তো রোজাদার। নবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রোজাদারের সামনে যখন খাবার 
আহার-কারীদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা পেট ভরে না 


২৪ তিরমিযী ৮০৭, ইবনু মাজাহ ১৪৪৬, আহমাদ ২১১৬৮, দারেমী ১৭০২ 
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খাওয়া পর্যন্ত তার (রোজাদারের) জন্য ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা 
করতে থাকেন (ইমাম তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন)*** 
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২* হাদীসটি দুর্বল । আমি (আলবানী) বলছি : তিরমিধীর কোন কোন কপিতে 
হাদীসটিকে হাসান সহীহ্‌ বলা হয়েছে। আর এ সবগুলোর ব্যাপারে বিরূপ 
মন্তব্য রয়েছে। আমি এ সম্পর্কে “য'ঈফাহ্‌” গ্রন্থে (নং ১৩৩২) আলোচানা 
করেছি শুণয়াইব আলআরনাউতও “মুসনাদু আহমাদ” গ্রন্থে (২৬৫২০, 
২৬৫২১) হাদীসটির সনদকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন । এর সনদের বর্ণনাকারী 
লাইলাকে চেনা যায় না। হাফিয যাহাবী তাকে “আননিসওয়াতুল মাজহূলাত” 
অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন : তার থেকে শুধুমাত্র হাবীব ইবনু 
যায়েদ বর্ণনা করেছেন উল্লেখ্য সওম পালনকারীদের ইফতার করার সময় 
ফেরেশতারা রহমাত কামনা করে দু'আ করতে থাকেন। এ মর্মে রসূল 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম হতে সহীহ্‌ হাদীস বৰ্ণিত হয়েছে। (“সহীহ্‌ আবী 
দাউদ” (৩৮৫৪) ও “সহীহ্‌ ইবনু মাজাহ্‌” (১৭৪৭))। তবে আলোচ্য হাদীসটি 
মওকুফ হিসেবে সহীহ্‌ সূত্রে সংক্ষেত্রে নিমোক্ত ভাষায় আবূ আইউব রাদিয়াল্লাহু 
আনহু হতে বর্ণিত হয়েছেঃ £5১১০ ৩১ ০০:১০০ 131 5]। অর্থাৎ 
‘সওম পালনকারী ব্যক্তির নিকট খাওয়া হলে ফেরেশতারা রহমাত কামনা করে 
তার জন্য দু'আ করে।' যা মারফু‘র হুকুম বহন করে। তবে অতিরিক্ত অংশ 
সহকারে হাদীসটি দুর্বল যেমনটি তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে। (বিস্তারিত 


দেখুন “য'ঈফাহ্‌” (১৩৩২))। আল্লাহই বেশী জানেন। 
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৩/১২৭৫। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সায়াদ ইবনে উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু 
আননহু-এর নিকট উপস্থিত হলেন তিনি রুটি ও (জয়তুনের) তেল 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে পেশ 
করলেন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ভক্ষণ করে এই 
দো‘আ পড়লেন, 


‘আফত্বারা ইন্দাকুমুস স্বা-য়িমূন, অআকালা ত্বাআমাকুমুল 
আবরার, অস্বান্পাত আলাইকুমুল মালাইকাহ 


অর্থাৎ রোজাদারগণ তোমাদের নিকট ইফতার করল। সৎ 
ব্যক্তিগণ তোমাদের খাবার ভক্ষণ করল এবং ফেরেশতাগণ 
তোমাদের (ক্ষমার) জন্য দো'আ করলেন। (আবু দাউদ বিশুদ্ধ 


সুত) “* 


২** আবূ দাউদ ৩৮৫৪, আহমাদ ১১৭৬৭, ১২৬৭৩, দারেমী ১৭৭২ 
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অধ্যায় (৯): ই‘তিকাফ (ইবাদত-উপাসনার জন্য একান্তে 
অবস্থান করা) 
S625 JS sions 
পরিচ্ছেদ - ২৩২: রমযান মাসে ইতিকাফ সম্পর্কে 


hl bo Bl ds BE dE ULE Bl G25 FE cpl SF NVWN 
AE Gane. SUES bs FN DASE sy 4S 


১/১২৭৬ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের 
শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন ' (বৃখারী ও মুসলিম)'** 


8 ay dc Hl be Al He 4h 25 LSE 565 \evv/e 
SEE EUS 4 G5 ES SUES bs GEGN Lisl MESS 


*** সহীহুল বুখারী ২০২৫, মুসলিম ১১৭১, আবূ দাউদ ২৪৬৫, ইবনু মাজাহ 


১৭৭৩, আহমাদ ৬১৩৭ 
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২/১২৭৭ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, ‘নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশকে মহান 
আল্লাহ তাঁকে মৃত্যুদান করা পর্যন্ত ইতিকাফ করেছেন। তাঁর 
(তিরোধানের) পর তাঁর স্ত্রীগণ ইতিকাফ করেছেন (বৃখারী ও 
মুসলিম) “* 


০ ০ &। S86 Jb wc hl ES) 252 3 SEI NVA 
RE rl SE UD ef AE IES FS HLS 
Selly LF Frise Hl 


৩/১২৭৮ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক রমযান 
মাসের (শেষ) দশদিন ইতিকাফ করতেন। তারপর যে বছরে 
তিনি মারা যান, সে বছরে বিশ দিন ইতিকাফ করেছিলেন 
(রৃখার)'“* 


২% সহীহুল বুখারী ২০২৬, মুসলিম ১০৭২, তিরমিযী ৭৯০, আবূ দাউদ ২৪৬২, 
আহমাদা ২৩৬১১, ২৩৭১৩, ২৪০২৩, ২৪০৯২, মলে ৬৯৯ 
**৯ সহীহুল বুখারী ২০৪৪, ৪৯৯৮, তিরমিযী ৭৯০, আবূ দাউদ ২৪৬৬, ইবনু 


মাজাহ ১৭৬৯, আহমাদ ৭৭২৬, ৮২৩০, ৮৪৪৮, ৮৯৫৯, দারেমী ১৭৭৯ 
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ৰ 
অধ্যায় (১০): (কা'বাগৃহের) হজ্জ পালন 
পরিচ্ছেদ - ২৩৩: হজ্ম্বের অপরিহার্যতা ও তার ফযীলত 
মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, 
HEY He 55 I ALE 5 le wl Ed) 
(Yds dl) ্ঘ্‌ ঠ lal 6 5 


অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর 
উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। আর যে 
অস্বীকার করবে (সে জেনে রাখুক যে), আল্লাহ জগতের উপর 
নির্ভরশীল নন (সূরা আলে ইমরান ৯৭ আয়াত) 


ale dl Le lL 0 UE A CEs TE ol 8G FOV 
2 50 dh LAL SY EUS SF BE BLY gh 00 os 
Bane SLES 2705 dl E55 363 Els SLD PEG hl di 
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ale 


১/১২৭৯। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে 
বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“ইসলামের ভিত পাঁচটি জিনিসের উপর স্থাপিত আছে। (১) এই 
সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা’বুদ (উপাস্য) নেই এবং 
মুহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ, (২) নামায কায়েম করা, (৩) 
যাকাত প্রদান করা, (8) বায়তুল্লাহর হজ্জ করা এবং (৫) মাহে 
রমযানের সিয়াম (রোযা) পালন করা” (বুখারী ও i 


4h be Ld EEE ili aie dls, 5 dl E83 NAS 
JES 255 FB aE dl BH Bll Bh dE is «le 
4 0225 JS. US UG ES ESTE t J Gee KS 
BIN BS EEN SEG 1S EY rly ade dl jo 
FEE cg Gs LS SE LG DS OY iS Ls 
158 5 AEE BG LAKE Le HU i083 LSAT EY gill 
tly FS 


২/১২৮০ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


২০ সহীহুল বুখারী ৮, মুসলিম ১৬, তিরমিযী ২৬০৯, ইবনু মাজাহ ৫০০১, 
আহমাদ ৪৭৮৩, ৫৬৩৯, ৫৬৫৯, ৫৬৭৯, ৬২৬৫ 
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বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে 
ভাষণ দানকালে বললেন, “হে লোক সকল! আল্লাহ তোমাদের 
উপর (বায়তুল্লাহর) হজ্জ ফরয করেছেন, অতএব তোমরা হজ্জ 
পালন কর।” একটি লোক বলে উঠল, ‘হে আল্লাহর রসূল! প্রতি 
বছর তা করতে হবে কি?’ তিনি নিরুত্তর থাকলেন এবং লোকটি 
শেষ পর্যন্ত তিনবার জিজ্ঞাসা করল । অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “যদি আমি বলতাম, হ্যাঁ। তাহলে 
(প্রতি বছরে) হজ্জ ফরয হয়ে যেত । আর তোমরা তা পালন 
করতে অক্ষম হতে।” অতঃপর তিনি বললেন, “তোমরা আমাকে 
(আমার অবস্থায় ছেড়ে দাও, যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে 
(তোমাদের সব সব অবস্থায়) ছেড়ে রাখব। কেননা, তোমাদের 
পূর্বেকার জাতিরা অতি মাত্রায় জিজ্ঞাসাবাদ ও তাদের পয়গম্বরদের 
বিরোধিতা করার দরুন ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং আমি যখন 
তোমাদেরকে কোন কিছু করার আদেশ দেব, তখন তোমরা তা 
সাধ্যমত পালন করবে। আর যা করতে নিষেধ করব, তা থেকে 
বিরত থাকবে৷” (মন্সলিম)'** 


২১ সহীহুল বুখারী ৭২৮৮, মুসলিম ১৩৩৭, তিরমিযী ২৬৭৯, নাসায়ী ২৬১৯, 
ইবনু মাজাহ ১, ২, আহমাদ ৭৩২০, ৭88৯, ৮৪৫০, ৯২৩৯, ৯৪৮৮, 


৯৫৫৭৭, ৯৮৯০, ১০২২৯, ১০৩২৭ 
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t LS Jl Gf la ade Ol bo EB Te TE dE SoA 
BIS hl Je BIG IE SG BS do Bb SU iS 
AE Eas 059 =’ :0 ৫5৬ 


৩/১২৮১ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা 
হল, ‘সর্বোত্তম কাজ কি?’ তিনি বললেন, “আল্লাহ ও তার রসূলের 
প্রতি ঈমান রাখা ৷” পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘অতঃপর 
কি?’ তিনি বললেন, “মাবরূর’ (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জ” (বুখারী 
ও মুসলিম)” 


“মাবরূর’ (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জ সেই হজ্জকে বলা হয়, যাতে 
হাজী কোনো প্রকার আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপাচারে লিপ্ত হয়নি । 


Bodh dg “le BL be BLD Ent IE ALE MAE 
ale ES Adal SINS TA fas ‘ ul ~ OES ~~ শে 


8৪/১২৮২ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা 


*২ সহীহুল বুখারী ২৬, ১৫১৯, মুসলিম ৮৩, তিরমিযী ১৬৫৮, নাসায়ী ২৬২৫, 
৩১৩০, আহমাদ ৭৪৫৯, ৭৫৩৬, ৭৫৮৫, ৭৮০৩, ৮০১৪, ৮৩৭৪, ৯৪০৭, 


দারেমী ২৩৯৩ 
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বলতে শুনেছি যে, “যে ব্যক্তি হজ্জ পালন করল এবং (তাতে) 
কোন অশ্লীল কাজ করল না ও পাপাচার করল না, সে ব্যক্তি ঠিক 
এ দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে) বাড়ি ফিরবে, যেদিন তার মা 
তাকে প্রসব করেছিল” (বৃখারী ও মুসলিম)” 


J Eye) :J eS “lc abl 2 al UE রা EY) \SAY/o 
SE Ge SNEED STIG ELS CES US 50) 


৫/১২৮৩ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেই বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “একটি 
উমরাহ পরবর্তী উমরাহ পর্যন্ত এ দুয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত 
পাপ-রাশির জন্য কাফফারা (মোচন-কারী) হয়। আর “মাবরূর' 
(বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই 
নয়৷” (বৃখারী ও মনসলিম)'** 


SH MIS GLE LIE AGE Uhl 25 LSE S65 ALN 


২° সহীহুল বুখারী ১৫২১, ১৮১৯, ১৮২০, মুসলিম ১৩৫০, তিরমিযী ৮১১, 
নাসায়ী ২৬২৭, ইবনু মাজাহ ২৮৮৯, আহমাদ ৭০৯৬, ৭৩৩৪, ৯০৫৬, 
৯৯০৪, ১০০৩৭, দারেমী ১৭৯৬ 

২৪ সহীহুল বুখারী ১৭৭৩, মুসলিম ১৩৪৯, তিরমিযী ৯৩৩, নাসায়ী ২৬২২, 
২৬২৩, ২৬২৯, ইবনু মাজাহ ২৮৮৭, ২৮৮৮, আহমাদ ৭৩০৭, ৯৬২৫, 


৯৬৩২, মুওয়াত্তা মালিক ৭৭৬, দারেমী ১৭৯৫ 
253 
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৬/১২৮৪ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, একদা আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমরা আল্লাহর 
পথে জিহাদ করাকে সর্বোত্তম কাজ মনে করি, তাহলে কি আমরা 
জিহাদ করব না?’ তিনি বললেন, “তোমাদের জন্য সর্বোত্তম 
জিহাদ হচ্ছে ‘মাবরূর’ (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জ ৷” (বুখারী) *** 


22 8 J ly ds hl jo BI J a \cAo/V 
de oly) AGE 25 be 01 Ss ln 435 Bl Se 1 


৭/১২৮৫। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকেই বর্ণিত, 
দিন অপেক্ষা এমন কোনো দিন নেই, যেদিন আল্লাহ সর্বাধিক 
বেশী সংখ্যায় বান্দাকে জাহান্নাম-মুক্ত করেন” (মুসলিম)'** 


le dl poe AlN od hl G25 ALE 2) 585 NANA 
EU ঠ. LE EEG > EEE > J SEY ঠঁ yet) :J i 


২* সহীহুল বুখারী ১৫২০, ১৮৬১, ২৭৮৪, ২৮৭৫, ২৮৭৬, নাসায়ী ২৬২৮, 
ইবনু মাজাহ ২৯০১১২৮৫. 


** মুসলিম ১৩৪৮, না৩০০৩, ইবনু মাজাহ ৩০১৫ 
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৮/১২৮৬ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মাহে রমযানের 
উমরাহ একটি হজ্জের সমতুল্য অথবা আমার সঙ্গে হজ্জ করার 
সমতুল্য ৷” (বুখারী ও মনসলিম)''* 


ss KE dhl ip Lah 5 G:cdl fol ESE AL NAVA 


J ti EM Io BE LEI A & Sy 
JE Gx : Sx 25) 


৯/১২৮৭ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেই বর্ণিত, 
একজন মহিলা বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর স্বীয় বান্দাদের 
উপর হজ্জের ফরয আমার বৃদ্ধ পিতার উপর এমতাবস্থায় এসে 
পৌঁছেছে যে, তিনি বাহনের উপর চড়ে বসে থাকতে অক্ষম । আমি 
কি তার পক্ষ হতে হজ্জ পালন করব?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” 


(বৃখারী ও মুসলিম)” 


২ সহীহুল বুখারী ১৭৮৬, ১৮৬৩, মুসলিম ১২৫৬, নাসায়ী ২১১০, আবু দাউদ 
১৯৯০, ইবনু মাজাহ ২৯৯৪, আহমাদ ২০২৬, ২৮০৪, দারেমী ১৮৫৯ 

২" সহীহুল বুখারী ১৫১৩, ১৮৫৪, ১৮৫৫, ৫৩৯৯, ৬২২৮, মুসলিম ১৩৩৪, 
১৩৩৫, তিরমিযী ৯২৮, নাসায়ী ২৬৩৫, ২৬৪১, ২৬৫৩, ৫৩৮৯, ৫৩৯৫, 
আদ ১৮০৯, সাচা ২৯০৭, আহমাদ ১৮১৫, ১৮২৫, ১৮৯৩, ২২৬৩, ৩০৩৩, 


৩২২৮, ৩৩৬৫, মুওয়াত্তা মালিক ৮০৬ 
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১০/১২৮৮ লাক্কীত ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট 
উপস্থিত হয়ে বললেন, ‘আমার পিতা এত বেশী বৃদ্ধ হয়ে 
পড়েছেন যে, তিনি না হজ্জ করতে সক্ষম, না উমরা করতে 
সক্ষম, আর না সফর করতে পারবেন। তিনি বললেন, “তুমি 
তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ ও উমরা সম্পাদন কর।” (আবু 


J55 EB SE aie DL S2 BF 2 SIU YE NAN 
ly Gs Er bl 6 EH ES 3 i 4s DL jo Bl 
so 


১১/১২৮৯ সায়েব ইবনে য়্যাধীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 


২৯ আবূ দাউদ ১৮১০, তিরমিযী ৯৩০, নাসায়ী ২৬৩৭, ইবনু মাজাহ ২৯০৭, 


আহমাদ ১৮৭৫১, ১৮৭৫৭, ১৫৭৬৬ 
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ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে আমাকে নিয়ে হজ্জ করা হয়েছে। আমি তখন 
সাত বছরের শিশু’ (বুখারা) *** 


০&8 MERE G25 4s Hl FE 583 NAN 

SD AIG of BL TE IIL SS BS os SS il 

FEE LIES Cc HL si. hl Legh Ee Sf tx 
Pe ols) 2 ; oP) J 


১২/১২৯০ । ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘রাওহা’ নামক স্থানে একটি 
যাত্রীদলের সাথে সাক্ষাৎকারে বললেন, “তোমরা কোন জাতি?” 
তারা বলল, ‘আমরা মুসলিম’ তারা বলল, ‘আপনি কে?’ তিনি 
বললেন, “আমি আল্লাহর রসূল।” এই সময়ে একজন মহিলা 
একটি শিশুকে তুলে ধরে বলল, ‘এর কি হজ্জ হবে?’ তিনি 
বললেন, “হ্যঁ। আর (ওকে হজ্জ করানো বাবত) তোমারও সওয়াব 


হবে” (মনসলিম/"** 


sy Se dl be DML Siac dl 5 Hf 58 cape 


২৯ সহীহুল বুখারী ১৮৫৮, ১৮৫৯, তিরমিযী ৯২৬, ২১৬১, আহমাদ ১৫২৯১ 
২৯১ মুসলিম ১৩৩৬, নাসায়ী ২৬৪৫-২৬৪৯, আবূ দাউদ ১৭৩৬, আহমাদ ১৯০১, 


২১৮৮, ২৬০৫, ৩১৮৫, ৩১৯২, মুওয়াত্তা মালিক ৬৬১ 
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Selly Ll SE 5 FE 


১৩/১২৯১। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে চড়ে হজ্জ সমাধা করেন। 
আর এ বাহনটিই ছিল প্রয়োজনীয় যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামের 
বাহক ৷ (বৃখারা)*** 


* (অথাৎ তিনি যে উটের বাহনে চড়ে হজ্জ করেছেন সেই 
বাহনেই তার খাদ্য-পানীয় তথা অন্যান্য আনুষঙ্গিক আসবাবপর্রও 
চাপানো ছিল ।) 


dE; BEE EIN JE MEE Ll GS ALE 2) 083 Nh 

EIS ell 3 38 BUSES ASE 3 Gl ll 555 

SOW 52d) (SS 5 US ES TES AEE ID) 
Ded El 


১৪/১২৯২ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
তিনি বলেন, উকায, মাজিন্নাহ ও যুল-মাজায নামক স্থানগুলিতে 
(ইসলাম আসার পূর্বে) জাহেলী যুগের বাজার ছিল। তাই সাহাবায়ে 
কেরাম হজ্জের মৌসুমে ব্যবসা-বাণিজ্যমূলক কাজ-কর্মকে পাপ 


*৯২ সহীহুল বুখারী ১৫১৭, ইবনু মাজাহ ২৮৯০ 
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মনে করলেন। তার জন্য এই আয়াত অবতীর্ণ হল, যার অর্থ, 
“(হজ্জের সময়) তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ 
কামনায় (ব্যবসা-বাণিজ্যে) কোন দোষ নেই৷” (সূরা রাকারাই ১৯৮ 


EY 
অধ্যায় (১১): (আল্লাহর পথে) জিহাদ 
32d he SU ert 


পরিচ্ছেদ - ২৩৪: জিহাদ ওয়াজিব এবং তাতে সকাল- 
সন্ধ্যার মাহাত্ম্য 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
EBS AE BE LESLIE US BE SSL VSG 
(৩৬ :5১৭।) { | 


*৯* সহীহুল বুখারী ১৭৭০, ২০৫০, ৪৫১৯, আবূ দাউদ ১৭৩৪ 
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অর্থাৎ আর অংশী-বাদীদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যেমন 
যে, আল্লাহ মুত্তাকীগণের সাথে রয়েছেন। (সুরা তাওবাহ ৩৬ 
আয়াত) 


তিনি অন্যত্ৰ বলেছেন, 


25 EASES Sf G65 AE 5h J rele JE SY 
SANG SEMEN ESSER 
(0৭:৭) & 


অর্থাৎ তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল। যদিও এটা 
তোমাদের কাছে অপছন্দ; কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না সম্ভবত: 
তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর 
সম্ভবত; তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর ৷ আল্লাহ জানেন, তোমরা 
জান না ৷ (সুরা বাকারাহ ২১৬ আয়াত) 


তিনি আরও বলেছেন, 
Li Jd ani SELLE TG Ue Ll 
[£\:45\] 


“দুর্বল হও অথবা সবল সর্বাবস্থাতেই তোমরা বের হও এবং 
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আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ কর।” (সুরা 
তাওবাহ ৪১ আয়াত) 


EL dS dl seid Ss ST Hf dey 
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“নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও 
নিয়েছেন; তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা হত্যা করে 
এবং নিহত হয়ে যায়। এ (যুদ্ধের দরুন (জান্নাত প্রদানের) সত্য 
অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জিলে এবং কুরআনে; আর 
নিজের অঙ্গীকার পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্য কে আছে? 
অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এই ক্রুয়-বিক্রয়ের 
উপর যা তোমরা সম্পাদন করেছ। আর এটা হচ্ছে মহা সাফল্য ।” 
(সুরা তাওবাহ ১১১) 


তিনি অন্যত্ৰ বলেছেন, 
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অর্থাৎ ঈমানদারদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে 
থাকে তারা এবং যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ 
করে, তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে 
আল্লাহ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা 
দিয়েছেন; আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর 
আল্লাহ মহা পুরস্কার দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এ তাঁর 
(আল্লাহর) তরফ হতে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া। বস্তুতঃ আল্লাহ 
অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । (সুরা নিসা ৯৫-৯৬ আয়াত) 

তিনি আরও বলেছেন, 

SE G5 ad DSS Fl Fs ls Sl CS 
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অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক 
বাণিজ্যের সন্ধান বলে দিব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি 
হতে রক্ষা করবে? (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে 
বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা 
আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি 
তোমরা জানতে। আল্লাহ তোমাদের পাপ-রাশিকে ক্ষমা করে 
দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার 
নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত এবং (প্রবেশ করাবেন) স্থায়ী 
জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহা সাফল্য। আর তিনি 
তোমাদেরকে দান করবেন বাঞ্চিত আরও একটি অনুগ্রহ; আল্লাহর 
সাহায্য ও আসন্ন বিজয় । আর বিশ্ববাসীদেরকে সুসংবাদ দাও। 
(সুরা সাফ ১০-১৩ আয়াত) 


এ মর্মে প্রসিদ্ধ বহু আয়াত রয়েছে। আর জিহাদের ফযীলত 
সংক্রান্ত হাদিসও রয়েছে অগণিত ৷ তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নরূপ:- 
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১/১২৯৩ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা হল, 
‘সর্বোত্তম কাজ কি?’ তিনি বললেন, “আল্লাহ ও তাঁর রসূলের 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা৷” জিজ্ঞাসা করা হল, ‘তারপর কি?’ তিনি 
বললেন, “আল্লাহর পথে জিহাদ করা৷” পুনরায় জিজ্ঞাসা করা 
হল, ‘অতঃপর কি?’ তিনি বললেন, “মাবরূর’ (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) 
হজ্জ” (বুখারী-মুসলিম্‌) *** 


ঠা Al J GES dE cae dhl ED 3 ol 85 Nae 
20:08 ESE GB BLD IE ¢ IS dsl ULE 


if 
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২/১২৯৪ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
মহান আল্লাহর নিকট কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয়?’ তিনি বললেন, 
“যথা সময়ে নামায আদায় করা।” আমি নিবেদন করলাম, 
‘তারপর কোনটি?’ তিনি বললেন, “মা-বাপের সাথে সদ্ধ্যবহার 


২৪ সহীহুল বুখারী ২৬, ১৫১৯, মুসলিম ৫৩, তিরমিযী ১৬৫৮, নাসায়ী ২৬২৪, 


৩০৩০, আহমাদ ১২৮১ এর সবগুলো, দারেমী ২৩৯৩ 
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করা।” আমি আবার নিবেদন করলাম, ‘তারপর কোনটি?’ তিনি 
বললেন, “আল্লাহর পথে জিহাদ করা ৷” (বুখারী ও মুসলিম)*** 


LE ed IEF 


yn 


|) 
w 


2, 


৩/১২৯৫ আবূ জর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি 
কি?’ তিনি বললেন, “আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা ও তাঁর রাস্তায় 
জিহাদ করা ৷” (বৃখারা ও মুসলিম)*** 


is le Dl be DIS Shae dl ES A S65 Neat 


le Sx 2s 3 03 CB Ss FE S55 3 Jar BSS J 


৪/১২৯৬। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহর পথে এক সকাল 
বা এক সন্ধ্যা অতিক্রান্ত করা, পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্ত 


২৯ সহীহুল বুখারী ৫২৭, ২৭৮২, ৫৯৭০, ৭৫৩৮, মুসলিম ৮৫, তিরমিযী ১৩৭, 
১৮৯৮, নাসায়ী ৬১০, ৬১১, আহমাদ ৩৮৮০, ৩৯৬৩, ৩৯৮৮, ৪১৭৫, 
৪২১১, ৪২৩১, ৪২৭৩, ৪৩০১, দারেমী ১২২৫ 

»* সহীহুল বুখারী ২৫১৮, মুসলিম ৮৪, নাসায়ী ৩১২৯, ইবনু মাজাহ ২৫২৩, 


আহমাদ ২৩৮৪৫, ২০৯৩৮, ২০৯৮৯, দারেমী ২৭৩৮ 
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অপেক্ষা উত্তম” (বৃখারী-মুসলিম) *** 


z 
এ ৰ 


J 4 ld acc al ES) OE EU gl 583 ‘AvP 
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৫/১২৯৭ ৷ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে এই নিবেদন করল যে, ‘সব চাইতে 
উত্তম ব্যক্তি কে?’ তিনি বললেন, “সেই মুমিন ব্যক্তি, যে নিজ 
জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে।” সে বলল, ‘তারপর 
কে?’ তিনি বললেন, “সেই মুমিন, যে পার্বত্য ঘাঁটির মধ্যে কোন 
ঘাটিতে আল্লাহর ইবাদতে প্রবৃত্ত থাকে ও জনগণকে নিজের মন্দ 
থেকে মুক্ত রাখে” (বৃখারী ও মুসলিম)'** 


২৯৭ সহীহুল বুখারী ২৭৯২, ২৭৯৬, ৬৫৬৮, মুসলিম ১৮৮০, তিরমিযী ১৬৫৯, 
ইবনু মাজাহ ২৭৫৭, ২৮২৪, আহমাদ ১১৯৪১, ১২০২৮, ১২০৮৩, ১২১৪৬, 
১২১৯১, ১২৭৪৯, ১৩৩৬৮ 

* সহীহুল বুখারী ২৭৮৬, ৬৪৯৪, মুসলিম ১৮৮৮, তিরমিযী ১৬৬০, নাসায়ী 
৩১০৫, আবূ দাউদ ২৪৮৫, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৮, আহমাদ ১০৭৪১, ১০৯২৯, 


2১১৪১, ১১৪২৮ 
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৬/১২৯৮ সাহাল ইবনে সায়াদ সায়েদী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
রাহে একদিন সীমান্ত প্রহরায় রত থাকা, পৃথিবী ও ভূ-পৃষ্ঠের 
যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা উত্তম। আর তোমাদের কারো একটি বেত্র 
পরিমাণ জান্নাতের স্থান, দুনিয়া তথা তার পৃষ্ঠস্থ যাবতীয় বস্ত 
অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ। আর তোমাদের কোন ব্যক্তির আল্লাহর পথে (জিহাদ 
কল্পে) এক সকাল অথবা এক সন্ধ্যা গমন করা পৃথিবী ও তার মধ্যে 
যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম” (বৃখারী-মুসলিম) ** 

dl Le DIS Last di we G2) SUL LE NAAN 
5৬ ৬; 44C5G pe Boe O22 HE 5 555 5 50) de wy 
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+১ সহীহুল বুখারী ২৭৯৪, ২৮৯২, ৩২৫০, ৬৪১৫, মুসলিম ১৮৮১, তিরমিযী 
১৬৪৮, নাসায়ী ৩১১৮, ইবনু মাজাহ ২৭৫৬, ৪৩৩০, আহমাদ ১৫১৩২, 


২২২৯২, ২২৩৩৭, ২২৩৫০, ২২৩৬১, ২২৩৬৫, দারেমী ২৩৯৮ 
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৭/১২৯৯ । সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, “একদিন ও 
একরাত সীমান্ত প্রহরায় রত থাকা, একমাস ধরে (নফল) রোযা 
পালন তথা (নফল) নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম । আর যদি এ 
অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে তাতে এঁ সব কাজের প্রতিদান 
দেওয়া হবে, যা সে পূর্বে করত এবং তার বিশেষ রুযী চালু করে 
দেওয়া হবে এবং তাকে (কবরের) ফিতনা ও বিভিন্ন পরীক্ষা হতে 
মুক্ত রাখা হবে৷” (মুসলিম) ** 


dhl be DJ liao dl s2) LE op TUBS SEG WWe/A 


“ত 
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৮/১৩০০। ফাযালা ইবনে উবাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“প্রতিটি মৃত্যুগামী ব্যক্তির পরলোকগমনের পর তার কর্মধারা শেষ 
হয়ে যায়৷ কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় পাহারা রত ব্যক্তির নয়। কেননা, 
তার আমল কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করা হবে এবং সে 


%০ মুসলিম ১৯১৩, তিরমিযী ১৬৬৫, নাসায়ী ৩১৬৭, ৩১৬৮, আহমাদ 


২৩২১১৫, ২৩২২৩ 
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কবরের পরীক্ষা থেকে নিষ্কৃতি পাবে।” (আবৃ দাউদ-তিরমিযী 
হাসান সহীহ) ** 


APE all Us La J EL SD SL ES ১.১/৭ 
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৯/১৩০১ উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, “আল্লাহর পথে একদিন 
সীমান্তে পাহারা দেওয়া, অন্যত্র হাজার দিন পাহারা দেওয়া 
অপেক্ষা উত্তম” (তিরমিযী তিনি বলেন, হাদিসটি উত্তম ও বিশুদ্ধ) 


৩০২ 


Le lds JE: ce dl go) ERG Bf 85 Wee 
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EES EEE ক F 5 LY E55 EE 
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*১ আবু দাউদ ২৫০০, তিরমিযী ১৩২১ 
°২ তিরমিযী ১৬৬৭, নাসায়ী ৩১৬৯, ৩১৭০, আহমাদ 888, ৪৭২, ৪৭৯, ৫৫৯, 


দারেমী ২৪২৪ 
269 


BF 5 9G os 23 S35 Gl de toy 5 5 
19 55 Af dh Jo S35 Bt 2 BOAO HEE STE 
5৩%. EEGs Sighs ETT HSE 
J $586 5344 $ IEG dhl Jad SIE I S32 a3 22 


2 Sel S909 ely) AFSL 


১০/১৩০২ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“আল্লাহ সে ব্যক্তির (রক্ষণাবেক্ষণের) দায়ভার গ্রহণ করেন, যে 
ব্যক্তি তাঁর রাস্তায় বের হয়। (আল্লাহ বলেন,) ‘আমার পথে জিহাদ 
সত্যনজ্ঞানই তাকে স্বগৃহ থেকে) বের করে। আমি তার এই দায়িত্ব 
নিই যে, হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব, না হয় তাকে নেকী বা 
গনিমতের সম্পদ দিয়ে তার সেই বাড়ির দিকে ফিরিয়ে দেব, যে 
বাড়ি থেকে সে বের হয়েছিল।' সেই মহান সত্তার শপথ, যার 
হাতে মুহাম্মদের প্রাণ আছে! আল্লাহর পথে দেহে যে কোন জখম 
পৌঁছে, কিয়ামতের দিনে তা ঠিক এই অবস্থায় আগমন করবে যে, 
যেন আজই জখম হয়েছে। (টাটকা জখম ও রক্ত ঝরবে।) তার 
রং তো রক্তের রং হবে, কিন্তু তার গন্ধ হবে কন্তুরীর মত। সেই 
মহান সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের জীবন আছে! যদি 
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মুসলিমদের জন্য কষ্টের আশংকা না করতাম, তাহলে আমি 
কখনো এমন মুজাহিদ বাহিনীর পিছনে বসে থাকতাম না, যারা 
আল্লাহর পথে জিহাদ করে। কিন্তু আমার এ সঙ্গতি নেই যে, আমি 
তাদের সকলকে বাহন দিই এবং তাদেরও (সকলের জিহাদে বের 
হওয়ার) সঙ্গতি নেই । আর (আমি চলে গেলে) আমার পিছনে 
থেকে যাওয়া তাদের জন্য কষ্টকর হবে। সেই মহান সত্তার কসম, 
যার হাতে মুহাম্মদের জীবন আছে! আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, 
আমি আল্লাহর পথে লড়াই করি এবং শহীদ হই । অতঃপর আবার 
(জীবিত হয়ে) লড়াই করি, পুনরায় শাহাদত বরণ করি। অতঃপর 
(পুনর্জীবিত হয়ে) যুদ্ধ করি এবং পুনরায় শহীদ হয়ে যাই” 
(বুখারী কি্দিয়ংশ, মুসলিম)**” 


ss 2০ ade Nl bo Bl I JE :06 digs wer /NN 


EI 45 09 SMG LE DEG IE I dl jr SIS 
Ale Sees ds (3) 


hu 


** সহীহুল বুখারী ৩১২৩, মুসলিম ১৮৭৬, ৩৬২৩৭, ২৭, ৮৭, ২৭৯৭, ২৮০৩, 
২৯৭২, ৩১২৩, ৫৫৩৩, ৭২২৬, ৭২২৭, ৭৪৫৭, ৭৪৬৩, তিরমিযী ১৬৫৬, 
নাসায়ী ৩০৯৮, ৩১২২, ৩১২৪, ৩১৪৭, ৩১৫১, ৩১৫২, ৫০২৯, ৫০৩০, 
ইবনু মাজাহ ২৭৫৩, ২৭৯৫, আহমাদ ৭১১৭, ৭২৬০, ৭২৯৮, ৮৭৫৭, 
৮৮৪৩, ৮৯৪০, ৯১৯২, ৯৭৭৬, মুওয়াত্তা মালিক ৯৭৪, ৯৯৯-১০০১, ১০২২, 


দারেমী ২৩৯১, ২৪০৬ 
271 


১১/১৩০৩ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
মুজাহিদ এমন অবস্থায় আগমন করবে যে, তার ক্ষত হতে রক্ত 
ঝরবে। রক্তের রং তো (বাহ্যত:) রক্তের মত হবে, কিন্তু তার গন্ধ 
হবে কন্তুরীর মত” (বৃখারট মুসলিম) *** 


J As le dl Fo GA Eas dl G2 DE 555 tN 

545 AAT E25 BG SS od Y85 02 Bl Jas SFE 
GFE BEDI IES A Myr SR 
JG, Sie ll, 353 3 ols) KE A) BY dlc ৫s :25 


১২/১৩০৪ মু'আয রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কোন মুসলিম যদি 
আল্লাহর রাহে এতটুকু সময় যুদ্ধ করে যতটুকু দু'বার উটনী 
দোহাবার মাঝে হয়, তাহলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে 
যায়। আর যে মুজাহিদকে আল্লাহর পথে কোনো ক্ষত বা আঁচড় 


*০৪ সহীহুল বুখারী ৫৫৩৩, ২৩৭, ২৮০৩, মুসলিম ১৮৭৬, তিরমিযী ১৬৫৬, 
নাসায়ী ৩১৪৭, আহমাদ ৭১১৭, ৭২৬০, ৭২৯৮, ৮৭৫৭, ৮৮৪৩, ৮৯৪০, 


৯১৯২, ৯৭৭৬, মুওয়াত্তা মালিক ১০০১, দারেমী ২৪০৬ 
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পৌঁছে, আঁচড় কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, 
তা হতে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী রক্তধারা প্রবাহিত হবে। 
(দৃশ্যত:) তার রং হবে জাফরান, আর তার গন্ধ হবে কস্তুরীর 
মত” (আৰু দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ) *** 


pb 52 5 2 0 we dhl 2) E23 Bl 83 WWeoliy 


3 


FLEA 


EGE ASE 4 Se EEE ad mds along aslo Ah soil J 44 
BE EI BABE SB ESE HEN LIKES 
SBS JIE dasy ade Bl pe BILD DS SS Md 
YUE Gee £5 SSIS 2 PH dl je bE 
BS x dh jar Bogie EDNLELG LG fd TS Sn 


El 
- a 


Ge S24 U0 Gal oly AEDT ELL BE TG A Sands B 


১৩/১৩০৫ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
একজন সাহাবী একটি দুই পাহাড়ের মধ্যবতী পথ দিয়ে অতিক্রম 
করছিলেন। সে পথে ছিল একটি ছোট মিষ্টি পানির ঝর্ণা । সুতরাং 
তা তাঁকে মুগ্ধ করে তুলল। তিনি বললেন, ‘আমি যদি লোকদের 
থেকে পৃথক হয়ে এই পাহাড়ি পথে বসবাস করতাম, (তাহলে 


** আবু দাউদ ২৫৪১, তিরমিযী ১৬৫৪, ১৬৫৭, নাসায়ী ৩১৪১, ইবনু মাজাহ 


২৭৯২, আহমাদ ২১৫০৯, দারেমী ২৩৯৪ 
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ভাল হত)! তবে এ কাজ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি ব্যতীত কখনই করব না সুতরাং তিনি 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ কথা 
উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, “এরূপ করো না। কারণ, 
আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের কোন ব্যক্তির (জিহাদ উপলক্ষে) 
অবস্থান করা, নিজ ঘরে সত্তর বছর ব্যাপী নামায পড়া অপেক্ষা 
উত্তম। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে 
দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান? অতএব আল্লাহর রাহে লড়াই কর। 
(জেনে রেখো,) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে দু'বার উটনী দোহানোর 
মধ্যবতী সময় পরিমাণ জিহাদ করবে, তার জন্য জান্নাত 
অবধারিত হয়ে যাবে” (তিরমিযী হাসান সুত্রে)” 
dhl je SS J UM I5 G bs 06 dE went 
Yr ds OS BOSE 3 A552 2lE VIELE AALS Yn i 
5 SLI ES hl jms BS SE Ne 6 1 dS ahiid 
$৮০ 8% $ 5০ 35 6৫ & 259 dhl oN S| 
ele BE ny dE Bis Al Jn 


Ja KEE SB dhl J GE 5 Sod ly bs 


** তিরমিযী ১৬৫০, আহমাদ ১০৪০৭ 
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5 5৮ £3 3) es J dE Gi: es 
1 DS Lbs E25 US Ob VG Pye) TS VG PS Biz 


১৪/১৩০৬ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 
‘হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর পথে জিহাদ করার সমতুল্য আমল 
কি? তিনি বললেন, “তোমরা তা পারবে না।” তারা তাঁকে দু'- 
তিনবার এ একই কথা জিজ্ঞাসা করতে থাকল, আর তিনি 
প্রত্যেকবারে বললেন, “তোমরা তার ক্ষমতা রাখ না।” তারপর 
বললেন, “আল্লাহর পথে জিহাদ-কারীর দৃষ্টান্ত ঠিক সেই রোজাদার 
ও আল্লাহর আয়াত পাঠ করে নামায আদায়কারীর মত, যে রোযা 
রাখতে ও নামায পড়তে আদো ক্লান্তি-বোধ করে না। (এরূপ 
ততক্ষণ পর্যন্ত গণ্য হয়) যতক্ষণ না মুজাহিদ জিহাদ থেকে ফিরে 


বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, একটি লোক বলল, ‘হে আল্লাহর 
রসূল! আমাকে এমন একটি আমল বাতলে দিন, যা জিহাদের 
সমতুল্য হবে৷’ তিনি বললেন, “আমি এ ধরনের আমল তো পাচ্ছি 
না।” তারপর তিনি বললেন, “তুমি কি এরূপ করতে পারবে যে, 


*৭ সহীহুল বুখারী ২৭৮৫, মুসলিম ১৮৭৮, তিরমিযী ১৬১৯, নাসায়ী ৩১২৮, 


আহমাদ ৮৩৩৫, ৯১৯২, ৯৬০৪, ৯৬৭৪, ২৭২০৮ 
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মুজাহিদ যখন বের হয়ে যাবে, তখন থেকে তুমি মসজিদে ঢুকে 
অ-ক্লান্তভাবে নামাযে নিমগ্ন হবে এবং অবিরাম রোযা রাখবে ।” সে 
বলল, ‘ও কাজ কে করতে পারবে?’ 


LE L200 dy lS Bl Yo BIS Hf 465 reve 
2 Fs dh jer So Se Io I wl 


০/০ 


LE 38 Se 35 3 i M5 be Hak ob S Ls 
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১৫/১৩০৭ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“আল্লাহর পথে ঘোড়ার লাগাম ধারক ব্যক্তির জীবন, সমস্ত লোকের 
জীবন চাইতে উত্তম, যে ব্যক্তি যুদ্ধ-ধ্বনি শোনামাত্র ঘোড়ার পিঠে 
চড়ে উড়ে চলে অথবা কোন শত্রুর ভয় দেখা মাত্র তার পিঠে চড়ে 
(দ্রুত বেগে) উড়ে যায় এবং শাহাদত অথবা মৃত্যু তার (সব সব) 
সম্ভাব্য স্থানে সন্ধান করতে থাকে। কিংবা সেই ব্যক্তির (জীবন 
সর্বোত্তম) যে তার ছাগলের পাল নিয়ে পর্বত-শিখরে বা কোন 
উপত্যকার মাঝে অবস্থান করে। যথারীতি নামায আদায় করে, 
যাকাত দেয় এবং আমরণ স্বীয় প্রভুর উপাসনায় প্রবৃত্ত থাকে। 
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লোকদের মধ্যে এ ব্যক্তি উত্তম অবস্থায় রয়েছে ।” (মুসলিম) *°* 


sl ) 5 dE ely dl bo DI Gf 65 WAIN 
US EI SS Ul be BS ED Bl GSE 55 
Eells de VG Em 


১৬/১৩০৮ ৷ উক্ত বর্ণনাকারী হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতের মধ্যে একশ’টি স্তর 
আছে, যা আল্লাহর রাহে জিহাদ-কারীদের জন্য মহান আল্লাহ্‌ 
প্রস্তুত করে রেখেছেন । দুই স্তরের মাঝখানের ব্যবধান আসমান- 
জমিনের মধ্যবর্তীর দুরত্ব-সম।” (বৃখার)"”* 


dhl Lo Bl dy25 Gf iwc dl s2) E33 322 BH SEF WAN 
Js S35 Gs BGG SS hl G25 I IE os 0 
lI GF Biol IE om HU TIS IY ES 
GE G55 Ee LNG Bh SG S20 0 2 ale Ws 
5 ¢ IG GE UG SE BING NGG US G55 EF 
sly Bl Jas SUT Yn S SUG 
১৭/১৩০৯ । আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 


**’ মুসলিম ১৮৮৯, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৭, আহমাদ ৮৮৯৭, ৯৪৩০, ১০৪০০ 


**৯ সহীহুল বুখারী ২৭৯০, ৭৪২৩, আহমাদ ৭৮৬৩, ৮২১৪, ৮২৬৯ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
আল্লাহকে রব (প্রতিপালক) বলে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে ও 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পয়গন্বর-রূপে মেনে 
নিলো, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেল।” আবু সাঈদ 
(বর্ণনাকারী) অনুরূপ উক্তি শুনে নিবেদন করলেন, ‘হে আল্লাহর 
রসূল! কথাগুলি আবার বলুন’ তিনি তাই করলেন তারপর তিনি 
বললেন, “আরও একটি পুণ্যের সুসংবাদ, যার বিনিময়ে বান্দার 
জন্য আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতের মধ্যে একশ’টি স্তর উচু করে 
দেবেন, প্রতি দুই স্তরের মাঝখানের দূরত্ব হবে, আকাশ-পৃথিবীর 
মধ্যখানের দূরত্ব সম।” আবু সাঈদ বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! 
জিহাদ ৷” (মুসলিম)"** 


Ed dE wie dl SS) OEE ET sl 2 4 58 WNIA 
oy le Dl Po TLS Ed GIMNGLL 5 ie dl So) 4 
2 UGE SED FS FE Bh IE EE HS Sy: 
LEIS UEC aed SA OEE 
ss AN as G4 FS GA LE ৰা FE wil 
lp BEDS pA 


% মুসলিম ১৮৮৪, নাসায়ী ৩১৩১, আবু দাউদ ১৫২৯ 
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১৮/১৩১০। আবূ বকর ইবনে আবূ মুসা আশ'আরী 
রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এ কথা বলতে শুনেছি---যখন তিনি শত্রুর 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিঃসন্দেহে জান্নাতের দ্বারসমূহ তরবারির 
ছায়াতলে রয়েছে৷” এ কথা শুনে রুক্ষ বেশধারী জনৈক ব্যক্তি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছেন?’ 
তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ। অতঃপর সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল 
এবং বলল, তোমাদেরকে বিদায়ী সালাম জানাচ্ছি” অতঃপর সে 
তার তরবারির খাপটি ভেঙ্গে দিয়ে (নগ্ন) তরবারিটি নিয়ে শত্রুর 
দিকে অগ্রসর হল এবং শত্রুকে আঘাত করে অবশেষে সে শহীদ 
হয়ে গেল । (মুসলিম/)'”" 


JG :0G cao Hl SD IS cp IT AE Sl ESAAMA 


LAE hl fe Sd 28 US EKEL ED: sy alc dl be Bd 
sl ols) 8 


১৯/১৩১১ । আবূ আব্স আব্দুর রহমান ইবনে জাবর রাদিয়াল্লাহু 
আনহু হতে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


°১১ মুসলিম ১৯০২, তিরমিযী ১৬৫৯, আহমাদ ১৯০৪৪, ১৯১৮১ 
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“যে বান্দার পদযুগল আল্লাহর পথে ধূলিমলিন হবে, তাকে জাহান্নাম 
স্পর্শ করবে না” (বৃখারট)"** 
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২০/১৩১২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সেই ব্যক্তি 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে; 
যতক্ষণ না দুধ স্তনে ফিরে না গেছে। (অর্থাৎ দুধ স্তনে ফিরে 
যাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি তার জাহান্নামে প্রবেশ করাও 
অসম্ভব) আর একই বান্দার উপর আল্লাহর পথের ধূলা ও 
জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র জমা হবে না।” (তিরমিযী হাসান 


১২ সহীহুল বুখারী ২৮১১, ৯০৭, তিরমিযী ১৬৩২, নাসায়ী ৩১১৬, আহমাদ 
১৫৫০৫ 
*পতিরমিধী ১৬৩৩, ২৩১১, নাসায়ী ৩১০৭-৩১১৫, ইবনু মাজাহ ২৭৭৫, 


আহমাদ ১০১৮২ 
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২১/১৩১৩ ৷ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি যে, “দুই প্রকার চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে 
না। আল্লাহর ভয়ে যে চক্ষু ক্রন্দন করে। আর যে চক্ষু আল্লাহর 
পথে প্রহরায় রত থাকে ৷” (তিরমিযী হাসান)” 


ale dil he BT Ol nce alll oy AE 093945, 585 SYS 
SUE LE 5 4 IED dhl Jae SUE GE G0 ls 


২২/১৩১৪ যায়দ ইবনে খালেদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বৰ্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লান্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি আল্লাহর পথে যোদ্ধা প্রস্তুত করে দিল, সে আসলে স্বয়ং যুদ্ধ 
করল। আর যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধার পরিবারের দেখা-শুনা করার 
জন্য তার প্রতিনিধিত্ব করল, সে আসলে স্বয়ং যুদ্ধ করল।” (বৃখারী 


°১ তিরমিযী ১৬৩৯ 
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২৩/১৩১৫ আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সর্বোত্তম 
সদকা আল্লাহর রাহে তাঁবুর ছায়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া, (যার দ্বারা 
মুজাহিদ উপকৃত হয়)। আর আল্লাহর রাস্তায় কোন খাদেম দান 
করা (যার দ্বারা মুজাহিদ সেবা গ্রহণ করে। কিংবা আল্লাহর পথে 
(গর্ভধারণের উপযুক্ত হষ্টপুষ্ট)। উটনী দান করা, (যার দুধ দ্বারা 
মুজাহিদ উপকৃত হয়)।” (তিরমিযী হাসান, সহীহ)"** 


E EPL 
Sh db. ws CE A 5 


| 


°* সহীহুল বুখারী ২৮৪৩, মুসলিম ১৮৯৫, তিরমিযী ১৬২৮, ১৬২৯, ১৬৩১, 
৩১৮০, ৩১৮১, আবূ দাউদ ২৫০৯, ইবনু মাজাহ ২৭৫৯, আহমাদ ১৬৫৮২, 
১৬৫৯১, ১৬৫৯৬, ১৬৬০৮, ৩১১৬৮, ৩১১৭৩, দারেমী ২৪১৯ 


*১ তিরমিযী ১৬২৭, আহমাদ ২৭৭৭২ 
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২৪/১৩১৬ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আসলাম 
গোত্রের এক যুবক এসে নিবেদন করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি 
জিহাদ করতে চাচ্ছি; কিন্তু তার জন্য আমার কোন সাজ-সরঞ্জাম 
নেই’ তিনি বললেন, “তুমি অমুকের নিকট যাও। কারণ, সে 
(যুদ্ধের জন্য) সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছিল; কিন্তু (ভাগ্যক্রমে) সে 
অসুস্থ হয়ে পড়েছে” সুতরাং সে তার কাছে এসে বলল, ‘রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে সালাম পেশ করেছেন 
এবং বলেছেন যে, তুমি আমাকে এসব সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে দাও, যা 
তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিলে সে 'স্বীয় স্ত্রীকে) বলল, ‘হে 
অমুক! ওকে এঁ সমস্ত সরঞ্জাম দিয়ে দাও, যেগুলি আমি যুদ্ধের 
উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করেছিলাম । আর ওর মধ্য হতে কোন কিছু রেখে 
নিও না (বরং সমস্ত দিয়ে দাও)| আল্লাহর শপথ! তুমি তার মধ্য 
দেওয়া হবে না’ (মসলিম)*** 


৭ মুসলিম ১৮৯৪, আবূ দাউদ ২৫১০, আহমাদ ১২৭৪৮ 
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২৫/১৩১৭ ৷ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
(একবার) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু লাহইয়ান 
গোত্রাভিমুখে (যখন তারা অমুসলিম ছিল) একটি বাহিনী প্রেরণ 
করলেন এবং বললেন, “যেন প্রতি দু'জনের মধ্যে একজন লোক 
(এ বাহিনীতে) যোগদান করে, আর সওয়াব দু'জনের মধ্যে সমান 
হবে। (যদি পিছনে থাকা ব্যক্তি মুজাহিদের পরিবারের যথাযথ 
ভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে)” (মুসলিম) **” 


এর অন্য বর্ণনায় আছে, “যেন প্রতি দু'জনের মধ্যে একজন 
পুরুষ জিহাদে বের হয়।” অতঃপর ঘরে বসে থাকা ব্যক্তির জন্য 
বললেন, “তোমাদের মধ্যে যে কেউ জিহাদের উদ্দেশ্যে 
গমনকারীর পরিবার-পরিজনদের মধ্যে উত্তমরূপে তার প্রতিনিধিত্ব 


°* মুসলিম ১৮৯৬, আবূ দাউদ ২৫১০, আহমাদ ১০৭২৬, ১০৯০৮, ১১০৬৯, 


১১১৩৩, ১১৪৫৭ 
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করবে, সে তার (মুজাহিদের) অর্ধেক পুণ্য পাবে।” 


** (পুবোর্জ হাদিসের সমান নেকীর কথা ডাল্লিখিত হয়েছে 
আর এতে অধেকের কথা দৃশ্যত: দৃই হাদিসের মধ্যে বিরোধ 
পরিদৃষ্ট হলেও: আসলে কিন্তু কোন বিরোধ নেই। কারণ, অধের্ক 
মানে হচ্ছে দু'জনের মধ্যে একটি নেকীর সমান ভাগ হবে। বিধায় 
দু'জনের জন্যই আধা-আধি হবে। ফলে দু'জনেরই সমান অংশ 
দাড়াবে 
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২৬/১৩১৮ বারা’ ইবনে আযেব কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 
এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট লোহার 
শিরস্ত্রাণ পরা মুখ ঢাকা অবস্থায় এসে নিবেদন করল, ‘হে আল্লাহর 
রসূল! আগে জিহাদ করব, না ইসলাম গ্রহণ করব?’ তিনি 
বললেন, “আগে ইসলাম গ্রহণ কর, তারপর জিহাদ কর” সুতরাং 
সে ইসলাম গ্রহণ করে জিহাদে প্রবৃত্ত হল এবং শহীদ হয়ে গেল । 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “লোকটি 
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কাজ তো অল্প করল; কিন্তু পারিশ্রমিক প্রচুর পেল।” (বৃখারা 
মুসলিম, শব্দগুলি মুসলিমের)"”* 
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২৭/১৩১৯ । আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কোন ব্যক্তি এমন নেই 
যে, জান্নাতে যাওয়ার পর এই লোভে জগতে ফিরে আসা পছন্দ 
করবে যে, ধরা পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবারই সে মালিক হয়ে 
যাবে। কিন্তু শহীদ (তা করবে । কেননা,) সে প্রাপ্ত মর্যাদা ও সম্মান 
প্রত্যক্ষ করে ইহ্‌জগতে ফিরে এসে দশবার শহীদ হতে কামনা 
করবে।” 


অন্য বর্ণনানুযায়ী “সে প্রাপ্ত শাহাদাতের ফযীলত দেখে এ 


°১* সহীহুল বুখারী ২৮০৮, মুসলিম ১৯০০, আহমাদ ১৮০৯৩, ১৮৯১৯ 
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বাসনা করবে” (বৃখারা-মুসলিম) “*** 
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২৮/১৩২০ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু 
আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “খণ (মানুষের হক) ছাড়া শহীদের সকল গোনাহ 
আল্লাহ মাফ করে দেবেন” (মুসলিম) *** 


এর অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আল্লাহর পথে শাহাদত বরণ 
খণ (মানুষের হক) ব্যতীত সমস্ত পাপকে মোচন করে দেয়৷” 
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ade dhl be Bl Ts Sf aie dhl g2) BES 3 85 ove 
Jail hy SEY eh Jc SDS IS 0 FE As 


*২০ সহীহুল বুখারী ২৮১৭, ২৭৯৫, মুসলিম ১৮৭৭, তিরমিযী ১৬৬১, নাসায়ী 
৩১৬০, আহমাদ ১১৫৯২, ১১৮৬৪, ১১৯৩৩, ১২১৪৭, ১২৩৬০, ১২৭৫০, 
৩১৯৯, ১৩২১৬, ১৩৫১৪, দারেমী ২৪০৯ 


*২১ মুসলিম ১৮৭৬, আহমাদ ৭০১১ 
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২৯/১৩২১ । আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনমন্ডলীর মাঝে 
দাঁড়িয়ে ভাষণ দানকালে বললেন, “আল্লাহর পথে জিহাদ করা ও 
আল্লাহর পথে ঈমান রাখা সর্বোত্তম কর্ম।” জনৈক ব্যক্তি উঠে 
লড়াই করে শাহাদত বরণ করি, তাহলে কি আল্লাহ আমার সমুদয় 
পাপ-রাশিকে মিটিয়ে দেবেন?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “হ্যাঁ, যদি তুমি আল্লাহর পথে নেকীর 
কামনায় ধৈর্য-সহ্যের সাথে অগ্রসর হয়ে এবং পশ্চাদপসরণ না 
করে শহীদ হয়ে যাও, (তাহলে আল্লাহ তোমার সমস্ত পাপরাশি 
মাফ করে দেবেন।)” তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি কি যেন বললে?” সে বলল, ‘আপনি 
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বলুন, যদি আমি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমার 
গুনাহ-খাতাসমূহ তার ফলে মিটে যাবে কি?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হ্যাঁ, ধৈর্য-সহ্যের সাথে, অগ্রসর 
হয়ে এবং পশ্চাদপসরণ না করে (যদি তুমি শহীদ হয়ে যাও 
তাহলে)। কিন্তু খণ ছাড়া। যেহেতু জিবরীল ॥১_এ৷ 44০ এখনই 
আমাকে এ কথা বললেন” (মুসলিম)/*** 


** (অধাৎ ধাণ পরিশোধ না করার গোনাহ মাফ হবে না। 
কারণ, এটি বান্দার হক । আর বান্দার হক বান্দার কাছেই ক্ষমা 
চেয়ে নিতে হবে ।) 


al J | gi ক 5 J :J ws Al Ea) 2৮ 2) LD AASAS 
8 ES FES ox SIE SIS BE EDI GSE ESC 
ly 


৩০/১৩২২ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, একটি লোক বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! যদি আমি শহীদ 
“জান্নাতে” সে (এ কথা শুনে) তার হাতের খেজুরগুলি ছুড়ে 


২২ সুসলিম ১৮৮৫, তিরমিযী ১৭১২, নাসায়ী ৩১৫৬-৩১৫৮, আহমাদ ২২০৩৬, 


২২০৯৭, ২২১২০, দারেমী ২৪১২ 
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ফেলে দিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হল এবং অবশেষে শহীদ হয়ে গেল। 
(মুসলিম)"*" 


dl bo dl 15 SES: acs dl ES) i 08 WYN) 
JES SAINI 05 BY GSN EL Bs Bs rs 
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৩১/১৩২৩ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সহচরবৃন্দের 
সাথে (বদরাভিমুখে) রওনা দিলেন। পরিশেষে মুশরিকদের পূর্বেই 
তাঁরা বদর স্থানে পৌঁছে গেলেন। তারপর মু-শরিকগণ সেখানে 


*২* সহীহুল বুখারী ৪০৪৬, মুসলিম ১৮৯৯, নাসায়ী ৩১৫৪, আহমাদ ১৩৯০২, 


মুওয়াত্তা মালিক ১০১৪ 
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এসে পৌঁছল ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“তোমরা অবশ্যই কেউ কোন বিষয়ে আগে বেড়ে কিছু করবে না; 
যতক্ষণ আমি নির্দেশ না দেব অথবা আমি স্বয়ং তা করব” 
সুতরাং যখন মুশরিকরা নিকটবর্তী হল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা সেই জান্নাতের দিকে 
ওঠো, যার প্রস্থ হল আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সমান৷” বর্ণনাকারী 
করলেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! জান্নাতের প্রস্থ আকাশমণ্ডলী ও 
পৃথিবী সমান?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” উমাইর বললেন, “বাঃ বাঃ!” 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “বাঃ বাঃ’ শব্দ 
উচ্চারণ করার জন্য তোমাকে কোন জিনিস উদ্বুদ্ধ করল?” 
উমাইর বললেন, ‘আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রসূল! তার 
(জান্নাতের) অধিবাসী হওয়ার কামনা ছাড়া আর কিছুই নয়’ তিনি 
বললেন, “তুমি তার অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত” অতঃপর তিনি 
কতিপয় খেজুর স্বীয় তুণ থেকে বের করে খেতে শুরু করলেন। 
তারপর বললেন, ‘যদি আমি এগুলি খেতে থাকি, তবে দীর্ঘক্ষণ 
জীবিত থাকতে হবে (এত দেরী সহ্য হবে না)।' বিধায় তিনি তাঁর 
কাছে যত খেজুর ছিল, সব ফেলে দিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। 
অবশেষে শহীদ হয়ে গেলেন । (মুসলিম)*** 


** মুসলিম ১৯০১, আবূ দাউদ ২৬১৮, আহমাদ ১১৯৯০ 
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NON 


৩২/১৩২৪ উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, কয়েকটি লোক নবী 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, ‘আমাদের 
সঙ্গে কিছু শিক্ষিত মানুষ পাঠিয়ে দিন, যারা আমাদেরকে কুরআন ও 
সুন্নাহর শিক্ষা দেবেন” সুতরাং তিনি সত্তর জন আনসারীকে পাঠিয়ে 
দিলেন--যাঁদেরকে “কুররা’ (কুরআনের হাফেষ) বলা হত ‘হারাম’ 
নামক আমার মামাও তাঁদের অন্যতম। তাঁরা রাতে কুরআন 
পড়তেন, আপোষে কুরআন অধ্যয়ন করতেন এবং শিক্ষা অর্জন 
করতেন। আর দিনে তাঁরা পানি এনে মসজিদে রাখতেন। কাঠ 
সংগ্রহ করে তা বিক্রি করতেন এবং তা দিয়ে আহলে সুফ্ফা 
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(মসজিদে নববীতে অবস্থানরত তৎকালীন ইসলামী ছাত্রবৃন্দ) ও 
গরীবদের জন্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে প্রেরণ করলেন। পথিমধ্যে তারা তাঁদেরকে 
আটকে তাঁদের গন্তব্য-স্থলে পৌঁছনোর পূর্বেই হত্যা করে দিল। 
শাহাদত প্ৰান্কালে তাঁরা এই দো'আ করলেন, “হে আল্লাহ! তুমি 
আমাদের নবীকে এই সংবাদ পৌঁছে দাও যে, আমরা তোমার 
সাক্ষাৎ লাভ করেছি, অতঃপর তোমার প্রতি আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি 
এবং তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছ” আনাস রাদিয়াল্লাহু 
আনহু এর মামা ‘হারাম’-এর পশ্চাৎ দিক থেকে একটি লোক এসে 
বল্পমের খোঁচা মেরে (শরীর ফুঁড়ে), পার করে দিল। হারাম বলে 
উঠলেন, ‘কা'বার প্রভুর কসম! আমি সফল হলাম!’ রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উপস্থিত সাহাবীদের সম্বোধন করে) 
বললেন, “নিঃসন্দেহে তোমাদের ভাইদেরকে শহীদ করে দেওয়া 
হয়েছে এবং তারা এ বলে দো'আ করেছে, ‘হে আল্লাহ! তুমি 
আমাদের নবীকে এই সংবাদ পৌঁছে দাও যে, আমরা তোমার 
সাক্ষাৎ লাভ করেছি, অতঃপর তোমার প্রতি আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি 
এবং তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছ” (বুখারী ও 7) 


** সহীহুল বুখারী ১০০১-১০০৩, ১৩০০, ২৮১৪, ২৮০১, ৩০৬৪, ৩১৭০, 
80০৮৮, ৪০৮৯, ৪০৯০, ৪০৯১, ৪০৯২, ৪০৯৩, 8০0৯৪, ৪০৯৫, ৪০৯৬, 
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৩৩/১৩২৫ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন যে, আমার চাচা আনাস ইবনে ন্যাজর বদরের যুদ্ধে 
অনুপস্থিত ছিলেন। (যার জন্য তিনি খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন।) 
অতঃপর তিনি একবার বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! প্রথম যে 


৬৩৯৪, মুসলিম ৬৭৭, নাসায়ী ১০৭০, ১০৭১, ১০৭৭, আবু দাউদ ১৪৪৪, 
ইবনু মাজাহ ১১৮৩, ১১৮৪, আহমাদ ১১৪৭, ১১৭৪২, ১২২৪৪, ১২২৯৪, 


১২৪৩৮, ১২৫০০, ১৩০৫০, ১৩৬৬০, দারেমী ১৫৯৬, ১৫৯৯ 
294 


থাকলাম । যদি (এরপর) আল্লাহ আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন, তাহলে আমি কি করব- 
আল্লাহ তা অবশ্যই দেখাবেন (অথবা দেখবেন)। অতঃপর যখন 
উহুদের দিন এলো, তখন মুসলিমরা (শুরুতে) ঘাঁটি ছেড়ে 
দেওয়ার কারণে পরাজিত হলেন তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ! এরা 
অর্থাৎ সঙ্গীরা যা করল, তার জন্য আমি তোমার নিকট ওজর 
পেশ করছি। আর ওরা অর্থাৎ মুশরিকরা যা করল, তা থেকে 
আমি তোমার কাছে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছি।' অতঃপর তিনি 
আগে বাড়লেন এবং সামনে সা‘আদ ইবনে মু'আযকে পেলেন। 
তিনি বললেন, ‘হে সা'আদ ইবনে মু'আয! জান্নাত! কা'বার প্রভুর 
কসম! আমি উল্থদ অপেক্ষা নিকটতর জায়গা হতে তার সুগন্ধ 
পাচ্ছি" (এই বলে তিনি শত্রুদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং 
যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন।) সায়াদ বলেন, ‘হে 
আল্লাহর রসূল! সে যা করল আমি তা পারলাম না।’ আনাস 
তরবারি, বর্শা বা তীরের আঘাত চিহ্ন পেলাম । আর আমরা তাকে 
এই অবস্থায় পেলাম যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং মুশরিকরা 
তাঁর নাক-কান কেটে নিয়েছে। ফলে কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। 
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আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, ‘আমরা ধারণা করতাম যে, 
(সূরা আহযাবের ২৩নং এই আয়াত তাঁর ও তাঁর মত লোকদের 
ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। “মুমিনদের মধ্যে কিছু আল্লাহর সঙ্গে 
তাদের কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে, ওদের কেউ কেউ নিজ 
কর্তব্য পূর্ণর্ূপে সমাধা করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় 
রয়েছে। ওরা তাদের লক্ষ্য পরিবর্তন করেনি।” (বৃখারী ও 
মুসলিম, মুজাহাদা পরিচ্ছেদ ১৫/১১১ নং হাদিস দ্র$)"** 


el go hl J25 JE 00 aie dl SD TL 8 Wort 
2 HE SEK Ll 3 So x35 Dl SS): ~~ 


ERE £27 


ALAN 31 31 58 Gf YG Utd UB 
ES lr Cpl as 2 bs > ০ ৯ ১ Era ol) 


৩৪/১৩২৬ ৷ সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
দু’'জন লোক আমার কাছে এসে আমাকে গাছের উপর চড়ালো 
এবং আমাকে একটি সুন্দর ও উত্তম ঘরে প্রবেশ করাল, ওর 


** সহীহুল বুখারী ২৭০৩, ২৮০৬, ৪০৪৮, 88৯৯, ৪৫০০, ৪৬১১, ৪৭৮৩, 
৬৮৯৪, মুসলিম ১৯০৩, নাসায়ী ৪৭৫৫-৪৭৫৭, আদু ৪৫৯৫, ইবনু মাজাহ 


২৬৪৯, আহমাদ ১১৮৯৩, ১২২৯৩, ১২৬০৩, ১২৬৭২, ১৩২৪৬, ১৩৬১৪ 
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চাইতে সুন্দর (ঘর) আমি কখনো দেখিনি তারা (দু'জনে) বলল, 
‘-- এই ঘরটি হচ্ছে শহীদদের ঘর ৷” (বৃখারা, এটি একটি সুদা 
হাদিসের অংশবিশেষ: যাতে আছে বহুমুখী ইলম। ইন শাআল্লাহ 
‘মিথ্যা বলা হারাম’ পরিচ্ছেদে বিভারিত আসবে /)*** 


| 


op) 


FES AN Ess EA Rl dliase hl SS) Hf 58 Weev/ro 
8 5 LS LLNS SE 5% - fH BSS - SE 58 54 
54145৮ ৩5,৮ J UE 6 3 de Sx YS 


so L oly BS 23552) LG LESH SG 


৩৫/১৩২৭ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, উম্মে 
রুবাইয়ে’ বিনতে বারা’ যিনি হারেসাহ ইবনে সূরাকার মা, তিনি 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, ‘ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমাকে হারেসাহ সম্পর্কে কিছু বলবেন না? সে 
বদরের দিনে খুন হয়েছিল। যদি সে জান্নাতি হয়, তাহলে ধৈর্য 
ধারণ করব, অন্যথা তার জন্য মন ভরে অত্যধিক কান্না করব !' 
তিনি বললেন, “হে হারেসার মা! জান্নাতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের 


*২৭ সহীহুল বুখারী ৮৪৫, ১১৪৩, ১৩৮৬, ২০৮৫, ৩২৩৬, ৩৩৫৪, ৪৬৭৪, 
৬০৯৬, ৭০৪৭, মুসলিম ২২৭৫, তিরমিযী ২২৯৪, আহমাদ ১৯৫৯০, 


১৯৫৯৫, ১৯৬৫২ 
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জান্নাত আছে। আর তোমার ছেলে সর্বোচ্চ ফিরদাউস (জান্নাতে) 
পৌঁছে গেছে।” (বৃখারা)”** 


J 3b is 0 bie hl G5 hl AE op 3 OF WOAIY 

SB SNES sg35 SE AST ELIS EIT GE 258 eo Be 35 cog 

EEE PUES iE) SJ) i “lc abl ০ A SFE 
LIE Ges 


৩৬/১৩২৮ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতাকে (উদ যুদ্ধের দিন) তাঁর 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদন হেতু বিকৃত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিয়ে আসা হল এবং তাঁর সামনে রাখা 
হল। আমি পিতার চেহারা খুলতে গেলাম; কিন্তু আমাকে আমার 
আপনজনরা নিষেধ করল। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “ওকে ফেরেশতাবর্গ নিজেদের ডানাসমূহ দিয়ে সর্বদা 
ছায়া করছিল” (বৃখারী ও মুসলিম) **১ 


°* সহীহুল বুখারী ২৮০৯, ৩৯৮৩, ৬৫৫০, ৬৫৬৭, তিরমিযী ৩১৭৪, আহমাদ 
১১৮৪৩, ১২৭৮৮, ১২৮৩৮, ১৩৩৩০, ১৩৩৭৬, ১৩৪৫৯, ১৩৫৯৯, ১৩৬০৩ 
**৯ সহীহুল বুখারী ১২৪৪, ১২৯৩, ২৮১৬, মুসলিম ২৪৭১, নাসায়ী ১৮৪২, 


১৮৪৫, আহমাদ ১৩৭৭৫, ১৩৮৮৩, ১৪৮৩৪ 
298 


dhl bo DI Slice dl SS) HS Cp KL 583 WVTY 
IE A LS Giz BEAL IS MIL IE Ls 
la oly) a4203 BE SG SG eli 


৩৭/১৩২৯ সাহাল ইবনে হুনাইফ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক 
বৰ্ণিত, রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি সত্য নিয়তে আল্লাহর কাছে শাহাদত প্রার্থনা করবে, আল্লাহ 
তাকে শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিবেন; যদিও সে নিজ 
বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।” (মুসলিম) *"* 


ade dhl bo J25 JG: wis 5 nll) 53 NWI/NA 
tly) nS S55 Geb SLY A I: ey 


৩৮/১৩৩০ । আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
সত্য সত্যই শাহাদত চায়, তাকে তা দেওয়া হয়; যদিও (প্রত্যক্ষভাবে) 
শাহাদত নসীব না হয়৷” (ুসলিম) ** 


hl bo ld IE dG wc lo) 5 a 58 Wyre 


** মুসলিম ১৯০৯, তিরমিযী ১৬৫৩, নাসায়ী ৩১৬২, আবূ দাউদ ১৫২০, ইবনু 
মাজাহ ২৭৯৭, দারেমী ২৪০৭ 
**১ মুসলিম ১৯০৮ 
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SA ELE EE NS Sa LG sg ade 
চপ & > =3-=- JG, asia lols, Sd) 


৩৯/১৩৩১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“শহীদ হত্যার আঘাত ঠিক সেইরূপ অনুভব করে, যেরূপ 
তোমাদের কেউ চিমটি কাটার বা পিপীলিকার কামড়ের আঘাত 
অনুভব করে” (তিরমিযী, হাসান সহীহ)*"২ 


Z 


En eT EO 
SEF AUG ES ll dd led 
Le SAY Ene b wl hI sb EY PEEL 
Es JE EE EG SAIL ts p00 hake BY LGN Bol 
FE SE BG cpl G85 p80 Ie A OU 
JE Sx gle US 
৪০/১৩৩২ আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহু 


বলেন যে, শত্রুর সাথে মোকাবেলার কোন এক দিনে, রসূল 
সাল্লান্াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা করলেন (অর্থাৎ যুদ্ধ 


# 


DAE 583 WY 


*২ তিরমিযী ১৬৬৮, নাসায়ী ৩১৬১, ইবনু মাজাহ ২৮০২, আহমাদ ৭৮৯৩, 


দারেমী ২৪০৮ 
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করতে বিলম্ব করলেন)। অবশেষে যখন সূর্য ঢলে গেল, তখন 
তিনি লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, “হে লোক সকল! তোমরা 
শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ (যুদ্ধ) কামনা করো না এবং আল্লাহর কাছে 
নিরাপত্তা চাও ৷ কিন্তু যখন শত্রুর সাথে সামনা-সামনি হয়ে যাবে, 
তখন তোমরা দৃঢ়টার সাথে যুদ্ধ কর। আর জেনে নাও যে, জান্নাত 
তরবারির ছায়ার নীচে রয়েছে৷” অতঃপর তিনি দো'আ করলেন, 
“হে কিতাব অবতীর্ণ-কারী, মেঘ সঞ্চালনকারী এবং শত্রুসকলকে 
পরাজিত-কারী! তুমি তাদেরকে পরাজিত কর এবং তাদের 
মুকাবিলায় আমাদেরকে সাহায্য কর” (বৃখারা মুসলিম)" 


Peg J JE: wc dl 52) IL 2 2 583 WTI) 
;ড sll Le El Ey iE l oN সু JE i ale sl 


সে? ১b >> pl ols) ME Et FEE SE xl 


৪১/১৩৩৩ ৷ সাহাল ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “দুই সময়ের দো‘আ রদ হয় না, কিংবা কম রদ হয়। 
(এক) আযানের সময়ের দো‘আ। (দুই) যুদ্ধের সময়, যখন তা 


** সহীহুল বুখারী ২৮১৯, ২৮৩৩, ২৯৩৩, ৩০২৪, ৩০২৬, 8১১৫, ৬৩৯২, 
৭২৩৭, ৭৪৮৯, মুসলিম ১৭৪১, ১৭৪২, তিরমিযী ১৬৭৮, আবূ দাউদ ২৬৩১, 


ইবনু মাজাহ ২৭৯৬, আহমাদ ১৮৬২৮, ১৮৬৫০, ১৮৬৬০, ১৮৯১৭ 
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তুমুল আকার ধারণ করে।” (আবু দাউদ, সহীহ সানাদ)"”* 


ale dl bo ld SE di wc dl S52) A 58 Writs 
ll ld teed Gtk A Es 


I> 2২> Us, Sill, ১9১ Ee ols) “Gl oY 


৪২/১৩৩৪ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যুদ্ধ 
করতেন, তখন এই দো'আ পড়তেন, “আল্লা-হুম্মা আন্তা আদ্বুদী 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমিই আমার বাহুবল এবং তুমিই আমার 
মদদগার। তোমার মদদেই আমি (শক্রুত্ন কৌশল গ্রহণ করি, 
তোমারই সাহায্যে দুশমনের উপর আক্রমণ করি এবং তোমারই 
সাহায্যে যুদ্ধ চালাই । (আৰৃ দাউদ, তিরমিযী হাসান)”* 


yp le dl be El Shae dil 0 Sp Bl 85 Wroltr 
2 De 5455 e234 bd DLE GL Ah 8 Ly SE BSE 


ছে sb >, ol ols, 37% 


** আবূ দাউদ ২৫৪০, দারেমী ১২০০ 


** আবু দাউদ ২৬৩২, তিরমিযী ৩৫৮৪ 
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৪৩/১৩৩৫ আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন (শকত্ৰুদলের) ভয় 
করতেন, তখন এই দো'আ বলতেন, “আল্লা-হুম্মা ইন্না 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে ওদের ঘাড়ের উপর 
রাখছি এবং ওদের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট পানাহ চচ্ছি। 
(আবু দাউদ সহীহ সানাদ)"”* 


ale dl be hl T5 SACLE BU GE FE Rl 85 WUE 
AE Ge ACD os DAD UG SIs HENS 


৪৪/১৩৩৬ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কিয়ামতের 
দিন পৰ্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ বাঁধা থাকবে৷” (রুখারা) *** 


ade Nl be sl Sf iwc dhl G2 BUN BE 5 WWYVlto 


** আবূ দাউদ ১৫৩৭, আহমাদ ১৯২২০, নাসায়ী ৩৫৬৩, ৩৫৮২, ইবনু মাজাহ 
২৭৮৮, আহমাদ ৭৫০৯, ৮৬৪৯, ৮৭৫৪, মুওয়াত্তা মালিক ৯৭৫ 

**৭ সহীহুল বুখারী ৩৬৪৪, ২৮৪৯, মুসলিম ১৮৭১, নাসায়ী ৩৫৭৩, ইবনু 
মাজাহ ২৭৮৭, আহমাদ ৪৬০২, ৪৮০১, ৫০৮৩, ৫১৭৮, ৫৭৩৪, ৫৭৪৯, 


৫৮৮২, মুওয়াত্তা মালিক ১০১৬ 
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AAD FFI ps DLL 2G SB Shas FIN IG Ls 


৪৫/১৩৩৭ ৷ উরওয়াহ বারেকী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ঘোড়ার ললাটে 
কিয়ামত অবধি কল্যাণ বেঁধে দেওয়া হয়েছে; অর্থাৎ নেকী ও 
গনিমত ৷” (বুখারী ও মুসলিম)” 


dl bo Ml d5 JE dE ace dhl s2) ER Bl 83 WTAE 
249 55 hl GE hl Jat BSB SEE 0: ls 
Sed ly ALD FS Sle BAG S55 255 dat Sb 


৪৬/১৩৩৮ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে ও তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্য ভেবে 
আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়া বেধে রাখে (পালন করে), সে ঘোড়ার 
(আহার পূর্বক) তৃপ্ত হওয়া, পান যোগে সিক্ত হওয়া, তার পেশাব 
ও পায়খানা কিয়ামতের দিনে তার (নেকীর) পাল্লায় (ওজন) 


** সহীহুল বুখারী ২৮৫২, ২৮৫০, ৩১১৯, ৩৬৪৩, মুসলিম ১৮৭৩, তিরমিযী 
১২৫৮, ১৬৯৪, নাসায়ী ৩৫৭৫, ৩৫৭৬, আবূ দাউদ ৩৩৮৪, ইবনু মাজাহ 


২৩০৫, ২৪০২, ২৭৮৬, আহমাদ ১৮৮৬৫, ১৮৮৬৯, দারেমী ২৪২৬ 
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হবে” (বৃখারট)"* 


el J SS EE idl acc hl 52 32 a 583 NWYAEV 
YF BIS TE Ml 2 BID DLE BE day dc dl 
ly LEE GE BU LAS DOD ES ee Bh: dos le dl 


৪৭/১৩৩৯ । আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
একটি লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে 
লাগাম-যুক্ত উটনী নিয়ে হাজির হল এবং বলল, ‘এটি আল্লাহর 
পথে (জিহাদের জন্য দান করা হল)।’ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
এর বিনিময়ে সাতশ’টি উটনী হবে; যার প্রত্যেকটি লাগাম-যুক্ত 
হবে।” (বখারী)"* 


MI Lagl 2 08 aco dhl 2) EE pl yp ERE 58 WE[Eh 
0’ YG ss BG df vieho 4 Al EE ds oe Bl Le 
le slp GDL GIN SLY GFN 


*” সহীহুল বুখারী ২৩৭১, ২৮৫৩, ২৮৬০, ৩৬৪৬, ৪৯৬৩, ৭৩৫৬, মুসলিম 
৯৮৭, তিরমিযী ১৬৩৬ 


° মুসলিম ১৮৯২, নাসায়ী ৩১৮৭, আহমাদ ১৬৬৪৫, ২১৮৫২, দারেমী ২৪০২ 
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৪৮/১৩৪০ ৷ উক্কবাহ ইবনে আমের জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু 
ওয়াসাল্লাম-কে মিম্বারের উপর খুৎবা দেওয়ার সময় এ কথা 
বলতে শুনেছি যে, (মহান আল্লাহ বলেছেন) ৮ এ ০5) 

{57 ১৮ 45%-অৰ্থাৎ তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি 
সঞ্চয় কর। (সুরা আনফাল ৬০) এর ব্যাখ্যায় বললেন, “জেনে 
রাখ, ক্ষেপণই হল শক্তি । জেনে রাখ, ক্ষেপণই হল শক্তি । জেনে 
রাখ, ক্ষেপণই হল শক্তি ৷” (মুসলিম) *** 


54 ele “le Bl bo BT Baad 06 dis WiMftn 


Fl 5 pois a5 5 dl Haass Sf Hl Es 
AES) EE 


৪৯/১৩৪১ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি, “অচিরেই তোমাদের জন্য অনেক ভূখণ্ড জয়লাভ হবে 
এবং (শত্রুদের বিরুদ্ধে) আল্লাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন। 
কাজেই তোমাদের কেউ যেন, তার তীর নিয়ে (অবসর সময়ে) 


১ মুসলিম ১৯১৭, তিরমিযী ৩০৮৩, আবূ দাউদ ২৫১৪, ইবনু মাজাহ ২৮১৩, 


আহমাদ ১৬৯৭৯, দারেমী ২৪০৪ 
306 


খেলতে (অভ্যাস করতে) অক্ষমতা প্রদর্শন না করে।॥” 
(মুসলিম)**২ 

LE Sn: dag ale dl bo Bl L5 TEE 

SS (s2E 5510 LD SG S G3 

৫০/১৩৪২ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 

বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 

ব্যক্তিকে তীরন্দাজির বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হল, তারপর সে তা 


পরিত্যাগ করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয় অথবা সে অবাধ্যতা 
করল” (মুসলিম)*** 


f 


LS) \WEs/o. 


ade dhl bo Dll Lao idl dio dhl so) oy \ir/o\ 
SLE ao 2 A 55 ES Sh de PEE 
He BLESS Io 55 5 dls 8 FB A ssn 
SuSE La UG wo Eb) LIE Le as GMS S59 0S 
55s 213 UAE 


৫১/১৩৪৩ ৷ আবু হাম্মাদ ‘উক্ধবাহ ইবনু ‘আমির আল-জুহানী 


*২ মুসলিম ১৯১৮, আহমাদ ১৬৯৮০ 
%* মুসলিম ১৯১৯, নাসায়ী ৩৫৭৮, আবূ দাউদ ২৫১৩, ইবনু মাজাহ ২৮১৪, 


আহমাদ ১৬৮৪৯, ১৬৮৭০, ১৬৮৮৪, দারেমী ২৪০৫ 
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ওয়াসাল্লাম-কে আমি বলতে শুনেছি, আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে একটি 
তীরের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তীর প্রস্তুত কারক, যে 
তা প্রস্তুতে সাওয়াব কামনা করে, তীরটি নিক্ষেপকারী এবং 
তীরন্দাজের হাতে যে তীর ধরিয়ে দেয়। তোমরা তীরন্দাজী কর ও 
ঘোড়ায় আরোহণ করা শিখো। তোমরা যদি তীরন্দাজী শিক্ষা গ্রহণ 
কর তাহলে আমার নিকট তা ঘোড়ায় আরোহণ শিখার চাইতে 
অধিক প্রিয় । যে লোক তিরন্দাজী শিখার পর তার প্রতি অনাগ্রহী 
হয়ে তা ছেড়ে দেয় আল্লাহর একটি নি‘মাত সে পরিত্যাগ করে 
অথবা তিনি (এভাবে) বলেন, সে অকৃতজ্ঞতা দেখায় । (আবু দাউদ 
প্রভৃতি)” 


dhl be Hl db we BSD EN yp LLL 5 Wit/or 


*: হাদীসটি দুর্বল । আমি (আলবানী) বলছিঃ এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে। 
যেমনটি আমি “তাখরীজু ফিকহিস সীরাহ্‌” গ্রন্থে (পূ ২২৫) আলোচনা 
করেছি। এর সনদের বর্ণনাকারী খালেদ ইবনু যায়েদ মাজহুল (অপরিচিত) 
বর্ণনাকারী । তবে নিম্নের ভাষায় বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্‌ঃ " 54০ 
০৮৬ 555", “যে ব্যক্তি তীর চালানো শিখল অতঃপর তা ছেড়ে দিল সে 
আমাদের অন্তভুক্ত নয়।” এটিকে ইমাম মুসলিম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। 


(বিস্তারিত দেখুন “য‘ঈফ আবী দাউদ- আলউম্ম” (৪৩৩) । 
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SE LEN EB Tl S350 IG SASS LE Es le 
ES) NES) “ 


৫২/১৩৪৪ ৷ সালামাহ ইবনে আকওয়া’ রাদিয়াল্লাহু আনহু 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীর 
নিক্ষেপে রত একদল লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় 
বললেন, “হে ইসমাইলের সন্তানেরা । তোমরা তীর নিক্ষেপ কর। 
কারণ, তোমাদের (আদি) পিতা (ইসমাইল) তীরন্দাজ ছিলেন৷” 
(বৃখারী) ** 

DIS Lat UE nie dl G2 ULE p78 585 Nr tefor 
Je 3 IE dl Jar S63 55 02d is le dl 
চৈ ও ৩৯০০ ১৬; 5১৮০, 3 2 5554 


৫৩/১৩৪৫ । আমর ইবনে আবাসাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি 
তীর নিক্ষেপ করে, তার জন্য একটি গোলাম আজাদ করার সমান 
নেকী হয়” (আৰৃ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*** 


** সহীহুল বুখারী ২৮৯৯, ৩৩৭০, ৩৫০৭, আহমাদ ১৬০৯৩ 


*** আবূ দাউদ ৩৯৬৫, তিরমিযী ১৬৩৮, নাসায়ী ৩১৪৩, আহমাদ ১৮৯৩৫ 
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L555 IS :00 ace dol 02) IG 2 oi GE Gf 85 ios 
LAL SS dh jor SEE SB a: ly le dl po 
> 24> 00 gi Ally ins 


৫৪/১৩৪৬ ৷ আবু য়্যাহয়্যা খুরাইম ইবনে ফাতেক রাদিয়াল্লাহু 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কিছু খরচ করে, 
তার জন্য সাতশ’ গুণ নেকী লেখা হয়।” (তিরমিযী, হাসান) *** 


Al bo dl I5 JE :06 we dl G2) M2 yl 583 \Yiv/oo 
B58 DJs BTEC Yd jad SUG bods 2E 2 Or: Ls le 


AE Sian ie Gagide JU 6 Ne 


৫৫/১৩৪৭ ৷ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“যে বান্দা আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ এঁ 
একদিন (রোযার) বিনিময়ে তার চেহারাকে জাহান্নাম হতে সত্তর 


*৭ তিরমিযী ১৬২৫, নাসায়ী ৩১৮৬ 
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বছর (দূরত্ব সম) দূরে রাখবেন ৷” (বৃুখারা, মুসলিম)” 


is he Bl be GH a dl G2 LI Af 585 \YEA/en 
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৫৬/১৩৪৮ আবূ উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর 
রাস্তায় একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ তার ও জাহান্নামের মধ্যে 
আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যেকার দূরত্ব-সম একটি গর্ত খনন করে 
দেবেন” (তিরমিযী হাসান সহীহ)** 


dhl Le 125 IE 00 we dl 2) RP al 583 \WENov 
Er LE SIL I G5 dj EL Lo: dy le 
ly GUE 52 


৫৭/১৩৪৯। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


** সহীহুল বুখারী ২৮৪০, মুসলিম ১১৫২, তিরমিযী ১৬২৩, নাসায়ী ২২৫১- 
২২৫৩, ইবনু মাজাহ ১৭১৭, আহমাদ ১০৮২৬, ১১০১৪, ১১১৬৬, ১১৩৮১, 
দারেমী ২৩৯৯ 


৯ তিরমিযী ১৬২৪ 
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“যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে জিহাদ করেনি এবং অন্তরে জিহাদ 
সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনাও করেনি, সে মুসাফেকীর একটি 
শাখায় মৃত্যুবরণ করল” (মুসলিম)*“* 


ale dl Lo AE SI we dl p20) BE 585 \Yo/oA 
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৫৮/১৩৫০ । জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। তিনি বললেন, “মদিনাতে কিছু লোক 
এমন আছে যে, তোমরা যত সফর করছ এবং যে কোন উপত্যকা 
মদিনায় থাকতে বাধ্য করেছে৷” আর একটি বর্ণনায় আছে যে, 
“কোন ওজর তাদেরকে মদিনায় থাকতে বাধ্য করেছে।” অন্য 
এক বর্ণনায় আছে, “তারা নেকীতে তোমাদের অংশীদার ৷” (বৃখারা 


%০ মুসলিম ১৯১০, নাসায়ী ৩০৯৭, আবূ দাউদ ২৫০২ 
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আনাস হতে, মুসলিম জাবের হতে এবং শব্দাবলী তারই )** 


dhl be ea) Hurl Swe dil SD 7 4 583 \Yo\/oa 
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৫৯/১৩৫১। আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 
বর্ণিত, এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট 
এসে বলল, ‘এক লোক গনিমতের মালের জন্য, এক লোক নাম 
নেওয়ার জন্য আর এক লোক নিজ মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য জিহাদে 
অংশ গ্রহণ করল’ অন্য বর্ণনায় আছে, ‘বীরত্ব দেখাবার জন্য এবং 
বংশীয় ও গোত্রীয় পক্ষপাতিত্বের জন্য” আর এক বর্ণনানুযায়ী, 
‘ক্রুদ্ধ হয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণ করল। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর 
পথে জিহাদ করল?’ তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি আল্লার বাণীকে উচু 
করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল, সেই আল্লাহর পথে জিহাদ করল।” 


*১ সহীহুল বুখারী ২৮৩৯, মুসলিম ১৯১১, ইবনু মাজাহ ২৭৬৫, আহমাদ 


১৪২৬৫ 
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(বৃখারী ও মুসলিম) “২ 
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৬০/১৩৫২ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ-স রাদিয়াল্লাহু 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে যোদ্ধাদল বা সেনাবাহিনী যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করল এবং গনিমতের সম্পদ অর্জন করল তথা 
নিরাপদে বাড়ি ফিরে এলো, সে দল বা বাহিনী স্বীয় প্রতিদানের 
(নেকীর) তিন ভাগের দু'ভাগ (পার্থিব জীবনেই) সত্বর লাভ করে 
নিলো (এবং একভাগ পরকালে পাবে)। আর যে সেনাদল লড়াই 
করল এবং গনিমতের মালও পেল না এবং শহীদ বা ক্ষত-বিক্ষত 
হয়ে গেল, সে সেনাদল (পরকালে) পূর্ণ প্রতিদান অর্জন করবে।” 


%২ সহীহুল বুখারী ১২৩, ২৮১০, ৩১২৬, ৭৪৫৮, মুসলিম ১৯০৪, তিরমিযী 
১৬৪৬, নাসায়ী ৩১৩৬, আবূ দাউদ ২৫১৭, ইবনু মাজাহ ২৭৮৩, আহমাদ 


১৮৯৯৯, ১৯০৪৯, ১৯০৯৯, ১৯১৩৪, ১৯২৪০ 
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(মুসলিম) ৩৫৩ 
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৬১/১৩৫৩ ৷ আবূ উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
একটি লোক নিবেদন করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাকে (সং 
ত্যাগ করে বিদেশ) ভ্রমণ করার অনুমতি দিন’ নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আমার উম্মতের ভ্রমণ কার্য 
আল্লাহর পথে জিহাদ করার মধ্যে নিহিত” (আবৃ দাউদ, উত্তম 


El SE ULE Bl G5 2 2 gpa 2 MAE 53 WWoife 
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৬২/১৩৫৪। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু 
আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
“রজহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করার নেকীও জিহাদে লিপ্ত থাকার 


%* মুসলিম ১৯০৬, নাসায়ী ৩১২৫, আবূ দাউদ ২৪৯৭, ইবনু মাজাহ ২৭৮৫, 
আহমাদ ৬৫৪১ 


** আবু দাউদ ২৪৮৬ 
315 


মতই ৷” (আৰৃ দাউদ উতম সানাদ)"“ 


অর্থাৎ জিহাদ থেকে ফিরে আসার নেকীও জিহাদের মতই । 
(যেহেতু সে অবসর ও বিশ্রাম জিহাদের স্বার্থেই হয় ।) 
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৬৩/১৩৫৫ সায়েব ইবনে ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, “যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাবৃত অভিযান হতে ফিরে এলেন, তখন তাঁকে (আবাল-বৃদ্ধ- 
বণিতা সকল) মানুষ সবাগত জ্ঞাপন করেছিল। আমিও ছোট 
শিশুদের সাথে (মদিনার উপকণ্ঠে অবস্থিত) ‘সানিয়াতুল অদা’ 
নামক স্থানে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলাম।” (আৰৃ দাউদ- উক্ত 


** আবু দাউদ ২৪৮৭, আহমাদ ৬৫৮৮ 
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শব্দে উদ্ধ সানাদে) *“* 


ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে ‘সানিয়াতুল অদা’ নামক স্থানে তাঁকে 
অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম ৷” 
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৬৪/১৩৫৬ ৷ আবূ উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর 
পথে জিহাদ করল না, অথবা কোন মুজাহিদকে (যুদ্ধ-সরঞ্জাম 
দিয়ে যুদ্ধের জন্য) প্রস্তুত করল না কিংবা মুজাহিদদের 
গৃহবাসীদের ভালভাবে তত্ত্বাবধান করার জন্য তার প্রতিনিধিত্ব 
করল না, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের পূর্বেই কোন বিপদ বা 
দুর্ঘটনায় আক্রান্ত করবেন ৷” (আবু দাউদ শুদ্ধ সানাদ/“* 


4 i “lc abl 2 sl a ac 4 SD Bl 2) \Y০১/৭০ 


** সহীহুল বুখারী ৩০৮৩, ৪৪২৭, ৪৪২৮, তিরমিযী ১৭১৮, আবূ দাউদ 
২৭৭৯, আহমাদ ১৫২৯৪ 


%৭ আবূ দাউদ ২৫০৩, ইবনু মাজাহ ২৭৬২, দারেমী ২৪১৮ 
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৬৫/১৩৫৭ ৷ আনাস হতে বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমরা জান-মাল ও 
বাক্য দ্বারা সংগ্রাম চালাও” (আবু দাউদ, বিশুদ্ধ সানাদ)*“* 


SD I 2 IU - ECO EY - 3 585 \YoA/11 
EE TENE I 2 BET BLAM T25 Sigs TE ae dl 
Jy asl 353 Bl lp - HANTS CEFN EES I 


(2:04:22 


৬৬/১৩৫৮ ৷ আবূ আমর মতান্তরে আবূ হাকীম নু'মান ইবনে 
ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যুদ্ধে হাজির ছিলাম (তাঁর রণকৌশল এই 
ছিল যে,) যদি তিনি দিনের শুরুতে যুদ্ধ না করতেন, তাহলে সূর্য 
ঢলে যাওয়া ও বাতাস প্রবাহিত হওয়া এবং সাহায্য নেমে না আসা 
পর্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখতেন ৷” (আবু দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ) 


% আবু দাউদ ২৫০৪, নাসায়ী ৩০৯৬, ৩১৯২, আহমাদ ১১৮৩৭, ১২১৪৫, 


১৩২২৬, দারেমী ২৪৩১ 
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৬৭/১৩৫৯ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “শত্রুর সাথে মুকাবিলা করার আকাঙ্ক্ষা করো না; বরং 
আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। আর যদি তাদের সম্মুখীন 
হয়ে যাও, তাহলে ধৈর্য ধারণ কর” (বৃখারী ও মুসলিম) *** 
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৬৮/১৩৬০ । উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও জাবের 


৯ সহীহুল বুখারী ৩১৬০, তিরমিযী ১৬১২, ১৬১৩, আবূ দাউদ ২৬৫৫ 

** সহীহুল বুখারী ২৯৬৫, ২৯৬৬,২৮১৯, ২৮৩৩, ২৯৩৩, ৩০২৪, ৩০২৬, 
8১১৫, ৬৩৯২, ৭২৩৭,ম ৭৪৮৯, মুসলিম ১৭৪১, ১৭৪২ তিরমিযী ১৬৭৮, 
আবূ দাউদ ২৬৩১, ইবনু মাজাহ ২৭৯৬, আহমাদ ১৮৬২৮, ১৮৬৫০, 


১৮৬৬০, ১৮৯১৭ 
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ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যুদ্ধ হচ্ছে প্রতারণীামূলক এক ধরনের 
চক্রান্ত ৷” (বৃখারা) *** 


(অন্য সময় ধোকা ও প্রতারণা অবৈধ হলেও যুদ্ধের সময় তা 
বৈধ। যেহেতু রক্ত-পিয়াসী শক্রুকে যেন-তেন প্রকারে পরাতত 
করাই উদ্দি$।) 


EAE Ed 
++ 


535 O15 GTA 2 LER IG DG cro 
ISIS BE ISIE fs be OF 
পরিচ্ছেদ - ২৩৫: (শহীদদের প্রকারভেদ) 


পারলৌকিক সওয়াবের দিক দিয়ে যারা শহীদ, তাঁদেরকে 
গোসল দিয়ে জানাজার নামায পড়ে সমাধিস্থ করতে হবে। 
পক্ষান্তরে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত প্রকৃত শহীদদের যে 
অবস্থায় নিহত হবে সেই অবস্থায় দাফন করতে হবে। 
hl be hl L525 J dl ce dl 95, E55 gl 583 WIN 


Fd 


BLS BAG SD BALI Eh: ay le 


%১ সহীহুল বুখারী ৩০৩০, মুসলিম ১৭৩৯, তিরমিযী ১৬৭৫, আবু দাউদ 


২৬৩৬, আহমাদ ১৩৭৬৫, ১৩৮৯৬ 
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AE Size 0dlil bts d Stl 


১/১৩৬১ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“(পারলৌকিক পুরস্কারে পুরস্কৃত হওয়ার দিক দিয়ে) শহীদ পাঁচ 
ধরনের; (১) প্লেগ-রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত, (২) পেটের রোগে 
আক্রান্ত হয়ে মৃত, (৩) পানিতে ডুবে মৃত, (8) মাটি চাপা পড়ে 
মৃত এবং (৫) আল্লাহর পথে থাকা অবস্থায় মৃত।" (বুখারী -মনসলিম) 
nl its yg el Go lL TEE LE ‘eae 
6204 5 Bl Sad BFE SA MTS GAG ns FAG 
SI SA 0 td T25 GL SG 9G SAD SH A ys 
SEU 45 doth FL me BEEF oti FL Ym 
9 ath BAG Sth FE FAS SE 5 Sti FE IF 


oe 
২/১৩৬২ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


%২ সহীহুল বুখারী ৬১৫, ৬৫৩, ৭২১, ২৪৭২, ২৬৮৯, ২৮২৯, ৫৭৩৩, মুসলিম 
৪৩৭, ৪৩৯, ১৯১৪, তিরমিযী ২২৫, ১০৬৩, ১৯৫৮, নাসায়ী ৪৫০, ৭৭১, 
আবূ দাউদ ৫২৪৫, ইবনু মাজাহ ৯৭৯, আহমাদ ৭১৮৫, ৭৬৮০, ৭৭৮২, 


৭৯৬২, ৮১০৬, ৮২৯৩, ৯২০২, ৯৭৫০, মুওয়াত্তা মালিক ১৫১, ২৯৫ 
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বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“তোমরা তোমাদের মাঝে কোন কোন ব্যক্তিকে শহীদ বলে গণ্য 
কর?” সকলেই বলে উঠল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর পথে যে 
উম্মতের মধ্যে শহীদ খুবই অল্প” লোকেরা বলল, ‘তাহলে তাঁরা 
কে কে হে আল্লাহর রসূল?’ তিনি বললেন, “যে আল্লাহর পথে 
নিহত হয় সে শহীদ, যে আল্লাহর পথে মারা যায় সে শহীদ, যে 
প্লেগ রোগে মারা যায় সে শহীদ, যে পেটের রোগে প্রাণ হারায়, 
সে শহীদ এবং যে পানিতে ডুবে মারা যায় সেও শহীদ” 
(নৃসলিন)"” 
IE :IE UGE DM GH Wl yp 17 op DLE 5 WY 
HE Gas doth FIL S93 FS Lr: sy le dl be Bd 
৩/১৩৬৩ ৷ “আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনে ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ রক্ষা করতে 


** সহীহুল বুখারী ৬৫৪, ২৪৭২, মুসলিম ১৯১৪, ১৯১৫, তিরমিযী ১০৬২, 
১৯৫৮, আবু দাউদ ৫২৪৫, ইবনু মাজাহ ২৮০৪, ৩৬৮২, আহমাদ ৭৭৮২, 


৭৯৭৯, ৮১০৬, ৮৩১৫, ৯১১৫, মুওয়াত্তা মালিক ২৯৫ 
322 


গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ ৷” (বৃখারী-মুসলিম)*** 


all 4 FE RIE FESS Hh 238) 4 58 Wilt 

Bad ly cde dl be BIS Enid UE SLL LD 2453 
695 T8025 Sat FE 425 098 I 45 dat FO AUG 
SD 35 Bly dog HE A 595 $5 5 St 3 422 


(E42 0 -3-> শৰ, 


৪/১৩৬৪ জীবদ্দশায় জান্নাতি হবার শুভ সংবাদপ্রাপ্ত দশজন 
সাহাবীদের অন্যতম সাহাবী আবুল আ’ওয়ার সাঈদ ইবনে যায়েদ 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “যে 
ব্যক্তি তার মাল-ধন রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ। যে 
ব্যক্তি নিজ রক্ত (প্রাণ) রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ। যে 
তার দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ এবং যে তার 
পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সেও শহীদ। (আবু দাউদ, 


* সহীহুল বুখারী ২৪৮০, মুসলিম ১৪১, তিরমিযী ১৪১৯, ১৪২০, নাসায়ী 
৪০৮৪-৪০৮৯, আবূ দাউদ ৪৭৭১, আহমাদ ৬৪৮৬, ৬৭৭৭, ৬৭৮৪, 


৬৮৮৩, ৬৯১৭, ৭০১৫, ৭০৪৪ 
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Did AE 6 ae dhl 2) E23 Bf 585 ioe 

EIA A BSB dys SES dy ale dl Yo 
si ণ MEE) 6 555 01 JG GIG abi S01: 
ols) NE Fd ¢ EE fl |: 06 Gite 2 J ¢ 8 


~~ 


৫/১৩৬৫ । আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট 
এসে নিবেদন করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি কেউ 
আমার মাল (অবৈধভাবে) নিতে আসে তাহলে কি করতে হবে?’ 
তিনি বললেন, “তুমি তাকে তোমার মাল দেবে না” পুনরায় সে 
নিবেদন করল, ‘যদি সে আমার সাথে লড়াই করে?’ তিনি বললেন, 
“তাহলে (তুমিও) তার সাথে লড়াই কর।” সে বলল, ‘বলুন, সে 
যদি আমাকে হত্যা করে দেয়?’ তিনি বললেন, “তাহলে তুমি শহীদ 
হয়ে যাবে।” সে আবার জিজ্ঞাসা করল, ‘বলুন, আমি যদি তাকে 
মেরে ফেলি (তাহলে কি হবে)?’ তিনি বললেন, “তাহলে সে 


** আবু দাউদ ৪৭৭২, তিরমিযী ১৪১৮, ১৪২১, নাসায়ী ৪০৯০, ৪০৯০, ৪০৯৪, 


৪০৯৫,গাজা ২৫৮০, আহমাদ ১৬৩১, ১৬৩৬, ১৬৫২ 
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জাহান্নামী হবে৷” (যসলিম্/"" 
all had LU crn 
পরিচ্ছেদ - ২৩৬: ক্রীতদাস মুক্ত করার মাহাত্ম্য 


মহান আল্লাহ বলেছেন, $$ 6 &&্া ৮ 55 0 এ 55) 
(6) NN HE) ্ঘ্‌ [0 Eve 


অর্থাৎ কিন্তু সে গিরি সংকটে প্রবেশ করল না। তুমি কি জান 
যে, গিরি সংকট কি? তা হচ্ছে দাসকে মুক্তি প্রদান । (সুরা বালাদ 
১১-১৩ আয়াত) 
FORE PSR ue dl 2 ERG Bl 85 WIV 
elit die pt Som Bl SELLA LES Fl I aca 
Se me 4258 2 F901 


১/১৩৬৬ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 
বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ক্রীতদাস মুক্ত করবে, আল্লাহ্‌ 
এ ক্রীতদাসের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার একেকটি অঙ্গকে 


** মুসলিম ১৪০ 
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(জাহান্নামের) আগুন থেকে মুক্ত করবেন । এমনকি তার গুপ্তা-ঙ্গের 
বিনিময়ে তার গুপ্তা-ঈও (মুক্ত করে দেবেন)।” (বুখারী ও মুসলিম/”* 


JES El dhl 15 GES 0G ae dhl G5 53 Bf 585 NW WIS 
255 EEL 55 dhl nd SUL dL BUY SE + 3 


Te Sa TWEE Ll 


২/১৩৬৭ আবূ জর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, একদা আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! কোন আমল 
করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।” আমি বললাম, ‘ কি 
ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম?’ তিনি বললেন, “যে ক্রীতদাস 
তার মালিকের কাছে সর্বাধিক আকর্ষণীয় এবং সবার চেয়ে বেশি 


মূল্যবান ৷” (বৃখার) ৩৬৮ 


IL dy SY 5 DU crv 


৭ সহীহুল বুখারী ২৫১৭, ৬৭১৫, মুসলিম ১৫০৯, তিরমিযী ১৫৪১, আহমাদ 
৯১৫৪, ৯২৫৬, ৯২৭৮, ৯৪৮১, ১০৪২২ 
** সহীহুল বুখারী ২৫১৮, মুসলিম ৮৪, নাসায়ী ৩১২৯, ইবনু মাজাহ ২৫২৩, 


আহমাদ ২০৮২৪, ২০৯৩৮, ২০৯৮৯, দারেমী ২৭৩৮ 
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পরিচ্ছেদ - ২৩৭: গোলামের সাথে সদ্ধ্যবহার করার 
ফযীলত 


মহান আল্লাহ বলেছেন, 
SA G55 Ss CLS IG ES cs KE V5 Hl lLtlye ) 
ESL UG hdl 5; জি জট 2 ET; S54 5) 4; SLA 
(Y1: LA 4 ® 524 J 5 2 4 Ys fell 


অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর 
অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, 
অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী 
এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। 
(সুরা নিসা ৩৬ তারাত) 


dE; ws dl 2) 53 GLEN SI 220 55 WWM 

XE FS SCI SS SS 2 LI le SE Bs Es 
is le dl je GIG 5 FS ris “de il pe Bl 5 
EE dl a =! PETE LSE Js 1 3p 


["] Ed 


Ll La Ll KUL Ll os SEK IS, PEE 
Hs RLS BLE Sg AIS UAE; 


১/১৩৬৮ মা'রূর ইবনে সুওয়াইদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
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একদা আমি আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখলাম যে, তাঁর 
পরনে জোড়া পোশাক রয়েছে এবং তাঁর গোলামের পরনেও 
অনুরূপ জোড়া পোশাক বিদ্যমান! আমি তাঁকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন 
করলাম । তিনি ঘটনা উল্লেখ করে বললেন যে, ‘তিনি আল্লাহর 
রসূলের যুগে তাঁর এক গোলামকে গালি দিয়েছিলেন এবং তাকে 
তার মায়ের সম্বন্ধ ধরে হেয় প্রতিপন্ন করেছিলেন। এ কথা শুনে 
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, “(হে আবু 
জর!) নিশ্চয় তুমি এমন লোক; যার মধ্যে জাহেলিয়াত (ইসলামের 
পূর্ব যুগের অভ্যাস) রয়েছে! ওরা তোমাদের ভাই স্বরূপ এবং 
তোমাদের সেবক । আল্লাহ ওদেরকে তোমাদের মালিকানাধীন 
করেছেন সুতরাং যে ব্যক্তির ভাইকে আল্লাহ তার মালিকানাধীন 
করেছেন, সে ব্যক্তি যেন তাকে (দাসকে) তাই খাওয়ায়; যা সে 
নিজে খায় এবং তাই পরায় যা সে নিজে পরে। আর তোমরা 
ওদেরকে এমন কাজের ভার দিয়ো না, যা করতে ওরা সক্ষম 
নয়। পরন্তু যদি তোমরা এমন দুঃসাধ্য কাজের ভার দিয়েই ফেল, 
তাহলে তোমরা ওদের সহযোগিতা কর” (বৃখারী ও মুসলিম)"* 


ys “le dl bo Al 58 ws dl 52) al 585 \Y/e 


% সহীহুল বুখারী ৩০, ২৫৪৫, ৬০৫০, মুসলিম ১৬৬১, তিরমিযী ১৯৪৫, আবূ 


দাউদ ৫১৫৭, ৫১৫৮, ইবনু মাজাহ ৩৬৯০, আহমাদ ২০৯০০, ২০৯২১ 
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HELA dG LG ST IG sli LE ois Sf 5p 0 
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২/১৩৬৯ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লালন্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন তোমাদের কোন 
ব্যক্তির খাদেম (দাস-দাসী) তার নিকট খাবার নিয়ে আসে, তখন যদি 
তাকে নিজ সঙ্গে (খেতে) না বসায়, তাহলে সে যেন তাকে (কমপক্ষে 
তার হাতে) এক খাবল বা দু’ খাবল অথবা এক গ্রাস বা দু’ গ্রাস (এ 
খাবার থেকে) তুলে দেয়। কেননা, সে (খাদেম) তা পাক (করার 
যাবতীয় কষ্ট বরণ) করেছে।” (বৃখার) *** 


SG F5  E G5 GAIL FSS DG orn 
পরিচ্ছেদ - ২৩৮: আল্লাহর হক এবং নিজ মনিবের হক 
dle dl he Bd Bf bE Boe) FE ph Sf 9 
*০ সহীহুল বুখারী ২৫৫৭, ৫৪৬০, মুসলিম ১৬৬৩, তিরমিযী ১৮৫৩, ইবনু 


মাজাহ ৩২৮৯, ৩২৯০, আহমাদ ৭২৯৩, ৭৪৬২, ৭৬৬৯, ৭৭৪৬, ৭৯২১, 


৯০১৬, ৯০৫২, ৯৭৭৫, দারেমী ২০৭৩, ২০৭৪ 
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১/১৩৭০ । ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিঃসন্দেহে 
কোন গোলাম যখন তার মনিবের কল্যাণকামী হয় ও আল্লাহর 
বন্দেগী (যথারীতি) করে, তখন তার দ্বিগুণ সওয়াব অর্জিত হয়।” 
(বৃখারী )*** 


axle Al bho hl dy5 6:06 aie dl o0) E525 al 58 WYN 
ELST Eh dT LE slg al El I sal: Ls 
SE Gee BLL SHI EY G5 EG JS 


২/১৩৭১ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“(আল্লাহ ও নিজ মনিবের) হক আদায়কারী অধীনস্থ দাসের দ্বিগুণ 
নেকী অর্জিত হয়।” (আবূ হুরাইরা বলেন,) ‘সেই মহান সত্তার 
শপথ, যার হাতে আবূ হুরাইরার জীবন আছে! যদি আল্লাহর পথে 
জিহাদ, হজ্জ ও আমার মায়ের সেবা না থাকত, তাহলে আমি 


"১ সহীহুল বুখারী ২৫৪৬, ২৫৫০, মুসলিম ১৬৬৪, আবু দাউদ ৫১৬৯, 


আহমাদ ৪৬৫৯, ৪৬৯২, ৫৭৫০, ৬২৩৭, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৩৯ 
330 


পরাধীন গোলাম রূপে মৃত্যুবরণ করা পছন্দ করতাম” (বুখারী ও 
মুসলিম) *** 


4 A245 JE dG ac dl G2 GALEN Sp al 583 Wve 


42 I S595 455 BUS Gn SAIL, : ls le dl Ge 
Sl ly TEL AED dna G4 2 SE SH 


৩/১৩৭২ । আবূ মুসা আশ'‘আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “যে অধীনস্থ গোলাম তার প্রতিপালক (আল্লাহর) 
ইবাদত সুন্দরভাবে করে এবং তার মালিকের অবশ্যপালনীয় হক 
যথারীতি আদায় করে। তার মঙ্গল কামনা করে ও আনুগত্য করে, 
তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে।” (বুখারী) ** 


~ FE) leg “de Bl bro Hd TE dG AEG Wort 
BLS Lay os FG a3 FT SEH Pl bs 5 OG 
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*২ সহীহুল বুখারী ২৫৪৮, মুসলিম ১৬৬৫, আহমাদ ৭৩৮০, ৭৮৬৪, ৮১৭২, ৮৩৩২, 
৮৯৭১, ৯০১৫, ৯৪৯৭, ৯৫৩০, ৯৬৬৭, ৯৯২৫ 

** সহীহুল বুখারী ৯৭, ২৫৪৪, ২৫৪৭, ২৫৫১, ৩০১১, ৩৪৪৬, ৫০৮৩, 
মুসলিম ১৫৪, ২৮১১, তিরমিযী ১১১৬, নাসায়ী ৩৩৪৪, ৩৩৪৫, আবূ দাউদ 
৩০৫৩, ইবনু মাজাহ ১৯৫৬, আহমাদ ১৯০৩৮, ১৯০৭০, ১৯১০৫, 


১৯১৯৩৭, ১৯১৫৯, ১৯২১৩, দারেমী ২২৪৪ 
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AJC Sx lz 4 5950 Ls LS 5 ob GS; 


৪/১৩৭৩ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তিন 
প্রকার লোকের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব হয়। (১) কিতাব ধারী 
(ইয়াহুদী-খ্িষ্টানদের) কোন ব্যক্তি তার নিজের নবীর প্রতি বিশ্বাস 
রাখে এবং পরে মুহাম্মদের উপর ঈমান আনে (২) সেই অধীনস্থ 
গোলাম, যে আল্লাহর হক ও তার মনিবের হক যথারীতি আদায় 
করে। (৩) সেই ব্যক্তি যার একটি দাসী আছে। তাকে সে আদব- 
কায়দা শিখায় এবং উৎকৃষ্ট-রূপে তাকে আদব শিক্ষা দেয়, তাকে 
বিদ্যা শিখায় এবং সুন্দর-রূপে তার শিক্ষা সুসম্পন্ন করে, অতঃপর 
তাকে স্বাধীন করে দিয়ে বিবাহ করে নেয়, এর জন্য রয়েছে দ্বিগুণ 
সওয়াব” (বৃখারা ও মুসলিম) ** 


S55 Gl BSE Bs ED SSD YS Gorn 


৪ সহীহুল বুখারী ৯৭, ২৫৪৪, ২৫৪৭, ২৫৫১, ৩০১১, ৩৪৪৬, ৫০৮৩, 
মুসলিম ১৫৪, ২৮১১, তিরমিযী ১১১৬, নাসায়ী ৩৩৪৪, ৩৩৪৫, আবূ দাউদ 
৩০৫৩, ইবনু মাজাহ ১৯৫৬, আহমাদ ১৯০৩৮, ১৯০৭০, ১৯১০৫, 


১৯১৯৩৭, ১৯১৫৯, ১৯২১৩, দারেমী ২২৪৪ 
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পরিচ্ছেদ - ২৩৯: ফিতনা-ফাঁসাদের সময় উপাসনা করার 
ফযীলত 


Al bo Bl 5 JE :0 ac al ED IE op JE oF WYNN 
PSS) SL eB) ঠ SC ৯ + 
১/১৩৭৪ মালেক ইবনে য়্যাসার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


দিকে ‘হিজরত’ করার সমতুল্য ৷” (মুসলিম) *** * 
(ঈমান ও দ্বীন বাঁচানোর জন্য বদেশত্যাগ করাকে ‘হিজরত’ করা বলে।) 


lA el SUN LSS OU rt. 
JS EES GG scl 25 ol SG 


Tl pl ES) Jo85 Aili LE PIG ols 
53 


** মুসলিম ২৯৪৮, তিরমিযী ২২০১, ইবনু মাজাহ ৩৯৮৫, আহমাদ ১৯৭৮৭, 


১৯৮০০ 
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পরিচ্ছেদ - ২৪০: ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের ক্ষেত্রে উদারতা 
দেখানো, উত্তমরূপে খঝণ পরিশোধ ও প্রাপ্য তলব করা, ওজন ও 
মাপে বেশি দেওয়ার মাহাত্ম্য, ওজন ও মাপে নেওয়ার সময় বেশী 
নেওয়া এবং দেওয়ার সময় কম দেওয়া নিষিদ্ধ এবং ধনী 
খণদাতার অভাবী খণগ্রহীতাকে (যথেষ্ট সময় পর্যন্ত) অবকাশ 
দেওয়া ও তার খণ মকুব করার ফযীলত 


আল্লাহ তাআলা বলেন, {248-৯ 5% 25 2 EG; 
(১০:5, অর্থাৎ তোমরা যে কোন সৎকাজ কর না কেন, আল্লাহ্‌ 
তা সম্যকরূপে অবগত । (সূরা বাকারাহ ২৪৫ আয়াত) 


তিনি অন্যত্ৰ বলেন, 


322) 8 © LE LENA V5 Beall, Sills ISAT 555 ¥ 
(Ae 


অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা মাপ ও ওজনকে 
পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন কর এবং লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু 
কম দিয়ো না৷ (হৃদ ৮৫ আয়াত) 


তিনি আরও বলেন, 
Hf AIS 5 © SHS A EF lel BL ol © Sel 5) 
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A Bhs Fs © pb 258 © SAAL Hf Df Bs Nf © Sok BSS 
(10:02) {© sla 3) 
অর্থাৎ ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা 
লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় 
গ্রহণ করে। এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন 
করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, 
তাদেরকে পুনরুথ্িত করা হবে। এক মহা দিবসে; 
সম্মুখে । (মৃত়াফফিফীন ১-৬ আয়াত) 
dhl be 3 HIE Sf xc dl SD AR ol 583 \YVol\ 
CR ds I5 JE diel 3 Bd HEL USES Ls le 
as NEALE th J J Eel EAE 5% &65) i “ule 
SFE SB SED E oc bs TOTS IE SY oil T5 GG 
Ae bm UB ES 
১/১৩৭৫ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
একটি লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে 


রূঢ়ভাবে তাঁর কাছে পাওনা তলব করল । তখন সাহাবীগণ তাকে 
ভৎ্সনা করতে চাইলেন । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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তাদেরকে বললেন, “ওকে ছেড়ে দাও । কারণ হক (পাওনা)দারের 
কথা বলার অধিকার আছে।” তারপর বললেন, “ওকে ঠিক সেই 
বয়সের (উট) দিয়ে দাও যে বয়সের (উট) ওর ছিল।” তাঁরা 
বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! তার চেয়ে উত্তম (উট) বৈ পাচ্ছি 
না’ তিনি বললেন, “ওকে (ওটিই) দিয়ে দাও, কেননা, তোমাদের 
মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে ব্যক্তি উত্তম-ভাবে খণ পরিশোধ 
করে থাকে” (বুখারী ও মুসলিম) “** 


ey ls dl be DIS dixie dhl 2) BE 583 YW 
Sel oly sl BG SF BG EU Bod 5 hl 250 UG 


২/১৩৭৬ ৷ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ সেই ব্যক্তির 
প্রতি দয়া করুন, যে ব্যক্তি উদার; যখন সে ক্রয় করে, যখন সে 
বিক্ৰয় করে এবং যখন সে পাওনা তলব করে।” (বৃখারা) *“* 


** সহীহুল বুখারী ২৩০৫, ২৩০৬, ২৩৯০, ২৩৯২, ২৩৯৩, ২৪০১, ২৬০৬, 
২৬০৯, মুসলিম ১৬০১, তিরমিযী ১৩১৬, নাসায়ী ৫৬১৮, ৪৬৯৩, ইবনু 
মাজাহ ২৪২৩, আহমাদ ৮৬৮০, ৮৮৬২, ৯১২৪, ৯১৮৯, ৯৫৭০, ৯৮১৪, 
১০২৩১ 

"৭ সহীহুল বুখারী ২০৭৬, তিরমিযী ১৩২০, ইবনু মাজাহ ২২০৩, আহমাদ 


১৪২৪৮, মুওয়াত্তা মালিক ১৩৯৫ 
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dl bo BTS East UE aie dhl s2 BEE Bf 585 WV 


AED DCD eB 2% be DUES BEL Lid os lo 
lp ME LS 3 


৩/১৩৭৭ ৷ আবূ কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
বলতে শুনেছি, “যাকে এ কথা আনন্দ দেয় যে, আল্লাহ তাকে 
কিয়ামতের দিনের অস্থিরতা ও বিপদ থেকে নিষ্কৃতি দেবেন, 
তাহলে সে যেন পরিশোধে অসমর্থ খণগ্রহীতা ব্যক্তিকে অবকাশ 
দান করে অথবা তার খণ মওকুফ করে দেয়” (মুসলিম) *** 


dle dbl be dl J 8 0 dl 0) BGA gl 583 NWVNE 


Le E51 3) BEY IE B86 El L1G 5 90 Es 
LE Bae di SIS BN BB LE SIGE BID MT ALE SIS 


৪/১৩৭৮। আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “(প্রাচীনকালে) 
একটি লোক লোকদের খণ দিত এবং তার চাকরকে বলত যে, 
‘যখন তুমি কোন পরিশোধে অসমর্থ খণগ্রহীতা ব্যক্তির কাছে 
যাবে, তাকে ক্ষমা করে দেবে। হয়তো (এর প্রতিদানে) আল্লাহ 


"৭ মুসলিম ১৫৬৩, আহমাদ ২২০৫৩, ২২১১৭, দারেমী ২৫৮৯ 
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আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন । সুতরাং সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ 
করলে (অর্থাৎ মারা গেলে) আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন” 


(বুখারী ও মন্সলিষ) “* 


ন) EA 


hl J I :06 ae dl 2) SAA 34 Bl 3 Yao 
Ge 2 122 SS IE bs 25 a>: 5 SE Ul Fo 
SSE AL 8 er 8 SEU DE SE BIN) Legh LB 


LIE 3 DS SAE 5 FF MUTE all 6 bie 
SS ETS 


৫/১৩৭৯ আবূ মাসউদ বদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে একটি লোকের হিসাব নেওয়া 
হয়েছিল। তার একটি মাত্র সৎকর্ম ব্যতিরেকে আর কোন ভাল কাজ 
পাওয়া যায়নি । সেটি হল এই যে, সে লোক সমাজে মিলে-মিশে 
থাকত ৷ সে ছিল সচ্ছল (বিত্তশালী) ব্যক্তি । নিজ চাকরদেরকে গরীব 
খাণগ্রস্তদের খণ মকুব করার নির্দেশ দিত। (এসব দেখে) আল্লাহ 
আয্যা অজাল্প বললেন, ‘আমি তো ওর চাইতে বেশি ক্ষমা প্রদর্শনের 
অধিকারী । (হে ফেরেশতাবর্গ!) তোমরা ওকে মাফ করে দাও” 


৯ সহীহুল বুখারী ২০৭৮, ৩৪৮০, মুসলিম ১৫৬২, নাসায়ী ৪৬৯৪, ৪৬৯৫, 


আহমাদ ৭৫২৫, ৮১৮৭, ৮২৬২, ৮৫১৩ 
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(মুসলিম) **” 


33S be 25 IEG Ul STE ae Ml 52) IS 5 WAN 

Bl SES Yh 06 ¢ CN GS ELE BVA IE SIG Bl 36 
SE BE Bs SE FN ll EG BG GFT G5 G00 ls 
i ET Ghul BIG 2 Sl cal EG EKG 
ls 2 dl be DUIS GB bs Es ISG NEE Dil 


৬/১৩৮০ ৷ হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এক এমন বান্দাকে---যাকে তিনি 
ধনৈশবর্য দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন; তাঁর কাছে হাজির করা হল । তিনি 
(আল্লাহ) তাকে বললেন, ‘তুমি দুনিয়াতে কি আমল করেছ?’ 
বর্ণনাকারী বলেন, অথচ আল্লাহর কাছে তারা (লোকেরা) কোন 
কথা গোপন রাখতে পারে না। সে বলল, “প্রভু! তুমি আমাকে 
ধনএশবর্য দিয়েছিলে। আমি জনগণের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য 
করেছি। আর উদারতা ছিল আমার বিশেষ অভ্যাস, ধনীর সাথে 
নমনীয় ব্যবহার দেখাতাম এবং গরীবদেরকে (সচ্ছলতা আসা 
পর্যন্ত) অবকাশ দিতাম’ মহান আল্লাহ বললেন, ‘আমি তোমার 


%০ সহীহুল বুখারী ২৩৯১, মুসলিম ১৫৬১, তিরমিযী ১৩০৭, ২৬৭১, ইবনু 


মাজাহ ২৪২০, আহমাদ ১৬৬১৬, ১৬৬৩৫ 
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চাইতে এ ব্যাপারে অধিক হকদার ৷ (হে ফেরেশতাবর্গ!) তোমরা 
আমার (এই) বান্দাকে ক্ষমা করে দাও’ উক্কবাহ ইবনে আমের ও 
আবু মাসউদ আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, ‘আমরা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রমুখাৎ এরূপই শুনেছি” (মুসলিম) 


hl he 2 ds25 JG 06 ace los, 15 3 Ee NANNY 
bE DCs du if Ess 5 fo ৮ 
চৈ এ ৩2০> : dG, gia lols) dE BSG 5% 


৭/১৩৮১ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি পরিশোধে অক্ষম কোন খণগ্রহীতাকে (তার সচ্ছলতা আসা 
অবধি) অবকাশ দেবে বা তাকে ক্ষমা করে দেবে, আল্লাহ তাকে 
তার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না।” (তিরমিযী হাসান 
সহীহ)” 


iy le Bl Go EHS we dl poy GE SEF ASA 


*১ মুসলিম ১৫৬০, সহীহুল বুখারী ২০৭৭, ইবনু মাজাহ ২৪২০, আহমাদ ২২৭৪২, 
২২৮৪৩, ২২৮৭৫, ২২৯৫৩, দারেমী ২৫৪৬ 


%২ তিরমিযী ১৩০৬, ইবনু মাজাহ ২৪১৭, আহমাদ ৮৪৯৪ 
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Sl See EST S58 Ls te FH 


৮/১৩৮২। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁর (জাবেরের) নিকট 
থেকে একটি উট ক্রয় করলেন সুতরাং তিনি তার মূল্য পরিশোধ 
করার সময় '্বর্ণ-রৌপ্য প্রাপ্য অপেক্ষা) ওজনে বেশি দিলেন। 


(বৃখারী) ৩৮৩ 


EE Ea i 2 Eye OG a 583 AYIA 
6) 555 SAS YTS Gs ন G১ TF & a Sxl 
sls 2 ols). es 6) A) Pe) ) “lc abl sl ং I = 


৯/১৩৮৩ ৷ আবু সাফওয়ান সুআইদ ইবনে ক্কাইস রাদিয়াল্লাহু 
আনন্ু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও মাখরামাহ আব্দী ‘হাজার’ 
নামক জায়গা থেকে কিছু কাপড় (বিক্রির উদ্দেশ্য) আমদানি 
করেছিলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট 
এসে পায়জামার দর-দাম করতে লাগলেন। আমার নিকটে 
একজন কয়াল (মাপনদার) ছিল, যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে (স্বর্ণ- 
রৌপ্য) ওজন করে দিত সুতরাং তিনি কয়ালকে বললেন, “ওজন 


%* সহীহুল বুখারী ৬২০৪, মুসলিম ৭১৫, ১৫৯৯ 
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কর ও একটু ঝুঁকিয়ে ওজন কর” (আবু দাউদ, তিরমিযী হাসান 


& 
bh 


%৪ আবূ দাউদ ৩৩৩৬, তিরমিযী ১৩০৫, নাসায়ী ৪৫৯২, ইবনু মাজাহ ২২২০, 


৩৫৭৯, আহমাদ ১৮৬১৯, দারেমী ২৫৮৫ 
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call SUS 
অধ্যায় (১২): ইলম (জ্ঞান ও শিক্ষা) বিষয়ক অধ্যায় 
lj SL 06) 
পরিচ্ছেদ - ২৪১: ইলমের ফযীলত 
আল্লাহ বলেন, (৮:৮) {6 ৫০ 33, 53 8; } 


অর্থাৎ বল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর। 
(তা-হা ১১৪ আয়াত) 


তিনি অন্যত্ৰ বলেন, ১ এরা; ৪০ ও 6425 J > 
(4: {© Sa 


অর্থাৎ বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? 
(বুমার ৯ আয়াত) 


আল্লাহ আরও বলেন, || 94 Lh A Af SY ) 
(NASA) (OO E455 cl 
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অর্থাৎ যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে বনু 
মর্যাদায় উন্নত করবেন । (মুজাদালা ১১ আয়াত) 


SUG Al Sz EAL GRE BE 
তিনি অন্য জায়গায় বলেন, $1} 3৫০ ১2 8 SE CS) ¥ 


(AL) {OSE hye HI 


অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে 
থাকে (ফাড়ের ২৮ আয়াত) 


ale dl bo BM ds IE dE ac dl soy BEd 583 WALD 


AE Ge PDMS LTS 3 dp Gls 


১/১৩৮৪ মুআবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
ie যার মঙ্গল চান, তাকেই দ্বীনী জ্ঞান দান করেন” (বৃখারা) 


৩৮ 
55 SLI JU BNI 5 EB US Pid le 


%* সহীহুল বুখারী ৭১, ৩১১৬, ৩৬৪১, ৭৩১২, ৭৪৬০, মুসলিম ১০৩৭, ইবনু 
মাজাহ ২২১, আহমাদ ১৬৩৯২, ১৬৪০৭, ১৬৪১৮, ১৬৪৩২, ১৬৪৪৬, 


১৬৪৪৫১, ১৬৪৬০, ১৬৪৭৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৬৭, দারেমী ২২৪, ২২৬ 
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২/১৩৮৫ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কেবল 
দু'জন ব্যক্তি ঈর্ষার পাত্র । সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান 
করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার শক্তিও দিয়েছেন। 
আর সেই লোক যাকে আল্লাহ জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন, যার 
বদৌলতে সে বিচার-ফায়সালা করে থাকে ও তা অপরকে শিক্ষা 
দেয়৷” (বৃখারী ও মুসলিম) *** 


এখানে ঈর্ষা বলতে, অপরের ধন ও জ্ঞান দেখে মনে মনে তা 
পাওয়ার আকাজ্ঞকা পোষণ করা । সেই সাথে এই কামনা থাকেনা 
যে, অপরের ধ্বংস হয়ে যাক । 


ale dhl bo EH IE IE we BSD Sp yl 58 WAY 

of Sf 28 JS lait SHS 3 DGS G Ions 
585 SI dal SS AB NLS LL ys Ke SINS 
bg Ce Lr dE hl [= el EEL LE Ce 
ELST LSS: IES aE BEGG 48555 


%৬ সহীহুল বুখারী ৭৩, ১৪০৯, ৭১৪১, ৭৩১৬, মুসলিম ৮১৬, ইবনু মাজাহ 


৪২০৮, আহমাদ ৩৬৪৩, ৪০৯৮ 
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৩/১৩৮৬ ৷ আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে সরল পথ ও জ্ঞান 
দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা এঁ বৃষ্টি সদৃশ যা জমিনে 
পৌঁছে। অতঃপর তার উর্বর অংশ নিজের মধ্যে শোষণ করে। 
অতঃপর তা ঘাস এবং প্রচুর শাক-সবজি উৎপন্ন করে। এবং তার 
এক অংশ চাষের অযোগ্য (খাল জমি); যা পানি আটকে রাখে। 
ফলে আল্লাহ তা‘আলা তার দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন । সুতরাং 
তারা তা হতে পান করে এবং (পশুদেরকে) পান করায়, জমি 
সেচে ও ফসল ফলায়। তার আর এক অংশ শক্ত সমতল ভূমি; যা 
না পানি শোষণ করে, না ঘাস উৎপন্ন করে। এই দৃষ্টান্ত এ ব্যক্তির 
যে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করল এবং আমি যে 
হিদায়েত ও জ্ঞান দিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার দ্বারা আল্লাহ তাকে 
উপকৃত করলেন। সুতরাং সে (নিজেও) শিক্ষা করল এবং 
(অপরকেও) শিক্ষা দিল। আর এই দৃষ্টান্ত এঁ ব্যক্তিরও যে এ 
ব্যাপারে মাথাও উঠাল না এবং আল্লাহর সেই হিদায়েতও গ্রহণ 
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করল না, যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি” (বৃখারী ও মুসলিম) *** 


ale dhl bo DIS Siac dl sd) a2 cp ee 3 WANE 
FE 145 Sp Hl GE SY adh wie dl S52) IY TE ss 
“le i UAB DES bl 


৪/১৩৮৭ ৷ সাহাল ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খায়বার যুদ্ধের সময়) 
আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সম্বোধন করে বললেন, “আল্লাহর 
শপথ! তোমার দ্বারা একটি মানুষকেও যদি আল্লাহ সৎপথ দেখান, 
তবে তা (আরবের মহামূল্যবান) লাল উটনী অপেক্ষা উত্তম হবে।” 
(বখরীনুসলিন) ** 


SA BAEE DGS SSW op 17 cp DAE IE5 AN 


YG JS GS SF 365 5 IG GE ATE ls ale Bl Yo 
Sed ly ON 2 HLS EBLE Be OH 5 EF 


৫/১৩৮৮ । “আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনে ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


** সহীহুল বুখারী ৭৯, মুসলিম ২২৮২, আহমাদ ২৭৬৮২ 
% সহীহুল বুখারী ২৯৪২, ৩০০৯, ৩৭০১, ৪২১০, মুসলিম ২৪০৬, আবূ দাউদ 


৩৬৬১, আহমাদ ২২৩১৪ 
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“আমার পক্ষ থেকে জনগণকে (আল্লাহর বিধান) পৌঁছে দাও, 
যদিও একটি আয়াত হয়৷ বনী-ইসরাইল থেকে (ঘটনা) বর্ণনা কর, 
তাতে কোন ক্ষতি নেই । আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত-ভাবে আমার প্রতি 
মিথ্যা (বা জাল হাদিস) আরোপ করল, সে যেন নিজ আশ্রয় 
জাহান্নামে বানিয়ে নিলো।” (রুখার) **» 


** (প্রকাশ থাকে যে, বনী-ইসরাইল হতে কেবল ইসলাম 
সমিতি হাদিস বণর্না করতে পারা যায় । ব্যাপকভাবে তাদের সব 
রকম হাদিস এহণ করা সমীচীন নয়। আর রসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে মিথ্যা আরোপ করা কঠোরভাবে 
লিষিদ্দ ৷ ফলে হাদিস অতি সতকর্ভাবে বণর্না করা আবশ্যক এবং 
জাল ও দুৃবর্ল হাদিস থেকে বিরত থাকা নৈতিক কতর্ব্য। সহীহ- 
দ'ঈফ হাদিসের এস্ছ ও কম্পিউটার পৌখাম বতর্মানে প্রায় সবর্ব 
সুলভ সুতরাং হাদিস সমন্দেও যাচাই-বাছাই করা মুসলিমদের 
একটি দ্বীনী কতর্ব্য।) 


ale dhl bo Bl Ie Sf we dhl G2) 5h Gf 83 WAN 

IEE i fe ls 5 5G 5 DL 50 0 oy 
“> - “। 

৯ সহীহুল বুখারী ১০৭, ইবনু মাজাহ ৩৬, আবূ দাউদ ৩৬৫১, আহমাদ ১৪১৬, 


১৪৩১, দারেমী ২৩৩ 
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৬/১৩৮৯ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
এমন পথে গমন করে; যাতে সে বিদ্যা অর্জন করে, আল্লাহ তার 
জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন” (মুসলিম) “** 


cel “le dl Le Bd Bf aie dl go, anh a6 Wray 
DS AEST LS 4 Sie AN G2 DIE Gah ES Sn: 
lp Ut 


৭/১৩৯০। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
সৎপথের দিকে আহ্বান জানাবে, সে তার অনুসারীদের সমতুল্য 
নেকীর অধিকারী হবে; তাতে তাদের নেকীর কিছুই হ্রাস পাবে 
না৷" (ন্সলিম) ** 


HSU Bp dy de DL bo dG IE IE 65 WANA 
25 3 ES ols FADE BIS S65 Le ULE EE) G5 


% মুসলিম ২৬৯৯, ২৭০০, তিরমিযী ১৪২৫, ১৯৩০, ২৬৪৬, ২৯৪৫৪, আবূ 
দাউদ ১৪৫৫, ৪৯৪৬, ইবনু মাজাহ ২২৫, আহমাদ ৭৩৭৯, ৭৮৮২, ১০১১৮, 
১০২৯৮, দারেমী ৩৪৪ 

%১ মুসলিম ২৬৭৪, তিরমিযী ২৬৭৪, আবূ দাউদ ৪৬০৯, আহমাদ ৮৯১৫, 


দারেমী ৫১৩ 
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৮/১৩৯১। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আদম 
সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য 
সব রকম আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়; সদকা জারিয়াহ (বহমান 
দান খয়রাত, মসজিদ নির্মাণ করা, কুপ খনন করে দেওয়া 
ইত্যাদি) অথবা ইলম (জ্ঞান সম্পদ) যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় 
অথবা সুসন্তান যে তার জন্য নেক দো'আ করতে থাকে” 


(মুসলিম) ** 


45% ly “ale dl bo Bl I Eat 0 ai6g acs 
3 UG SANG UF IEG hl 53 J) GS LG Sls das C3 


z 
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৯/১৩৯২ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি, “ইহজগৎ অভিশপ্ত, এর মধ্যে যা কিছু আছে সব 
অভিশপ্ত । তবে মহান আল্লাহর যিকির ও তার সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া (তাঁর 


%২ মুসলিম ১৬৩১, তিরমিযী ১৩৭৬, নাসায়ী ৩৬৫১, আবূ দাউদ ২৮৮০, 


৩৫৪০, আহমাদ ৮৬২৭, দারেমী ৫৫৯ 
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আনুগত্য) এবং আলেম অথবা তালিবে ইলমের কথা স্বতন্ত্র ।” 
(তিরমিযী হাসান) ৩৯৩ 


dle dll be AV 2 I li cate alg ool BEG FANN 
to 3 GF Sl Jd B36 ols SE GER oF rs 
+ Gs E> Ub) Ex 


১০/১৩৯৩ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে লোক জ্ঞানার্জন করার 
জন্য বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের 
মাঝে) আছে বলে গণ্য হয়। (ইমাম তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান 
বলেছেন)"** 


bo BM J BF is DM G2) SSE iad (3) LEG TAL 
ALND SES 5 2 ee 6 4 hl 
Se La UE Gi AN - 


%* তিরমিযী ২৩২২, ইবনু মাজাহ ৪১১২ 

%৪ প্রথমে হাদীসটিকে দ্ব*ঈফ (দুর্বল) বললেও পরবর্তীতে শাইখ আলবানী 
হাসান লিগাইরিহি আখ্যা দেন। দেখুন “সহীহ্‌ তারগীব অত্তারহীব”(৮৮) ও 
“মুখতাসারু কিতাবিল ই‘লাম বেআখিরি আহকামিল আলবানী আলইমাম” 


(২২০) অতএব এ হাদীসটি দুর্বল নয় বরং হাসান লিগাইরিহি। 
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১১/১৩৯৪ ৷ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মু‘মিনকে 
কল্যাণ (দ্বীনের জ্ঞান) কখনো তৃপ্তি দিতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত 
তার শেষ গন্তব্য জান্নাতে পৌঁছে। দ্ব*ঈফ (তিরমিযী হাদিসটিকে 
হাসানা বলেছেন)** 


2h IE Ml J Bl xc ডা a a 583 \WWao/Ne 
le Al Leal dst 8 EE $ FE wl EE Jul 
b+ $0 258 SG Al Le ১; hl Sl: Hs 
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১২/১৩৯৫ আবূ উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আলেমের 


** আমি (আলবানী) বলছিঃ বরং হাদীসটি দুর্বল । যেমনটি আমি 
“আলমিশকাত” গ্রন্থে (২২২) এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। উল্লেখ্য আবুল 
হায়াসাম হতে বর্ণনাকারী দাররাজের বর্ণনা সহীহ্‌ নয় বরং দুর্বল ৷ শুণয়াইব 
আলআরনাউতও হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন আবূ আব্দুর 
রহমান আব্দুল্লাহ্‌ নায়াঅনী কর্তৃক লিখিত গ্রন্থঃ “মাজমূ‘আতুল আহাদীসুয 
যণ্ঈফাহ্‌ ফী কিতাবি রিয়াযিস সালেহীন” (২৬)। 
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ফযীলত আবেদের উপর ঠিক সেই রূপ, যেরূপ আমার ফযীলত 
তোমাদের উপর” তারপর আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
আসমান-জমিনের সকল বাসিন্দা এমনকি গর্তের মধ্যে পিঁপড়ে 
এবং (পানির মধ্যে) মাছ পর্যন্ত মানবমন্ডলীর শিক্ষাগুরুদের জন্য 
মঙ্গল কামনা ও নেক দো‘আ করে থাকে” (তিরমিযী হাসান)*** 


be DIS Lae di aie dhl S52) sl al 58 YAWN 
EET ls Ee Uo i) 4 iy ls Bl 
MF ie REENS ০ ০55) SE 
el S BEAL EE B58 SG I SEUNG BAT HELD I 
S55 NOG 5 GS GL CST MES 
55 lal 55 32 95 hess Er SAGAN Sy el 
ET 


১৩/১৩৯৬ ৷ আবূ দরদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি 
যে, “যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে, যাতে সে জ্ঞানার্জন করে, 
আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। আর 


** তিরমিযী ২৬৮৫, দারেমী ২৮৯ 
353 


নিজেদের ডানাগুলি বিছিয়ে দেন। অবশ্যই আলেম ব্যক্তির জন্য 
আকাশ-পৃথিবীর সকল বাসিন্দা এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত ক্ষমা 
প্রার্থনা করে থাকে। আবেদের উপর আলেমের ফযীলত ঠিক 
তেমনি, যেমন সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জের উপর পূর্ণিমার চাঁদের ফযীলত ৷ 
উলামা সম্প্রদায় পরগম্বরদের উত্তরাধিকারী । আর এ কথা সুনিশ্চিত 
যে, পয়গন্বরগণ কোন রোপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রার কাউকে উত্তরাধিকারী 
বানিয়ে যাননি; বরং তাঁরা ইলমের (দ্বীনী জ্ঞানভাণ্ডারের) 
উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অর্জন করল, সে 
পূর্ণ অংশ লাভ করল” (আবু দাউদ, তিরমিযী) *** 


LSE DIS Lass di ac dhl a EX ol 58 NAVIN 


EB LLL CS LG LE Ee ee Gal Gh) NE sl 
হো 4 ২4> Jy Ally LY BIEL 


১৪/১৩৯৭ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি 
যে, “আল্লাহ সেই ব্যক্তির শ্ৰীবৃদ্ধি করুন, যে ব্যক্তি আমার নিকট 
থেকে (আমার কোন) হাদিস শুনে যথাযথরূপে হুবহু অপরকে পৌঁছে 
দেয়। কেননা, যাকে হাদিস বর্ণনা করা হয় এমনও হতে পারে যে, 


৭ আবূ দাউদ ৩৬৪১, দারেমী ৩৪২ 
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সে শ্রোতা অপেক্ষা অধিক উপলব্ধিকারী ও স্মৃতিধর ৷” (তিরমিযী, 
হাসান সহীহ) *** 


dhl be BL MEG ao hl 2) SR OL GEG AALS 
UU be BEd DES LASS le 5 PE LA: ls 
ied as Al SaaS Gl 


১৫/১৩৯৮ আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যাকে 
ধর্মীয় জ্ঞান বিষয়ক কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, আর সে (যদি 
উত্তর না দিয়ে) তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে 
(জাহান্নামের) আগুনের লাগাম পরানো হবে” (আবু দাউদ, তিরমিযী, 


EE ly hl bo Bl dy5 IE dE AEs Waa 
bb 2 EDI LLY - 55 -Mi5s Fs 
sb 3 30 GE) i DUDES LEIA IE SCS 


(3 


** তিরমিযী ২৬৫৭, ২৬৫৮, দারেমী ৩৪২ 
% তিরমিযী ২৬৪৯, ইবনু মাজাহ ২৬৬, আহমাদ ৭৫১৭, ৭৮৮৩, ৭৯৮৮, 


৮৩২৮, ৮৪২৪, ১০০৪৮ 
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১৬/১৩৯৯ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি এমন কোন জ্ঞান অর্জন করল, যার দ্বারা আল্লাহ আয্যা 
অজাল্লার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা সে কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভের 
উদ্দেশ্যে অর্জন করল, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধ 
পর্যন্ত পাবে না।” (আবু দাউদ বিশুদ্ধ সানাদ)*”” 


JE EE hl G25 eWl 2 apt 2 DAE I Nel 

all 5 3 dh Bp ds sy de BL be BL Ene 
SBS ella 25 Pal bs I=; dl Se eS bi 
56 55. che 28 3B ES IE hs 0 5) (Se gs 


১৭/১৪০০ ৷ ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনে ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “নিঃসন্দেহে আল্লাহ 
লোকদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ইলম তুলে নেবেন না; বরং 
উলামা সম্প্রদায়কে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম তুলে নেবেন 
(অর্থাৎ আলেম দুনিয়া থেকে শেষ হয়ে যাবে।) অবশেষে যখন 


*' আবূ দাউদ ৩৬৬৪, ইবনু মাজাহ ২৫২, আহমাদ ৮২৫২ 
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কোন আলেম বাকি থাকবে না, তখন জনগণ মূর্খ অনভিজ্ঞ 
ব্যক্তিদেরকে নেতা বানিয়ে নেবে এবং তাদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা 
নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে” (বৃখারী 


ও মুসলিম)" 


১ সহীহুল বুখারী ১০০, ৭৩০৭, মুসলিম ২৬৭৩, তিরমিযী ২৬৫২, ইবনু মাজাহ 


৫২, আহমাদ ৬৪৭৫, ৬৭৪৮, ৬৮৫৭, দারেমী ২৩৯ 
357 


SEG JES hl AR SUS 


অধ্যায় (১৩): মহান আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর কৃতজ্ঞতা 
স্বীকার 


Sl; 3 ad Ob -tte 
পরিচ্ছেদ - ২৪২: মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা 
ওয়াজিব 
মহান আল্লাহ বলেছেন, ১; 3134430 2383 5,30) 
(or 5) (4S ঠি 


“তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদের স্মরণ করব। 
তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতম্ন হয়ো না।” (সুরা 
বাকারা ১৫২ আয়াত) 


তিনি অন্যত্র বলেন, 5] 474 5 53) N BSE 1 
(vila (tl aie 
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(সুরা ইবরাহীম ৭ আয়াত) 


তিনি অন্য জায়গায় বলেন, (১১) {6 4 251 5 ১ 


“বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই” (সুর ইসরা ১১১ আয়াত) 


তিনি আরও বলেছেন, $৮ 5 4 1 55 5515 ) 
(৮:০১) 6 


(সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য) ৷” (সুরা 
ইউনুস ১০ আয়াত) 


IC EOL 
ols) DE Ces sis ts als oi ds ea he 


~~ 


১/১৪০১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, যে 
রাতে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মিরাজ ভ্রমণে নিয়ে 
যাওয়া হয়েছিল, সে রাতে তাঁর নিকট মদ ও দুধের দু’খানা পাত্র 
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আনা হল । তখন তিনি উভয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে দুধের বাটি 
খানা তুলে নিলেন। এ দেখে জিবরাঈল ১১_J৷ 4০ বললেন: 
‘সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আপনাকে প্রকৃতির দিকেই পথ 
দেখালেন। যদি আপনি মদের পাত্রটি ধারণ করতেন, তাহলে 
আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত ' (মনসলিম) ** 


JU G3 21 BG sy ade Sl pe BIS SE LEG Nec 
Bes 30 pl lp bie Ee EGE BL SY 


২/১৪০২। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রতিটি 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর প্রশংসার সাথে আরম্ভ না করলে 
অসম্পূর্ণ থেকে যায় । (আব দাউদ প্রমুখ)" 


২ সহীহুল বুখারী ৩৩৯৪, ৩৪৩৭, ৫৫৭৬, ৫৬০৩, মুসলিম ১৬৮, ১৭২, 
তিরমিযী ৩১৩০, নাসায়ী ৫৬৫৭, আহমাদ ২৭৩০৬, ১০২৬৯, দারেমী 
২০৮৮ 

£** আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটি সনদ দুর্বল আর ভাষায় ইযতিরাব 

সংঘটিত হয়েছে যেমনটি আমি “ইরওয়াউল গালীল” গ্রন্থের প্রথমে (১-২) 

ব্যাখ্যা করেছি। এর সনদের বর্ণনাকারী কুর্রা ইবনু আব্দির রহমান মু'য়াফিরী 

সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেনঃ তিনি খুবই মুনকারুল হাদীস আর ইবনু মাঈন 
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৩/১৪০৩। আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন 
কোন বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন মহান আল্লাহ স্বীয় 
হৃদয়ের ফলকে হনন করেছ?’ তাঁরা বলেন, হ্যাঁ তিনি বলেন, 
‘সে সময় আমার বান্দা কি বলেছে?’ তারা বলে, ‘সে আপনার 
হামদ (প্রশংসা) করেছে ও ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রা-জিউন 
(অর্থাৎ আমরা তোমার এবং তোমার কাছেই অবশ্যই ফিরে যাব) 


তার সম্পর্কে বলেনঃ তিনি দুর্বল ৷ শুণয়াইব আলআরনাউতও হাদীসটিকে দুর্বল 
আখ্যা দিয়েছেন । দেখুন আবূ আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ্‌ নায়াঅনী কর্তৃক লিখিত 
গ্রন্থ “মাজমূ‘আতুল আহাদীসুয য‘ঈফাহ্‌ ফী কিতাবি রিয়াযিস সালেহীন”(২৭)। 


বিস্তারিত জানতে “ইরওয়াউল গালীল” দেখুন। 
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পাঠ করেছে।’ মহান আল্লাহ বলেন, ‘আমার (সন্তানহারা) বান্দার 

জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ কর, আর তার নাম রাখ, 

‘বায়তুল হামদ’ (প্রশংসা-ভবন)।” (তিরমিযী হাসান) £* 

ade hl bo Ml 5 IE: aie dl S52) Hl S65 Nee 

273 UE i । HU Al S52 dl $ iy 
~~ °9) ale EE Sl 


৪/১৪০৪। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে বান্দা কিছু খেলে আল্লাহর 
প্রশংসা করে এবং কিছু পান করলেও আল্লাহর প্রশংসা করে 
(অর্থাৎ আল-হামদু লিল্লাহ পড়ে)।” (মুসলিম)** 


808 তিরমিযী ১০২১ 


৪ মুসলিম ২৭৩৪, তিরমিযী ১৮১৬, আহমাদ ১১৫৬২, ১১৫৭৮ 
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অধ্যায় (১৪): রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর উপর দরূদ ও সালাম প্রসঙ্গে 


lg 4s dl be DUIS BIBL LLG ctr 
০ 25; ৬-০৪; 
পরিচ্ছেদ - ২৪৩: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 


এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করার আদেশ, তার 
মাহাত্ম্য ও শব্দাবলী 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
she ls i onl ds A FB St ASL Hf dy 
(০৭ :21;=)) (0) ES A 
“নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর নবীর প্রতি 
সালাত-দরুদ পেশ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি 


সালাত পেশ করো এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও ৷” 
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(সূরা আহযাব ৫৬ আয়াত) 
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১/১৪০৫ ৷ ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ‘আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা 
হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
বলতে শুনেছেন, “যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ 
করবেন” (মুসলিম) ₹** 


ile Al Ga AML Dts Oy Sal Al SE 
Ally . BLS Be HST DUD ES 3 wl dh dG Ls 


২/১৪০৬ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
দিন সেই ব্যক্তি সব লোকের চাইতে আমার বেশী নিকটবর্তী হবে, 
যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আমার উপর দরূদ পড়বে।” 


£* মুসলিম ৩৮৪, তিরমিযী ৩৬১৪, নাসায়ী ৬৭৮, আবূ দাউদ ৫২৩, আহমাদ 
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(তিরমিযী হাসান) ৪০৭ 
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৩/১৪০৭ । আওস ইবনে আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “তোমাদের দিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুমুআর 
দিন। সুতরাং এ দিন তোমরা আমার উপর অধিকমাত্রায় দরদ 
পড়। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়।” 
লোকেরা বলল, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনি তো (মারা যাওয়ার পর) 
পচে-গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। সে ক্ষেত্রে আমাদের দরূদ 
কিভাবে আপনার কাছে পেশ করা হবে?’ তিনি বললেন, “আল্লাহ্‌ 
পয়গম্বরদের দেহসমূহকে খেয়ে ফেলা মাটির উপর হারাম করে 
দিয়েছেন” (বিধায় তাঁদের শরীর আবহমান কাল ধরে অক্ষত 


£০৭ তিরমিযী ৪৮৪ 
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থাকবে৷) (আৰৃ দাউদ, বিশুদ্ধ সানাদ) £%* 
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Ally EF LS Ss 5; 25 21 Es le 


(See > Ul, 


৪/১৪০৮। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অভিশাপ দিলেন যে, 
“সেই ব্যক্তির নাক ধূলা-ধূসরিত হোক, যার কাছে আমার নাম উল্লেখ 
করা হল, অথচ সে (আমার নাম শুনেও) আমার প্রতি দরূদ পড়ল 
না।” (অৰ্থাৎ ‘সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম’ বলল না।) (তিরমিযী 
হাসান)'”* 


Hee Yn i “ls al 2 dl le J J Ef \t.৭/0 
১9১ 2 ols) ট Ks Od LS Ss Ee ৰ ০; lus OE 
ছে 2১৮ 
৫/১৪০৯। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 


£* আবূ দাউদ ১০৪৭, ১৫৩১, নাসায়ী ১৩৭৪, ইবনু মাজাহ ১৬৩৬, আহমাদ 
১৫৭২৯, দারেমী ১৫৭২ 
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উৎসব কেন্দ্রে পরিণত করো না (যেমন কবর পূজারীরা উরস 
ইত্যাদির মেলা লাগিয়ে করে থাকে)। তোমরা আমার প্রতি দরূদ 
পেশ কর। কারণ, তোমরা যেখানেই থাক, তোমাদের পেশ-কৃত 
দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়।” (আবু দাউদ বিশুদ্ধ সুতে) ₹* 


il : iy se Hl pe Hl eS 8 463 \t)./N1 
Ses 82) ly GIAMBI ES 2 Bh 353) ALL 
হৈ 
৬/১৪১০। উক্ত রাবী হতে এটি বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে কোনো 
ব্যক্তি যখন আমার উপর সালাম পেশ করে, তখন আল্লাহ আমার 
মধ্যে আমার আত্মা ফিরিয়ে দেন, ফলে আমি তার সালামের জবাব 
দিই ৷” (আৰৃ দাউদ- বিশুদ্ধ সানাদ) ₹** 


(এর ধরন আল্লাহই জানেন। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, তাঁর 
জবাব কেউ শুনতে পায়৷) 
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£১০ আবূ দাউদ ২০৪২, আহমাদ ৭৭৬২, ৮২৩৮, ৮৫৮৬, ৮৬৯৮, ৮৮০৯ 
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চোঁ ঠক =২-> 


৭/১৪১১। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রকৃত কৃপণ 
সেই ব্যক্তি, যার কাছে আমি উল্লিখিত হলাম (আমার নাম 
উচ্চারিত হল), অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না।” 
(তিরমিযী, হাসান সহীহ) ₹*২ 
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৮/১৪১২ ফাযালা ইবনে উবাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি 
লোককে নামাযে প্রার্থনা করতে শুনলেন সে কিন্তু তাতে আল্লাহর 
প্রশংসা করেনি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর 
দরূদও পড়েনি । এ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


£১২ তিরমিযী ৩৫৪৬, আহমাদ ১৭৩৮ 
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বললেন, “লোকটি তাড়াহুড়ো করল।” অতঃপর তিনি তাকে 
ডাকলেন ও তাকে অথবা অন্য কাউকে বললেন, “যখন কেউ 
দো'আ করবে, তখন সে যেন তার পবিত্র প্রতিপালকের প্রশং 

বর্ণনা যোগে ও আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করে দো'আ 
আরম্ভ করে, তারপর যা ইচ্ছা (যথারীতি) প্রার্থনা করে।” (আরব 
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৯/১৪১৩ । আবু মুহাম্মদ কা‘ব ইবনে ‘উজরাহ রাদিয়াল্লাহু 
আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম (একদা) আমাদের নিকট এলে। আমরা বললাম, ‘হে 
আল্লাহর রসূল! আপনার প্রতি কিভাবে সালাম পেশ করতে হয় 
তা জেনেছি, কিন্তু আপনার প্রতি দরূদ কিভাবে পাঠাব?’ তিনি 


‘১ আবু দাউদ ১৪৮১, তিরমিযী ৩৪৭৬, ৩৪৭৭, নাসায়ী ১২৮৪, আহমাদ 
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কামা স্বাল্লাইতা আলা আ-লি ইবরা-হীম ৷ ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ । 
আল্লা-হুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিট অআলা আ-লি মুহাম্মদ, 
কামা বা-রাকতা আলা আ-লি ইবরা-হীম। ইন্নাকা হামীদুম 
মাজীদ '' 


যার অর্থ, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ তথা মুহাম্মদের 
পরিবারবর্গের উপর দরুদ পাঠ করো; যেমন দরূদ পেশ 
করেছিলে ইব্রাহীমের পরিবারবর্গের উপর নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত 
ও অতি সম্মানার্হ। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ও তাঁর পরিজনবর্গের 
প্রতি বরকত নাধিল কর; যেমন বরকত নাযিল করেছ ইব্রাহীমের 
পরিজনবর্গের প্রতি ৷ নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মহা সম্মানীয় ৷” 
(বুখারী ও মুসলিম) ₹** 
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১ সহীহুল বুখারী ৩৩৭০, ৪৭৯৭, ৬৩৫৭, মুসলিম ৪০৬, তিরমিযী ৪৮৩, 
নাসায়ী ১২৮৭-১২৮৯, আবূ দাউদ ৯৭৬, ইবনু মাজাহ ৯০৪, আহমাদ 


১৭৬৩৮, ১৭৬৩১, ১৭৬৬৭, দারেমী ১৩৪২ 
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১০/১৪১৪। আবূ মাসউদ বদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
আনহু-এর মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় নবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এলে। বাশীর ইবনে সা'আদ 
আপনার উপর দরূদ পড়ব?’ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নিরুত্তর থাকলেন। পরিশেষে আমরা আশা করলাম, 
যদি (বাশীর) তাঁকে প্রশ্ন না করতেন (তো ভাল হত)। ক্ষণেক পর 


কামা স্বাল্লাইতা আলা আ-লি ইবরা-হীম। অবা-রিক আলা 
মুহাম্মাদিট অআলা আ-লি মুহাম্মদ, কামা বা-রাকতা আলা আ-লি 
ইবরা-হীম ৷ ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ ৷ 
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অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ তথা মুহাম্মদের পরিবারবর্গের 
উপর সালাত পেশ কর; যেমন সালাত পেশ করেছিলে ইব্রাহীমের 
পরিবারবর্গের উপর । আর তুমি মুহাম্মদ ও তাঁর পরিজনবর্গের 
প্রতি বরকত নাযিল কর; যেমন বরকত নাযিল করেছ ইব্রাহীমের 
পরিজনবর্গের প্রতি ৷ নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মহা সম্মানীয় 


আর সালাম কেমন, তা তো তোমরা জেনেছ।” (মুসলিম)** 


J5 GE :J6 we dhl SS, Esl sf ul E83 \tNo/N\ 

255 B52 F jo A A 155 8 ¢ Se LS ES dhl 

4555 53%; 2 FI cB BS CF ais 
le Gms 0 SF DLL JT BE ESV US 


১১/১৪১৫ । আবু হুমাইদ সায়েদী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
কিভাবে আপনার প্রতি দরদ পেশ করব?’ তিনি বললেন, 
আযওয়া-জিহি অযুরিয়্যাতিহি কামা স্বাল্লাইতা আলা আ-লি ইবরা- 
হীম, অবা-রিক আলা মুহাম্মাদিউ অআলা আযষওয়া-জিহি 


£১ মুসলিম ৪০৫, তিরমিযী ৩২২০, নাসায়ী ১২৮৫, ১২৮৬, আবূ দাউদ ৯৭৯, 


আহমাদ ১৬৬১৯, ১৬৬২৪, ২১৮৪৭, মুওয়াত্তা মালিক ৩৯৮, দারেমী ১৩৪৩ 
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হামীদুম মাজীদ ৷” 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ, তাঁর পত্নীগণ ও তার 
বংশধরের উপর সালাত পেশ কর; যেমন তুমি ইব্রাহীমের 
বংশধরের উপর সালাত পেশ করেছ। আর তুমি মুহাম্মদ, তাঁর 
পত্বীগণ ও তাঁর বংশধরের উপর বরকত বর্ষণ কর যেমন তুমি 
ইবরাহীমের বংশধরের উপর বরকত বর্ষণ করেছ । নিশ্চয় তুমি 
প্রশংসিত গৌরবান্বিত । (বৃখারী ও মুসলিম)” 


৬ সহীহুল বুখারী ২৩৬৯, ৬৩৬০, মুসলিম ৪০৭, নাসায়ী ১২৯৪, আবূ দাউদ 


৯৭৯, ইবনু মাজাহ ৯০৫, আহমাদ ২৩০৮৯, মুওয়াত্তা মালিক ৩৯৭ 
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oS 
অধ্যায়: (১৫): যিকির-আযকার প্রসঙ্গে 
AEE $5 JB OU cts 
পরিচ্ছেদ - ২৪৪: যিকির তথা আল্লাহকে স্মরণ করার 
ফযীলত ও তার প্রতি উৎসাহ দান 


হান আল্লাহ বলেছেন, 
[0:5 Gl A KS) 


“অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ” (সূরা আনকাবৃত ৪৫ 
আয়াত) 


আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
[or 520 {eS G80 
“তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদেরকে স্মরণ 


করব।” (সূরা বাকারা ১৫২ তায়াত) 


তিনি অন্যত্ৰ বলেন, 
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55 Ns JI GAC JG Ss LL S985 as ESS DLS SDS HG 
[v-0: LN © oad os 


“তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে 
অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ কর এবং তুমি উদাসীনদের 
দলভুক্ত হয়ো না।” (সুরা আ'রাফ ২০৫ আয়াত) 


De dd SAE ell 8 BLISS Y 

“আল্লাহকে অধিক-রূপে স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম 
হও ৷” (সূরা ভুমতা ১০ আয়াত) 
তিনি আরও বলেছেন, 


SH ss Hl BIMGy dE 3 I Ll; Sill SY 


IroiclD { © Che HEB Lf HT Sf 


“নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) পুরুষ ও 
আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার 
নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী 
নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত 
নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও 
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রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযমী) পুরুষ ও 
যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযমী) নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী 
পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী---এদের জন্য আল্লাহ 
ক্ষমা ও মহা প্রতিদান রেখেছেন” (সুরা আহযাব ৩৫ আয়াত) 


AN © Yooh BES 5255 © 1 553 BLS Ml SA ES 3 

LENE) 

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর এবং 

সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর” (সূরা 
আহযাব ৪১-৪২ আয়াত) 


এ মর্মে আরও অনেক বিদিত আয়াত রয়েছে। 


dl bo Bl ds SE :06 aio dl 2) Eh Bl SEG NWN 
JIE Sl SIE GUD FF ILS IE ily ale 
AE Gx tesball Dl Gs 02045 Bl Gs USI 


১/১৪১৬ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দু'টি 
কলেমা (বাক্য) রয়েছে, যে দু’টি দয়াময় আল্লাহর কাছে অতি 
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প্রিয়, জবানে (উচ্চারণে) খুবই সহজ, আমলের পাল্লায় অত্যন্ত 
ভারী। তা হচ্ছে, সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহী, সুবহানাললাহিল 
আধযীম।’ অর্থাৎ আমরা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা সহকারে তাঁর 
পবিত্রতা ঘোষণা করেছি, মহান আল্লাহ অতীব পবিত্র ।” (বুখারী ও 


1 + “ll ০ dhl 2 JE 06 ac hl 32 45 \t\/s 
Sol GT 8 dG dh Lay dh Se IH So 
clas alyy yee ile als 


২/১৪১৭ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“আমার এই বাক্যমালা (সুবহানাল্লাহি অলহামদুলিল্লাহি অলা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার । (অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা 
করছি, আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ ছাড়া (সত্যিকার) কোনো 
ইলাহ নেই এবং আল্লাহ সব চাইতে মহান) পাঠ করা সেই সমস্ত 
বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয়, যার উপর সূর্যোদয় হয়।” (মুসলিম) *** 


১৭ সহীহুল বুখারী ৬৪০৬, ৬৬৮২, ৭৫৬৩, মুসলিম ২৬৯৪, তিরমিযী ৩৪৬৭, 
ইবনু মাজাহ ৩৮০৬, আহমাদ ৭১২৭ 
১ সহীহুল বুখারী ৬৪০৬, ৬৬৮২, ৭৫৬৩, মুসলিম ২৬৯৪, তিরমিযী ৩৪৬৭, 


ইবনু মাজাহ ৩৮০৬, আহমাদ ৭১২৭ 
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৩/১৪১৮। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “লা ইলাহা 
ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু 
অহুয়া আলা কুলি শাইয়িন ক্কাদীর 


অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সত্য উপাস্য 
নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। (বিশাল) রাজ্যের তিনিই 
সার্বভৌম অধিপতি ৷ তাঁরই যাবতীয় স্তুতিমালা এবং সমস্ত বস্তুর 
উপর তিনি ক্ষমতাবান । 


যে ব্যক্তি এই দো‘আটি দিনে একশবার পড়বে, তার দশটি 
গোলাম আজাদ করার সমান নেকী অর্জিত হবে, একশ’টি নেকী 
লিপিবদ্ধ করা হবে, তার একশ’টি গুনাহ মোচন করা হবে, উক্ত 
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দিনের সন্ধ্যা অবধি তা তার জন্য শয়তান থেকে বাঁচার রক্ষামন্ত্র 
হবে এবং তার চেয়ে সেদিন কেউ উত্তম কাজ করতে পারবে না। 
কিন্তু যদি কেউ তার চেয়ে বেশী আমল করে তবে।” 


তিনি আরও বলেছেন, “যে ব্যক্তি দিনে একশবার 
সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ’ পড়বে তার গুনাহসমূহ মোচন করা 
হবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা বরাবর হয়।” (বৃখারী-মুসলিম) ** 


dl bo 38 5 ce lS) GLB G2 Bl 583 Not 


at 


dG LNT A as 9 553 BY I 53 Js 0 
iL ES IE SH AS D5 0h F Fs LS 
AE is 


8/১৪১৯ । আবূ আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 
বৰ্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
সে ব্যক্তি ইসমাইলের বংশধরের চারজন দাস মুক্ত করার সমান 


‘১ সহীহুল বুখারী ৩২৯৩, ৬৪০৫, তিরমিযী ৩৪৬৬, ৩৪৬৮, ৩৪৬৯, আবূ 
দাউদ ৫০৯১, ইবনু মাজাহ ৩৭৯৮, ৩৮১২, আহমাদ ৭৯৪৮, ৮৫০২, 


৮৬১৬, ৮৬৫৬, ৯৮৯৭, ১০৩০৫, মুওয়াত্তা মালিক ৪৮৬, ৪৮৭ 
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৫/১৪২০ । আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি 
বলেন, একদা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
প্রিয় কথা কি তা জানাব? আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কথা হল, 
‘সুবহানাল্লা-হি অবিহামদিহ’ (অৰ্থাৎ আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা 
ঘোষণা করছি)” (মলসলিম) *** 


Ald 25 7 JE :0l ac hl ES) Sl DL a 583 NNN 
Gah S63 adh LB S31 S25 S42 : dy le dl be 
(2536 SHUN ST Ls - = IG dh LI dl Ss 


~l 
৬/১৪২১ ৷ আবূ মালেক আশতআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 


২০ সহীহুল বুখারী ৬৪০৪, মুসলিম ২৬৯৩, তিরমিযী ৩৫৫৩, তিরমিযী ৩৫৫৩, 
আহমাদ ২৩০০৫, ২৩০০৭, ২৩০৩৪, ২৩০৫৬, ২৩০৭১ 


২১ মুসলিম ২৭৩১, তিরমিযী ৩৫৯৩, আহমাদ ২০৮১৩, ২০৯১৯, ২১০১৯ 
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তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
“পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান। আর '“আলহামদু লিল্লাহ' 

নেকীর) দাঁড়িপাল্লাকে ভরে দেবে এবং ‘সুবহানাল্লাহ’ ও ‘আলহামদু 
লিল্লাহ' আসমান ও জমিনের মধ্যস্থিত শূন্যতা পূর্ণ করে দেয়।” 
(মুসলিম 


CE :J6 ac dhl 52) 285 3 2 mL LFF Mec/y 
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৭/১৪২২ সায়াদ ইবনে আবী অন্কবাস রাদিয়াল্লাহু আনহু 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন বেদুঈন আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমীপে এসে নিবেদন করল, 
‘আমাকে একটি কথা শিখিয়ে দিন, আমি তা বলব।’ তিনি 
বললেন, “বল, 


5২২ মুসলিম ২২৩, তিরমিযী ৩৫১৭, ইবনু মাজাহ ২৮০, আহমাদ ২৩৯৫, 


২২৪০১, দারেমী ৬৫৩ 
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আলামীন, অলা হাউলা অলা ক্নৃউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আযীযিল 
হাকীম’ 


অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত সত্য উপাস্য নেই, 
তাঁর কোন অংশীদার নেই। আল্লাহ সর্বাধিক মহান, আল্লাহর 
অতীব প্রশংসা, বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা আল্লাহর পবিত্রতা 
ঘোষণা করছি । মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর সাহায্য ছাড়া 
নাড়া-চড়া করার (পাপ ও অশুভ জিনিস থেকে বেচে থাকা এবং 
পুণ্যার্জন ও মঙ্গল সাধন করার) ক্ষমতা নেই” 


লোকটি বলল, ‘এ সব কথাগুলি আমার প্রভুর জন্য হল, 
আমার জন্য কি?’ তিনি বললেন, “তুমি বল, আল্লা-হম্মাগফিরলাী 
অরহামনী অহদিনী অরযুরুনী ।’ 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর । আমার প্রতি দয়া কর। 
আমাকে সৎপথ প্রদর্শন কর ও আমাকে জীবিকা দাও” 
(মুসলিম)*** 


ale hl be Ml IG BE dE ac dl sb) SEG SEG NYA 
Dias GA EI LD IGG BE THE SAS Se BAB Ls 


২* মুসলিম ২৬৯৬, আহমাদ ১৫৬৪, ১৬১৪ 
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৮/১৪২৩ ৷ সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায থেকে সালাম 
ফিরার পর ঘুরে বসতেন, তখন তিনবার ‘ইস্তিগফার’ (ক্ষমা 
প্রার্থনা) করতেন আর পড়তেন, “আল্লাহুম্মা আজ্ঞাস সালাম 
অমিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল-জালালি অল-ইকরাম। 
অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়, তোমার নিকট থেকেই শান্তি 
আসে তুমি বরকতময় হে মহিমান্বিত ও মহানুভব ৷ 


এ হাদিসটির অন্যতম বর্ণনাকারী আওযায়ী (রহঃ)কে প্রশ্ন 
‘আস্তাগফিরুল্লাহ, আতস্তাগফিরল্লাহ ৷’ (অর্থাৎ আমি আল্লাহর নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করছি) (মলসলিম) ₹** 


dl Ls ll do Blace dl toy Hab os Tal 3 SEVEN 
J 555 1 NLD 9 dG lS SUD 5s EG SE Ly le 


‘+ মুসলিম ৫৯১, তিরমিযী ৩০০, আবূ দাউদ ১৫১২, ইবনু মাজাহ ৯২৮, 


আহমাদ ২১৯০২, দারেমী ১৩৪৮ 
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USUI A 25 0 FE LAT DNS A Ges 
Sle Se. SLD IDB LEST SY cba NG Ek | 


৯/১৪২৪ মুগীরাহ ইবন শুবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযান্তে সালাম 
ফিরতেন, তখন এই দো'আ পড়তেন: 


লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ অহদাহ লা শারাকা লাহ, লাহল মুলকু 
অলাহল হামদ অহয়া আলা কৃলি শাইয়িন কাদার । আল্লা-হম্মা লা 
মা-নিয়া লিমা আট্ড়াইতা অলা মু'ত়িয়া লিমা মানা’তা অলা 
য্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্ ।’ 


অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য 
নেই তাঁর কোন শরীক নেই । (বিশাল) রাজ্যের তিনিই সার্বভৌম 
অধিপতি ৷ তাঁরই যাবতীয় স্তুতিমালা এবং সমস্ত বস্তুর উপর তিনি 
ক্ষমতাবান হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রোধ করার এবং যা 
রোধ কর তা দান করার সাধ্য কারো নেই । আর ধনবানের ধন 
তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না। 
(বুখারী-মুসলিম) ₹** 


২ সহীহুল বুখারী ৮৪৪, ১৪৭৭, ২৪০৮, ৫৯৭৫, ৬৩৩০, ৬৪৭৩, ৬৬১৫, 


৭২৯২, মুসলিম ৫৯৩, নাসায়ী ১৩৪১-১৩৪৩, আবূ দাউদ ১৫০৫, ৩০৭৯, 
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১০/১৪২৫ আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি প্রতিটি নামাযের পশ্চাতে যখন সালাম ফিরতেন, 
তখন এই দো‘আটি পড়তেন, 


“লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু 
অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুলি শাইয়িন ক্কাদীর । লা হাউলা অলা 
কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অলা না'বুদু ইল্লা 
ইয়্যা-হু লাহুন্নি’মাতু অলাহুল ফাযবলু অলাহুস সানা-উল হাসান, লা 
ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিস্বীনা লাহুদ্দানা অলাউ কারিহাল কা- 
ফিরূন ৷” 


অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য 


আহমাদ ১৭৬৭৩, ১৭৬৮১, ১৭৬৯৩, ১৭৭১৪, ১৭৭১৮, ১৭৭৩৪, ১৭৭৬৬, 


দারেমী ১৩৪৯, ২৭৫১ 
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নেই । তাঁর কোন শরীক নেই । (বিশাল) রাজ্যের তিনিই সার্বভৌম 
অধিপতি ৷ তাঁরই যাবতীয় স্তুতিমালা এবং সমস্ত বস্তুর উপর তিনি 
ক্ষমতাবান । আল্লাহর প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং 
সৎকাজ করার (নড়া-চড়ার) শক্তি নেই । আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য 
যাবতীয় সম্পদ, তাঁরই যাবতীয় অনুগ্রহ, এবং তাঁরই যাবতীয় সু- 
প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমরা বিশুদ্ধ 
চিত্তে তাঁরই উপাসনা করি, যদিও কাফের দল তা অপছন্দ করে। 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত দো‘আটি প্রত্যেক নামাযের 
পর পড়তেন (মুসলিম) *** 


12515) EEA Siac dl SD RR al EEG N07/N\ 
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£৬ মুসলিম ৫৯৪, নাসায়ী ১৩৩৯, ১৩৪০, আবূ দাউদ ১৫০৬, আহমাদ 


১৫৬৭৩, ১৫৬৯০ 
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১১/১৪২৬ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
একদা গরীব মুহাজির (সাহাবিগণ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! ধনীরাই 
তো উঁচু উঁচু মর্যাদা ও চিরস্থায়ী সম্পদের অধিকারী হয়ে গেল। 
তারা নামায পড়ছে, যেমন আমরা নামায পড়ছি, তারা রোযা রাখছে, 
যেমন আমরা রাখছি। কিন্তু তাদের উদ্বৃত্ত মাল আছে, ফলে তারা 
হজ্জ করছে, উমরাহ করছে, জিহাদ করছে ও সদকা করছে, (আর 
আমরা করতে পারছি নাী)।’ এ কথা শুনে তিনি বললেন, “আমি কি 
তোমাদেরকে এমন জিনিস শিখিয়ে দেব না, যার দ্বারা তোমরা 
থেকে অগ্রবর্তী থাকবে এবং তোমাদের মত কাজ যে করবে, সে 
ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর হতে পারবে না?” তাঁরা 
বললেন, ‘অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল! (আমাদেরকে তা শিখিয়ে 
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দিন।)’ তিনি বললেন, “প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পরে ৩৩ বার 
তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর পাঠ করবে।” 


আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনাকারী আবূ সালেহ বলেন, ‘কিভাবে 
পাঠ করতে হবে, তা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 
‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আল্লাহু আকবার’ ও ‘আল-হামদু লিল্লাহ’ বলবে। 
যেন প্রত্যেকটি বাক্য ৩৩ বার করে হয় । (বৃখারী-মুসলিম)*** 


মুসলিমের বর্ণনায় এ কথা বাড়তি আছে যে, অতঃপর গরীব 
মুহাজিরগণ পুনরায় আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর নিকট এসে বললেন, ‘আমরা যে আমল করছি, সে আমল 
আমাদের ধনী ভাইয়েরা শোনার পর তারাও আমল শুরু করে 
দিয়েছে? (এখন তো তারা আবার আমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী হয়ে 
যাবে)’ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“এ হল আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন৷” 


dh ~~ 2 dE ly le DL bo DUIS SF BG Nic v/Ne 
U5 all 25 04555 UNG Bl IE, C5565 USS 5G FE 3 
ENE TES ER EIR EASE 


২৭ সহীহুল বুখারী ৮৪৩, মুসলিম ৫৯৫, আবূ দাউদ ১৫০৪, আহমাদ ৭২০২, 
দারেমী ১৩৫৩ 
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১২/১৪২৭ । উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
প্রত্যেক (ফরয) নামায বাদ ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার 
আলহামদু লিল্লাহ ও ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং একশত পূর্ণ 
করতে ‘লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু 
গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনার 
সমান হয়৷ (সনসলিম) *** 


dl bo MIS LF wo dl S02) E cs TS 58 NEA 

Be FB Sed sf. ls oS SLi dE AS 

5450; £5 BES 551, £5; EERO Es SSE LS 
ls ol - HS 


১৩/১৪২৮ । কা‘ব ইবনে উজরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 
বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


£২ মুসলিম ৫৯৭, আবূ দাউদ ১৫০৪, আহমাদ ৮৬১৬, ৯৮৯৭, মুওয়াত্তা 


মালিক ৮৪৪ 
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“নামাযান্তে কিছু বাক্য রয়েছে বা কিছু কর্ম রয়েছে, সেগুলি যে 
পড়বে বা (পাঠ) করবে, সে আদো ব্যর্থ হবে না। তা হচ্ছে 
প্রত্যেক ফরয নামায বাদ ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার 
আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়া” (মুসলিম)*** 


be MIS Siac dl 2 ৬৪৬; a 2 Ah 53 Nira 

Do Sl Bh LK Nie SLE IS IH SE ly «le Sl 

3 bs SY 8 Gl J ILS bo DY 8 JAG GE Ss 
Selly GENES Ss BL $5 


১৪/১৪২৯ সায়াদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু 


হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নামাযসমূহের শেষাংশে এই দো'আ পড়ে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, 


‘আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বুখলি অ আউযু বিকা 
মিনাল জুবনি অ আউযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল 
উমুরি অ আউযু বিকা মিন ফিতনাতিদ্যুনয্যা অ আউযু বিকা মিন 
ফিতনাতিল ক্কাব্র 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট কার্পণ্য ও 


£২৯ মুসলিম ৫৯৬, তিরমিযী ৩৪১২, নাসায়ী ১৩৪৯ 
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ভীরুতা থেকে পানাহ চাচ্ছি, স্থবিরতার বয়সে কবলিত হওয়া 
থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আর দুনিয়ার 
ফিতনা ও কবরের ফিতনা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। 
(বৃখারা) ** 


aisles ie Sue dl 32 3 S65 Nive 

EES G Mss J LY ul al SE &:55 ox Ee 

I 3S BS Ne i Fl) AE ০ FD ESE 
১৯ ১১ 31), GSLs 


১৫/১৪৩০ ৷ মু‘আয রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত ধরে বললেন, 
“হে মুআয! আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি ৷” 
অতঃপর তিনি বললেন, “হে মুআয! আমি তোমাকে অসিয়ত 
করছি যে, তুমি প্রত্যেক নামাযের শেষাংশে এ দো‘আটি পড়া 
অবশ্যই ত্যাগ করবে না, 'আল্লা-হুম্মা আইনী আলা যিকরিকা 
ওয়াশুকরিকা অহুসনি ইবা-দাতিক 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার যিকির (স্মরণ), 


০ সহীহুল বুখারী ৬৩৬৫, ৬৩৭০, ৬৩৭৪, ৬৩৯০, তিরমিযী ৩৫৬৭, নাসায়ী 


৫৪8৫, ৫৪৪৭, ৫৪৭৮, ৫৪৭৯, ৫৪৮২, ৫৪৮৩, আহমাদ ১৫৮৯, ১৬২৪ 
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শুকর (কৃতজ্ঞতা) এবং সুন্দর ইবাদত করতে সাহায্য দান কর” 
(আৰৃ দাউদ, সহীহ সানাদ)'”* 


ade dl be BIS 8: ac dl S22 nh jl LAAN 
dN LE ৰ be Ab Ell LoS TE Gp 0 ls 


Ed 
AOE MEE 


SUN el 8 B25 GLUE 25 FE SE by Go 38 


১৬/১৪৩১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন 
তোমাদের কেউ (নামাযের মধ্যে) তাশাহহুদ (অর্থাৎ আতু- 
তাহিয়্যাত) পড়বে, তখন সে এ চারটি জিনিস হতে আল্লাহর 
নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে; বলবে, 


‘আল্লা-হুম্মা ইনী আউযু বিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম, অমিন 
আযা-বিল ক্কাব, অমিন ফিতনাতিল মাহয়্যা অলমামা-ত, অমিন 
শার্রি ফিতনাতিল মাসীহিদ্‌ দাজ্জা-ল 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জাহান্নাম ও কবরের আযাব 
থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং কানা দাজ্জালের 


£১ আবু দাউদ ১৫২২, ৫৪৮২, ৫৪৮৩, আহমাদ ২১৬২১ 
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ফিতনার অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” 
(মসলিম্য'** 


ale dhl bo Al IS SE IE ae Nl so) BE SEG Nirs/ 

ed AAD Ss bh 3 52 S55 LD LI FE Bs 
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ols 


১৭/১৪৩২ ৷ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের জন্য 
দপ্তায়মান হতেন, তখন তাশাহহুদ ও সালাম ফিরার মধ্যখানে শেষ 
বেলায় অর্থাৎ সালাম ফিরবার আগে) এই দো'আ পড়তেন, 
“আল্লা-হুম্মাগফিরলী মা ক্কাদ্দামতু অমা আখ্খারতু অমা আসরারতু 
অমা আ'লানতু অমা আসরাফতু অমা আন্তা আলামু বিহী মিন্নী, 
আন্তাল মুক্কাদ্দিমু অ আন্তাল মুআখখিরু লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত ৷” 


সহীহুল বুখারী ১৩৭৭, মুসলিম ৫৮৮, তিরমিযী ৩৬০৪, নাসায়ী ১৩১০, 
৫৫০৫, ৫৫০৬, ৫৫০৯, ৫৫১১, ৫৫১৩-৫৫১৮, ৫৫২০, আবূ দাউদ ৯৮৩, 
ইবনু মাজাহ ৯০৯, আহমাদ ৭১৯৬, ৭৮১০, ৭৯০৪, ৯০৯৩, ৯১৮৩, 


৯৫৪৬, ৯৮২৪, ১০৩৮৯, ২৭৮৯০, ২৭৬৭৪, ২৭২৮০, দারেমী ১৩৪৪ 
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অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মার্জনা কর, যে অপরাধ আমি 
পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি এবং যা 
প্রকাশ্যে করেছি, যা অতিরিক্ত করেছি এবং যা তুমি আমার চাইতে 
অধিক জান। তুমি আদি, তুমিই অন্ত । তুমি ব্যতীত কেউ সত্য 
উপাস্য নেই । (মুসলিম)*” 
le Dl bo Al SE 45 AE Ul 25 HE LEG NYY 
BG 5 EU Dail nad 3885 BIE Of BES ss 


১৮/১৪৩৩ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় (নামাযের) রুকু ও 
সিজদাতে এই তাসবীহটি অধিক মাত্রায় পড়তেন, “সুবহানাকা 
অল্লাহুম্মা রাববানা অবিহামদিক, আল্লাহুম্মাগফিরলী।’ অর্থাৎ হে 
আমাদের প্রভু আল্লাহ! তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার পবিত্রতা 
ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর (বৃখারী ও মুসলিম) 


*** মুসলিম ৭৭১, তিরমিযী ৩৪২২, ৩৪২৩, আবূ দাউদ ৭৬০, ১৫০৯, নাসায়ী 


১৬১৯, ইবনু মাজাহ ১৩৫৫ 
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১৯/১৪৩৪। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় (নামাযের) রুকু ও সিজদাতে 
পড়তেন, ‘সুববুহুন কদ্দুসুন রাববুল মালা-ইকাতি অর্ক” অর্থাৎ 
অতি নিরঞ্জন, অসীম পবিত্র ফেরেশতামন্ডলী ও জিবরীল 4০ 


₹১এ। -এর প্রভু (আল্লাহ)। (মুসলিম/)'** 

ade dhl he hl J325 BALE hl G25 EL ol 585 Mrof- 

$4 El = 15 56 - S51 add LES E35 Glo 0 ls 
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২০/১৪৩৫।৷ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 


* সহীহুল বুখারী ৭৯৪, ৮১৭, ৪২৯৪, ৪৯৬৭, ৪৯৬৮, মুসলিম ৪৮৪, নাসায়ী 
১০৪৭, ১১২২, ১১২৩, আবূ দাউদ ৮৭৭, ইবনু মাজাহ ৮৮৯৯, আহমাদ 
২৩৬৪৩, ২৩৭০৩, ২৪১৬৪, ২৫০৩৯, ২৫৩৯৭ 

‘* মুসলিম ৪৮৭, নাসায়ী ১০৪৮, ১১৩৪, আবূ দাউদ ৮৭২, আহমাদ ২৩৫৪৩, 
২৪১০৯, ২৪৩২২, ২৪৬২২, ২৪৬৩৮, ২৪৯০৬, ২৫০৭৮, ২৫১১০, 


২৫৫৩৯, ২৫৭৬১ 
395 


রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “রুকুতে 
তোমরা রবের বড়াই বর্ণনা কর (অর্থাৎ ‘সুবহানা রাবিবয়্যাল 
আধযীম’ পড়)। আর সিজদায় দো'আ করতে সচেষ্ট হও । কারণ, 
তোমাদের জন্য সে দো'আ কবুল হওয়ার উপযুক্ত ৷” (মুসলিম)'** 


a 
£ }} 


ade dhl bo DT Bl: aie lS 5% a SALARIES 
EEN ISG SFU G35 55 2 LAN LES GS SE ss 
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২১/১৪৩৬ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “বান্দা স্বীয় 
প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয় তখন, যখন সে সেজদার অবস্থায় 
হয়। সুতরাং (এ সময়) তোমরা বেশি মাত্রায় দো'আ কর।” 


(মুসলিম) ৪৩৭ 


Sd BE lay she dl bo Ly B63 Nerves 
Gre EIDE S315 05 AS59248 3 Y ALD 34 


alg 


£* মুসলিম ৪৭৯, নাসায়ী ১০৪৫, ১১২০, আবু দাউদ ৮৭৬, ইবনু মাজাহ 
৩৮৯৯, আহমাদ ১৯০৩, দারেমী ১৩২৫, ১৩২৬ 


৭ মুসলিম ৪৮২, নাসায়ী ১১৩৭, আবূ দাউদ ৮৭৫, আহমাদ ৯১৬৫ 
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২২/১৪৩৭ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা করার সময় এই 
অজিল্লাহ, অআউওয়ালাহু অ আ-খিরাহ, অ আলা-নিয়্যাতাহু 
অসিররাহ ৷ 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার কম ও বেশী, পূর্বের ও পরের, 
প্রকাশিত ও গুপ্ত সকল প্রকার পাপকে মাফ করে দাও ৷ (মুসলিম) 


8৩৮ 
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২৩/১৪৩৮ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 


বলেন, একদা রাত্রে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
(বিছানায়) নিখোঁজ পেলাম। কাজেই আমি হাতড়াতে হাতড়াতে 


£* মুসলিম ৪৮৩, আবূ দাউদ ৮৭৮ 
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তাকে রুকু বা সিজদার অবস্থায় পেলাম । তিনি তাতে পড়ছিলেন, 
‘সুবহানাকা অবিহামদিকা লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত” অন্য এক 
বর্ণনায় আছে, তিনি তাঁর নামাযের স্থানে (সিজদায়) ছিলেন। তাঁর 
দু'টি পায়ের চেটোয় আমার হাত পড়ল তাঁর পায়ের পাতা দুটো 
খাড়া ছিল এবং তিনি এই দো‘আ পড়ছিলেন, ‘আল্লা-হুম্মা ইন্নী 
আউযু বিরিদ্বা-কা মিন সাখাত্বিকক অবিমুআফা-তিকা মিন 
উক্কববাতিক, অ আউযু বিকা মিনকা লা উহস্বী সানা-আন ‘আলাইকা 
আন্তা কামা আসনাইতা আলা নাফসিক্‌ 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার সন্তুষ্টির অসীলায় 
তোমার ক্রোধ থেকে, তোমার ক্ষমাশীলতার অসীলায় তোমার 
শাস্তি থেকে এবং তোমার সত্তার অসীলায় তোমার আযাব থেকে 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার উপর তোমার প্রশংসা গুনে 
শেষ করতে পারি না, যেমন তুমি নিজের প্রশংসা নিজে করেছ। 
(মুসলিম) '** 


J is ESE ac dl ৯ ৮৪৬; Bl 2 mL 53 Mr afet 
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৯ মুসলিম ৪৮৬, তিরমিযী ৩৪৯৩, নাসায়ী ১১০০, ১১৩০, ৫৫৩৪, আবূ দাউদ 


৮৭৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৪১, আহমাদ ২৩৭৯১, মুওয়াত্তা মালিক ৪৯৭ 
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২৪/১৪৩৯ ৷ সায়াদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম । তিনি বললেন, 
“তোমাদের কোন ব্যক্তি প্রত্যহ এক হাজার নেকী অর্জন করতে 
অপারগ হবে কি?” তাঁর সাথে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের একজন জিজ্ঞাসা 
করল, ‘কিভাবে এক হাজার নেকী অর্জন করবে?’ তিনি বললেন, 
“একশ’বার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়বে। ফলে তার জন্য এক 
হাজার নেকী লেখা হবে অথবা এক হাজার গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া 
হবে৷” (মুসলিম)*** 


হুমাইদী বলেন, মুসলিম গ্রন্থে এ রকম £৫ ; (অথবা --- 
মিটিয়ে দেওয়া হবে) এসেছে। বারক্কানী বলেন, এটিকে শু'বাহ, 
আবূ আওয়ানাহ ও ইয়াহয়্যা আলক্কাত্তান সেই মুসা হতে বর্ণনা 
করেছেন, যার সূত্রে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। এঁরা 
বলেছেন, £2; (এবং --- মিটিয়ে দেওয়া হবে।) অর্থাৎ তাতে 
‘ওয়াও’-এর পূর্বে ‘আলিফ’ বর্ণ নেই । (আর তার মানে হল, তার 


: মুসলিম ২৬৯৮, তিরমিযী ৩৪৬৩, আহমাদ ১৪৯৯, ১৫৬৬, ১৬১৫ 
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জন্য এক হাজার নেকী লেখা হবে এবং এক হাজার ঙওনাহও 
মিটিয়ে দেওয়া হবে।) 
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২৫/১৪৪০ । আবূ জর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমাদের মধ্যে 
প্রত্যেকের প্রত্যেক (হাড়ের) জোড়ের পক্ষ থেকে প্রাত্যহিক 
(প্রদেয়) সদকা রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ 
বলা) সদকা, প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ বলা) সদকা, 
প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) সদকা, প্রত্যেক 
তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা) সদকা এবং ভাল কাজের আদেশ 
প্রদান ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সদকা। এ সব কাজের 
পরিবর্তে চাশতের দু’রাকৃআত নামায যথেষ্ট হবে” (মুসলিম)*** 


SCE Bl oH bE op GIF Gs25l Bl SEG Nite 


"১ মুসলিম ৭২০, আবূ দাউদ ১২৮৫, ১২৮৬ 
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২৬/১৪৪১ মুমিন জননী জুয়াইরিয়াহ বিনতে হারেস 
রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সকাল ভোরে ফজরের নামায সমাপ্ত করে তাঁর নিকট থেকে 
বাইরে গেলেন । আর তিনি (জুয়াইরিয়াহ) স্বীয় জায়নামাজে বসেই 
রইলেন তারপর চাশতের সময় তিনি যখন ফিরে এলে, তখনও 
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তিনি সেখানেই বসেছিলেন। এ দেখে তিনি তাঁকে বললেন, “আমি 
যে অবস্থায় তোমাকে ছেড়ে বাইরে গেলাম, সে অবস্থাতেই তুমি 
রয়েছ?” তিনি বললেন, হ্যাঁ।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “তোমার নিকট থেকে যাবার পর আমি চারটি বাক্য 
তিনবার পড়েছি । যদি সেগুলিকে তোমার সকাল থেকে (এ যাবৎ) 
পঠিত দো'আর মুকাবিলায় ওজন করা যায়, তাহলে তা ওজনে 
সমান হয়ে যাবে । আর তা হচ্ছে এই যে, 


নাফসিহী, অযিনাতা আরশিহী, অমিদা-দা কালিমা-তিহ্‌ ” অর্থাৎ 
আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি; তাঁর সৃষ্টির সমান 
সংখ্যক, তাঁর নিজ মর্জি অনুযায়ী, তাঁর আরশের ওজন বরাবর ও 
তাঁর বাণীসমূহের সমান সংখ্যক প্রশংসা ৷” (মুসলিম)*** 

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, “সুবহা-নাল্লা-হি আদাদা 
আরশিহ, সুবহা-নাল্লা-হি মিদা-দা কালিমা-তিহ ৷” 


আর তিরমিধীর বর্ণনায় আছে, (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


২ মুসলিম ২৭২৬, তিরমিযী ৩৫৫৫, নাসায়ী ১৩৫২, ইবনু মাজাহ ৩৮০৮, 


আহমাদ ২৬২১৮, ২৬৮৭৫ 
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ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন,) “আমি কি তোমাকে এমন বাক্যাবলী 
শিখিয়ে দেব না, যা তুমি বলতে থাকবে? তা হচ্ছে এই যে, 
“সুবহানাল্লাহি আদাদা খালকিহী---।” (প্রত্যেক বাক্য তিনবার 
করে।) 


(ঙ্জাতব্য যে, আল্লাহর বাণীর কোন শেষ নেই ।) 
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২৭/১৪৪২ । আবু মুসা আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে আল্লাহর 
যিকির করে আর যে যিকির করে না, উভয়ের উদাহরণ মৃত ও 
জীবন্ত মানুষের মত ৷” (বুখারী) *₹** 


মুসলিম এটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, “যে ঘরে আল্লাহর 
যিকির করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহর যিকির করা হয় না, 
উভয়ের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়” 


** সহীহুল বুখারী ৬৪০৭, মুসলিম ৭৭৯ 
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২৮/১৪৪৩ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ 
তা‘আলা বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার পাশে থাকি (অর্থাৎ 
সে যদি ধারণা রাখে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন, তার তওবা 
কবুল করবেন, বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করবেন, তাহলে তাই 
করি।) আর আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ 
করে। সুতরাং সে যদি তার মনে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে 
আমি তাকে আমার মনে স্মরণ করি, সে যদি কোন সভায় 
আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম 
ব্যক্তিদের (ফিরিশতাদের) সভায় স্মরণ করি।” (বুখারী ও 


মুসলিম)*** 


৪ সহীহুল বুখারী ৭৪০৫, ৭৫০৫, ৭৫৩৬, ৭৫৩৬, ৭৫৩৭, মুসলিম ২৬৭৫, 
তিরমিযী ২৩৮৮, ৩৬০৩, ইবনু মাজাহ ৩৮২২, আহমাদ ৭৩৭৪, ৮৪৩৬, 
৮৮৩৩, ৯০০১, ৯০৮৭, ৯৩৩৪, ৯৪৫৭, ১০১২০, ১০২৪১, ১০৩০৬, 


১০৩২৬, ১০৪০৩, ১০৫২৬, ১০৫৮৫, ২৭২৭৯, ২৭২৮৩ 
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২৯/১৪৪৪ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“মুফারিদগণ অগ্রগমন করেছে।” সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, 
আল্লাহকে স্মরণকারী নর ও নারী ৷” (মলুসলিম)*** 
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৩০/১৪৪৫। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
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:* মুসলিম ২৬৭৬, আহমাদ ৮০৯১, ৯০৭৭ 


** তিরমিযী ৩৩৮৩, ইবনু মাজাহ ৩৮০০ 
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৩১/১৪৪৬ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে বুসার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! ইসলামী বিধান তো 
আমার ক্ষেত্রে অনেক বেশী । সুতরাং আপনি আমাকে এমন একটি 
কাজ বলে দিন, যেটাকে আমি দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পারি।’ তিনি 
থাকে ৷” (তিরমিযী হাসান) *** 
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৩২/১৪৪৭ ৷ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি ‘সুবহানাল্লাহি 
অবিহামদিহ’ পড়ে, তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি খেজুর বৃক্ষ 
রোপণ করা হয়।” (তিরমিযী হাসান) ₹** 


Af bs Bll 8:00 wm se) sad 0h 583 WEAN 
৭ তিরমিযী ৩৩৭৫, ইবনু মাজাহ ৩৭৯৩ 


** তিরমিযী ৩৪৬৪, ৩৪৬৫ 
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৩৩/১৪৪৮ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“মি’রাজের রাতে ইব্রাহীম ॥১_এ৷ «০ -এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ 
ঘটে৷ তিনি বললেন, ‘হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার উম্মতকে আমার 
সালাম পেশ করবে এবং তাদেরকে বলে দেবে যে, জান্নাতের 
মাটি পবিত্র ও উৎকৃষ্ট, তার পানি মিষ্ট । আর তা বৃক্ষহীন একটি 
সমতলভূমি । আর সুবহানাল্লাহ’, ‘আলহামদু লিল্লাহ’ ‘লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ ও ‘আল্লাহু আকবার’ হল তার রোপিত বৃক্ষ ।” 
(তিরনিষী হাসান) ** 
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:৯ তিরমিযী ৩৪৬২ 
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৩৪/১৪৪৯ ৷ আবু দরদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বললেন, 
“আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের উত্তম কাজের সন্ধান দেব না? 
যা তোমাদের প্রভুর নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদা 
এবং শত্রুর সম্মুখীন হয়ে গর্দান কাটা ও কাটানোর চেয়ে শ্রেয় ।” 
সকলে বলল, ‘অবশ্যই বলে দিন।' তিনি বললেন, “আল্লাহ 
তা'আলার যিকির।” (তিরমিযী আবু আবুল্লাহ হাকেম বলেছেন, 
এর সানাদ সহীহ) ** 
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%০ তিরমিযী ৩৩৭৭, ইবনু মাজাহ ৩৭৯০, আহমাদ ২১১৯৫, ২৬৯৭৭, ইবনু 


মাজাহ ৪৯০ 
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৩৫/১৪৫০ ৷ সায়াদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু 
হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সাথে জনৈক মহিলার নিকট গেলেন তার সম্মুখে তখন খেজুরের 
বিচি বা কাঁকর ছিল। সেগুলোর সাহায্যে তিনি তাসবীহ গণনা 
করছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
তোমাকে আমি কি এমন বিষয়ের কথা জানাবো যা তোমার জন্য 
এর চেয়ে সহজ বা এর চেয়ে উত্তম? তা হচ্ছে, “সুবহানাল্লাহি 
‘আদাদা মা খালাক্কা ফিস্‌ সামায়ি” (আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা 
করছি সেই সব জিনিসের সমসংখ্যক যা তিনি আকাশে সৃষ্টি 
করেছেন) “ওয়া সুবহানাল্লাহি ‘আদাদা মা খালাক্কা ফিল আরযি” 
(আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেসব বস্তুর সমসংখ্যক যা তিনি 
দুনিয়াতে সৃষ্টি করেছেন) “ওয়া সুবহানাল্লাহি ‘আদাদা মা বাইনা 
যালিক” (পবিত্ৰতা বৰ্ণনা করছি সেই সকল জিনিসের সমান যা এ 
দু‘টির মাঝে রয়েছে) “ওয়া সুবহানাল্লাহি ‘আদাদা মা হুয়া 
খালিকুন” (পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সব জিনিসের সমসংখ্যক 
তিনি যার স্ষ্টা) আর “আল্লাহু আকবার বাক্যটিও এভাবেই পাঠ 
করো, “আল-হামদু লিল্লাহি” বাক্যটিও এভাবেই পাঠ কর, “লা- 
ইলা- হা ইল্লাল্লাহু” বাক্যটিও এভাবেই পাঠ কর, “লা হাওলা 
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ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি” বাক্যটিও এরূপেই পাঠ কর। 
(তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন) 
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৩৬/১৪৫১। আবূ মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “তোমাকে জান্নাতের অন্যতম 
ধনভাগ্ডারের কথা বলে দেব না কি?” আমি বললাম, ‘অবশ্যই 
বলে দিন, হে আল্লাহর রসুল!" তিনি বললেন, 3% 99 955.3 


*১ আমি (আলবানী) বলছিঃ ইমাম তিরমিধী এরূপ বলেছেন, অথচ এর সনদে 
বর্ণনা করেছি (পৃ ২৭) এবং শাইখ হাবাশীর প্রতিবাদ করতে গিয়েও আমি 
আলোচনা করেছি। ‘নাওয়া’ অথবা *হাসা'র সাথে সম্পৃক্ত অংশ উল্লেখ করা 
ছাড়া হাদীসটির মূল অংশ সহীহ্‌ । এটিকে ইমাম মুসলিম তার সহীহ্‌ গ্রন্থে 
(২৭২৬) জুওয়াইরিয়ার হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন। 


((যদিও ভাষায় ভিন্নতা রয়েছে) ভিন্ন ভাষায় তিরমিযীতেও (১৫৭৪) সহীহ্‌ 
হিসেবে বর্ণিত হয়েছে)। আবূ দাউদ ১৫০০, তিরমিযী ৩৫৬৮ । 
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4১৬ (বৃখারী ও মুসলিম) **২ 
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পরিচ্ছেদ - ২৪৫: আল্লাহর যিকির সর্বাবস্থায় 


দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, ওষযুহীন ও (বীর্যপাত বা সঙ্গম-জনিত) 
অপবিত্র অবস্থায় এবং মহিলাদের মাসিক অবস্থায় আল্লাহর যিকির 
করা যায়। অবশ্য (বীর্যপাত বা সঙ্গম-জনিত) অপবিত্র অবস্থায় 
এবং মহিলাদের মাসিক অবস্থায় কুরআন পাঠ বৈধ নয়। 


মহান আল্লাহ বলেন, 
JN 5S El; pl AE oN of lS 3d 
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a 
“নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের 


%২ সহীহুল বুখারী ২৯৯২, ৪২০৫, ৬৩৮৪, ৬৪০৯, ৬৬১০, মুসলিম ২৭০৪, 
তিরমিযী ৩৩৭৪, ৩৪৬১, আবূ দাউদ ১৫২৬, ইবনু মাজাহ ৩৮২৪, আহমাদ 


১৯০২৬, ১৯০৭৮, ১৯০৮২, ১৯১০২, ১৯১০৮, ১৯১৫১, ১৯২৪৬, ১৯২৫৬ 
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বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে।” (সুরা আলে ইমরান 
১৯০-১৯১ আয়াত) 
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১/১৪৫২ আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বক্ষণ 
(সর্বাবস্থায়) আল্লাহর যিকির করতেন’ (মুসলিম/*“* 


i dc dhl jo 3 Al 52) sls 2l 585 Nore 
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২/১৪৫৩ ৷ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যদি তোমাদের কেউ স্ত্রী 
সহবাসের ইচ্ছা করে, তখন এই দো'আ পড়ে, 


‘বিসমিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্বা-না অজান্নিবিশ 


%* মুসলিম ৩৭৩, তিরমিযী ৩৩৮৪, আবূ দাউদ ১৮, ইবনু মাজাহ ৩০২, 


আহমাদ ২৩৮৮৯, ২৪৬৭৪, ২৫৮৪৪ 
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শায়ত্বা-না মা রাযাক্কতানা ৷” অর্থাৎ আমি আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু 
করছি, হে আল্লাহ! তুমি শয়তানকে আমাদের নিকট থেকে 
দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যে (সন্তান) দান করবে তার থেকেও 
শয়তানকে দূরে রাখ। 


তাহলে ওদের ভাগ্যে সন্তান এলে, শয়তান তার কোন ক্ষতি 
করতে পারে না (বৃখারী-মুসলিম/*“* 


পরিচ্ছেদ - ২৪৬: ঘুমাবার ও ঘুম থেকে উঠার সময় 
দো‘আ 


| 
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৪ সহীহুল বুখারী ১৪১, ৩২৭১, ৩২৮৩, ৫১৬৫, ৬৩৮৮, ৭৩৯৬, মুসলিম 
১৪৩, তিরমিযী ১০৯২, আবূ দাউদ ২১৬১, ইবনু মাজাহ ১৯১৯, আহমাদ 


১৮৭০, ১৯১১, ২১৭৯, ২৫৫১, ২৫৯২, দারেমী ২২১২ 
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১/১৪৫৪ হুযাইফা ও আবু যর [রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে 
বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় 
শোবার জন্য যেতেন, তখন এই দো'আ পড়তেন, ‘বিসমিকাল্লাহুম্মা 
আহ্ইয়া অআমূত ’ (অৰ্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি বাঁচি 
ও মরি)। আর যখন ঘুম থেকে জাগতেন তখন পড়তেন। 
‘আলহামদু লিল্লা-হিল্পাখী আহয়্যা-না বা‘দা মা আমা-তানা অ 
ইলাইহিন নুশূর ৷” অর্থাৎ যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি 
আমাকে মারার পর আবার জীবিত করলেন এবং তাঁরই প্রতি 
পুনরুখান ঘটবে ৷ (বুখারী) 


AGS Jad Sb -stv 
IEEE 55 JEN M5 IL 5 
পরিচ্ছেদ - ২৪৭: জিকিরের মহফিলের ফযীলত 


এবং উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করা উত্তম আর বিনা ওজরে তা 
ছেড়ে চলে যাওয়া নিষেধ। 


:* সহীহুল বুখারী ৬৩১৪, ৬৩১২, ৬৩১৪, ৬৩২৪, ৭৩৯৪, তিরমিযী ৩৪১৭, 
আবু দাউদ ৫০৪৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৮০, আহমাদ ২২৭৬০, ২২৭৭৫, 


২২৮৭, ২২৮৮২, ২২৯৪৯, দারেমী ২৬৮৬ 
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আল্লাহ বলেছেন, 


BEE 155 Ns As Sd GE BAL GS SAS Gal ES DLS 545s 3 

(FA:ASIN {© LEE 

অর্থাৎ তুমি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখ, যারা 

আহ্বান করে থাকে এবং তুমি তাদের নিকট হতে স্বীয় দৃষ্টি 
ফিরায়ো না (সুরা কাহাফ ২৮ আয়াত) 


bl Le alll JG Jb wc hl ES) 272 al &23 tool) 

BSS S32 SB Sh i JS dh Sp: ds oe 

JL AS 5G 55 3 - DSSS UB 545 SY AH 
BF 5 LG GL SY ress h Md goss 
Lil SA 0% 1 gos YG ol 
355 G dhl EEE H যচ Pid iy DLL; 
155 dss SS LK 30 F505 060 B06 H LS ds 
BHA NTUEG LA ed DBT 
FIND AG 5555 U8 ¢ B56 55 ds 8. Ea SIs 
া। Ue GS BT ss 81555 5 ASG 5:00. ৬; 
a 96. Ee YE lai CE 


Bas: Tt 


GI S400 0 856 BG d3 05 0 Se SE 055 
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Ge EE G56 F506 55 10 856 5 ES dr. 5 6 
5 od SE 55 G1 ELAAL di 05. BE GG ds 
UU 470 AE CS) otis OE SN Lg SEIN 2 DG I 

Sle si LE te JEST 


১/১৪৫৫। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
ঘুরে-ফিরে আহলে যিকির খুঁজতে থাকেন। অতঃপর যখন কোন 
সম্প্রদায়কে আল্লাহর যিকিররত অবস্থায় পেয়ে যান, তখন তাঁরা 
একে অপরকে আহ্বান করে বলতে থাকেন, ‘এস তোমাদের 
প্রয়োজনের দিকে।’ সুতরাং তাঁরা (সেখানে উপস্থিত হয়ে) 
করে ফেলেন। অতঃপর তাঁদেরকে তাঁদের প্রতিপালক জানা 
সত্বেও তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আমার বান্দারা কি বলছে?’ 
আপনার মহত্ত্ব বর্ণনা করছে, আপনার প্রশংসা ও গৌরব বয়ান 
করছে। আল্লাহ বলেন, ‘তারা কি আমাকে দেখেছে?’ ফেরেশতারা 
বলেন, ‘জী না, আল্লাহর কসম! তারা আপনাকে দেখেনি’ আল্লাহ 
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‘যদি তারা আপনাকে দেখত, তাহলে আরও বেশী বেশী ইবাদত, 
গৌরব বর্ণনা ও তসবীহ করত’ আল্লাহ বলেন, ‘ কি চায় তারা?’ 
বলেন, ‘তারা কি জান্নাত দেখেছে?’ ফিরিশতারা বলেন, ‘জী না, 
আল্লাহর কসম! হে প্রতিপালক! তারা তা দেখেনি ।” আল্লাহ বলেন, 
‘ কি হত, যদি তারা তা দেখত?’ ফেরেশতারা বলেন, ‘তারা তা 
দেখলে তার জন্য আরও বেশী আগ্ৰহান্বিত হত। আরও বেশী 
বেশী তা প্রার্থনা করত তাদের চাহিদা আরও বড় হত৷’ আল্লাহ্‌ 
বলেন, ‘তারা কি থেকে পানাহ চায়?’ ফেরেশতারা বলেন, ‘তারা 
জাহান্নাম থেকে পানাহ চায়” আল্লাহ বলেন, ‘তারা কি জাহান্নাম 
দেখেছে?’ ফেরেশতারা বলেন, ‘জী না, আল্লাহর কসম! হে 
প্রতিপালক! তারা তা দেখেনি’ আল্লাহ বলেন, ‘ কি হত, যদি 
তারা তা দেখত?’ ফেরেশতারা বলেন, ‘তারা তা দেখলে বেশী 
বেশী করে তা হতে পলায়ন করত বেশী বেশী ভয় করত 
তখন আল্লাহ বলেন, ‘আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, 
আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম ।’ ফেরেশতাদের মধ্য থেকে 
একজন বলেন, ‘কিন্তু ওদের মধ্যে অমুক ওদের দলভুক্ত নয়। সে 
আসলে নিজের কোন প্রয়োজনে সেখানে এসেছে’ আল্লাহ বলেন, 
‘(আমি তাকেও মাফ করে দিলাম! কারণ,) তারা হল এমন 
সম্প্রদায়, যাদের সাথে যে বসে সেও বঞ্চিত (হতভাগা) থাকে 
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না” (রখারী-যসলিম) 


J GH oF owe do Eh Bf SE Bd By B5 oe 
AN AG SE UES EEL LESS 4h Sp 0G ly ad dl 
পিট 5 এ ৯ OUT te FUE 3 
dl iS; IF oe) BE GM CANS ES LIS 
ti Heri; #5 -- 5 - BALES oll 
DRL TILL BNE SH Ne Ss 2 By Si 
SILS ME ¢ SAF BUG I8. BILL BLL SAL 
158 56 5 SG 0. 55 GS Ee GF 0 JG SG. ES 
58.55 5 36 $2 6 Ss OEE TERE 
¢ Dis ie CS) 16 3 ESS :06 3 AG S551 ৯; 
55. EEL EG LG EES 0 SE Sls 
AG 0. MEG GS FLIES LE ESS bpd 55 Si 
HF ie SET 


মুসলিমের আবু হুরাইরা কর্তৃক এক বর্ণনায় আছে, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “অবশ্যই আল্লাহর 


%* সহীহুল বুখারী ৬৪০৮, মুসলিম ২৬৮৯, তিরমিযী ৩৬০০, আহমাদ ৭৩৭৬, 


৮৪৮৯, ৮৭৪৯ 
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মজলিস খুঁজতে থাকেন। অতঃপর যখন কোন এমন মজলিস 
পেয়ে যান, যাতে আল্লাহর যিকির হয়, তখন তাঁরা সেখানে বসে 
যান তাঁরা পরস্পরকে ডানা দিয়ে ঢেকে নেন। পরিশেষে তাঁদের 
ও নিচের আসমানের মধ্যবর্তী জায়গা পরিপূর্ণ করে দেন। 
অতঃপর লোকেরা মজলিস ত্যাগ করলে তাঁরা আসমানে উঠেন। 
তখন আল্লাহ আয্যা অজাল্প অধিক জানা সত্ত্বেও তাঁদেরকে 
জিজ্ঞাসা করেন, ‘তোমরা কোথা থেকে এলে?’ তাঁরা বলেন, 
‘আমরা পৃথিবী থেকে আপনার এমন কতকগুলি বান্দার নিকট 
থেকে এলাম, যারা আপনার তাসবীহ, তাকবীর, তাহলীল ও 
তাহমীদ পড়ে এবং আপনার নিকট প্রার্থনা করে’ তিনি বলেন, 
‘তারা আমার নিকট কি প্রার্থনা করে?’ তাঁরা বলেন, ‘তারা 
আপনার নিকট আপনার জান্নাত প্রার্থনা করে।’ তিনি বলেন, 
‘তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে?’ তাঁরা বলেন, ‘না, হে 
দেখত?’ তাঁরা বলেন, ‘তারা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে” 
তিনি বলেন, ‘তারা আমার নিকট কি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে?’ 
তাঁরা বলেন, ‘আপনার জাহান্নাম থেকে, হে প্রতিপালক!’ তিনি 
বলেন, ‘তারা কি আমার জাহান্নাম দেখেছে?’ তাঁরা বলেন, ‘না 
তাঁরা বলেন, ‘আর তারা আপনার নিকট ক্ষমা চায় ৷’ তিনি বলেন, 
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‘আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম, তারা যা প্রার্থনা করে তা দান 
করলাম এবং যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তা থেকে আশ্রয় 
দিলাম’ তাঁরা বলেন, ‘হে প্রতিপালক! ওদের মধ্যে অমুক পাপী 
বান্দা এমনি পার হতে গিয়ে তাদের সাথে বসে গিয়েছিল’ তিনি 
বলেন, ‘আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম! কারণ তারা সেই 
সম্প্রদায়, তাদের সাথে যে বসে সেও বঞ্চিত হয় না” 
dhl d5 IG IG LE 2 Ll sah) 503 LE ovr 
BE 5 - MUSKIE LEY ly le di yo 
Ld Bl ASS ESL Lele LG; LB LEE ES 
lp 0S 


২/১৪৫৬ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবু সাঈদ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখনই কোন সম্প্রদায় আল্লাহ্‌ 
আয্যা অজাল্লার যিকিরে রত হয়, তখনই তাদেরকে ফেরেশতাবর্গ 
প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাবর্গের 
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কাছে তাদের কথা আলোচনা করেন” (সসলিম) 


dl I Sl we dhl gy BE cp SI BG Bf SEG Noa 

IED) dss SE 2d SIE GE pls de BY 
£43 RS) ly lS dl be BY 5 J) S681 EG 55 5S 
EE Ub Ly le Bo MY 2 EE 
Eo Sb Lae 5 CHE LE IEG 3 Sled 289 
2 Hil olay ale She Bl +5 C5 
ক nr 45) 2h EGG dhl dy 3 isl HESE) 


IE Bs iE 4 BID BBB GENE dle Bl EA 


৩/১৪৫৭ ৷ আবূ ওয়াক্কেদ হারেস ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু 
আনহু হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কিছু লোকও 
ছিল। ইতোমধ্যে তিনজন লোক আগমন করল। তাদের মধ্যে 
দু'জন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে 
উপস্থিত হল এবং একজন চলে গেল। নবাগত দু'জন ব্যক্তি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে দাঁড়িয়ে 


%* মুসলিম ২৬৯৯, ২৭০০, তিরমিযী ১৪২৫, ১৯৩০, ২৬৪৬, ২৯৪৫, আবূ 
দাউদ ৪৯৪৬, ইবনু মাজাহ ২২৫, আহমাদ ৭৩৭৯, ৭৮৮২, ১০১১৮, 


১০২৯৮, দারেমী ৩৪৪ 
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রইল। তাদের একজন সভার মধ্যে ফাঁক দেখে সেখানে বসে 
পড়ল। আর অপরজন সভার পিছনে বসে গেল। আর তৃতীয় 
ব্যক্তি পিঠ ঘুরিয়ে প্রস্থান করল। যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবসর পেলেন, তখন বললেন, 
“তোমাদেরকে তিন ব্যক্তি সম্পর্কে বলব না কি? তাদের একজন 
তো আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করল, ফলে আল্লাহ তাকে আশ্রয় 
দান করলেন। আর দ্বিতীয়জন সে (সভার মধ্যে ডুকে বসতে) 
লজ্জাবোধ করল, বিধায় আল্লাহও তাঁর ব্যাপারে লজ্জাশীলতা 
প্রয়োগ (করে তাকে রহম) করলেন । আর তৃতীয়-জন মুখ ফিরিয়ে 
নিলো, বিধায় আল্লাহও তার দিক থেকে বিমুখ হয়ে গেলেন” 
(বুখারী ও মুসলিম)" 


sD Le EI JE ac dhl 52) SS td 52 \toa/t 

BSS ES MG iL IE 3 SHS Fe dl 
I HEIG BB JCI AG eG Yc ATTN. 
dl pe Bl dL5 be BIS IHG HS LE 
ER ls le dl Ge Hd Hig bas BE las ale 
BSH ES AE rf LI Ln IE sil be HS 


%* সহীহুল বুখারী ৬৬, ৪৭৪, মুসলিম ২১৭৬, তিরমিযী ২৭২৪, আহমাদ 


২১৪০০, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৯১ 
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Yel GAME EE ss 4 SCE EG EE 
LE LESS Ub dG. 5 YL hl; AG oe BS 
sly. BESS LE, BG dl BT IFSE hrs SEES 2S 


৪/১৪৫৮ ৷ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, মুআবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মসজিদে (কিছু 
লোকের) এক হালকায় (গোল বৈঠকে) এসে বললেন, ‘তোমরা 
এখানে কি উদ্দেশ্যে বসেছ?’ তারা বলল, ‘আল্লাহর যিকির করার 
উদ্দেশ্যে বসেছি।' তিনি বললেন, ‘আল্লাহর কসম! তোমরা 
একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই বসেছ?’ তারা জবাব দিল, “(হ্যাঁ) আমরা 
একমাত্র এঁ উদ্দেশ্যেই বসেছি তিনি বললেন, ‘শোন! 
তোমাদেরকে (মিথ্যাবাদী) অপবাদ আরোপ করে কসম করাইনি। 
(মনে রাখবে) কোন ব্যক্তি এমন নেই, যে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আমার সমমর্যাদা লাভ করেছে 
এবং আমার থেকে কম হাদিস বর্ণনা করেছে। নিঃসন্দেহে 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একবার) স্বীয় 
সহচরদের এক হালকায় উপস্থিত হয়ে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, “তোমরা এখানে কি উদ্দেশ্যে বসেছ?” তাঁরা জবাব 
দিলেন, ‘উদ্দেশ্য এই যে, আমরা আল্লাহর যিকির করব এবং তাঁর 
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প্রশংসা করব যে, তিনি আমাদেরকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন 
ও তার মাধ্যমে আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন এ কথা 
শুনে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আল্লাহর 
কসম! তোমরা একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই এখানে বসেছ?” তাঁরা 
বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আমরা কেবল এ উদ্দেশ্যেই বসেছি ৷’ 
তিনি বললেন, “শোন! আমি তোমাদেরকে এ জন্য কসম করাইনি 
যে, আমি তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী ভেবে অপবাদ আরোপ করছি। 
কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, জিবরীল আমার কাছে এসে বললেন, 
(মৃসলিম/*** 


sds call Sis SMG cin 


পরিচ্ছেদ - ২৪৮: সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর যিকির 


আল্লাহ বলেছেন, 


SN; JI; AA JH Se AT SSG sj BS DLS G5 I } 


:৯ মুসলিম ২৭০১, তিরমিষী ৩৩৭৯, নাসায়ী ৫৪২৬, আহমাদ ১৬৩৯৩ 
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“অর্থাৎ তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও 
সশঙ্কচিত্তে অনুচচস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ কর এবং তুমি 
উদাসীনদের দলভুক্ত হইয়ো না” (সূরা আ'রাফ ২০৫ আয়াত) 


আরবি ভাষাবিদগণ বলেছেন, J শব্দটি ৮০ এর 
বহুবচন ৷ এ (সন্ধ্য) হল আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময় । 


তিনি আরও বলেছেন, 5 লা 6 05 955 23 55) 
(-:৭৮){ & Ee 


“সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস 
পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর ৷” (সুরা ডাহা ১৩০ আয়াত) 


তনি অন্যত্ৰ বলেছেন, :৬) { © 0); S20 955 25 545) 


(00 


“সকাল-বিকালে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও 
মহিমা ঘোষণা কর।” (সুরা মুমিন ৫৫ আয়াত) 


আরবি ভাষাবিদগণ বলেছেন, £০ (বিকাল) হল সূর্য ঢলার 
পর থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময় । 


তিনি অন্য স্থানে বলেছেন, 
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“সে সব গৃহে---যাকে আল্লাহ সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর 
নাম স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন---সকাল ও সন্ধ্যায় তাতে তাঁর 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, সে সব লোক যাদেরকে ব্যবসা- 
বাণিজ্য এবং ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে বিরত রাখে না।” 
(সুরা নুর ৩৬-৩৭ আয়াত) 


তিনি আরও বলেন, € 9/4) SL 54 AS Ic 4) 
(A: ০০) 


“আমি পর্বতমালাকে তার (দাউদের) বশীভূত করেছিলাম; 
এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
করত” (সূরা স্বা-দ ১৮ আয়াত) 


all ৬? all 5 JEG ac dl S02) 5h al 53 \toa/\ 


i ow 74 4 Sows pn G05 Cyd Gir SU Sr: ply ole 
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১/১৪৫৯ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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বলেছেন, “যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় ‘সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ' 
একশবার পাঠ করবে, কিয়ামতের দিনে ওর চাইতে উত্তম আমল 
কেউ আনতে পারবে না। কিন্তু যদি কেউ তার সমান বা তার 
থেকে বেশি সংখ্যায় এ তাসবীহ পাঠ করে থাকে (তাহলে ভিন্ন 
কথা) ।” (সুসলিম/*” 


E55) G al 4৮5৬ JG. ন J 5 EE 0 AES .Nt1./¢ 


lL VA 


$ 


SSE; il He RT 2 :J Eel Ell LE bt 
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২/১৪৬০ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে 
এসে নিবেদন করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! গত রাতে বিছার 
কামড়ে আমি যে কত কষ্ট পেয়েছি, (তা বলার নয়)।’ তিনি 
বললেন, “শোন! যদি তুমি সন্ধ্যাবেলায় এই দো'আ পাঠ করতে, 


‘আউযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্তা-ম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ক 
অর্থাৎ আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর অসীলায় তিনি যা সৃষ্টি 


:*০ সুসলিম ২৬৯১, ২৬৯২, সহীহুল বুখারী ৩২৯৩, ৬৪০৫, তিরমিযী ৩৪৬৬, 
৩৪৬৮, ৩৪৬৯, আবূ দাউদ ৫০৯১, ইবনু মাজাহ ৩৭৯৮, ৩৮১২, আহমাদ 
৭৯৪৮, ৮৫০২, ৮৬১৬, ৮৬৫৬, ৯৮৯৭, ১০৩০৫, মুওয়াত্তা মালিক ৪৮৬, 


৪৮৭ 
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করেছেন, তার মন্দ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 
তাহলে তা তোমার ক্ষতি করতে পারত না।” (ব্ল্সলিম) ** 


Al BIE SE Sodas le dl fe CE ES Ninf 
SIG S45 D5 LS 35 cal D5 Ctl TY Fh 
OBO. B45 BDSG CL Be GLA De Eh JE Sl BG 


Sng ies ian fly S20 


৩/১৪৬১। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সকালে এই দো'আ পড়তেন, আল্লাহুম্মা বিকা 
আসবাহনা অবিকা আমসাইনা, অবিকা নাহ্‌ইয়া, অবিকা নামূতু 
অইলাইকান নুশূর '' 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল হল এবং 
জীবিত থাকি, তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যু বরণ করব এবং 
তোমারই দিকে আমাদের পুনর্জীবন ৷ 


আর সন্ধ্যায় এই দো‘আ পড়তেন, 


:*১ মুসলিম ২৭০৯, আহমাদ ৮৬৬৩, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৭৪ 
428 


‘আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা, অবিকা নাহ্‌ইয়া, অবিকা নামূতু 
অইলাইকান নুশূর 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হল, 


মৃত্যু বরণ করব এবং তোমারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন ৷ (আর 
দাউদ, তিরমিযী, হাসান) *** 


DIS Gd ac ll R53 =; Sf 465 Nes 
Eh J aR Br Ete 31 0 SUS; ES 
J SAAS neh FS EUG AN IE 253 SCY 
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8/১৪৬২ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আবূ 
আমাকে কিছু বাক্য বাতলে দিন, যেগুলি সকাল-সন্ধ্যায় আমি 
পড়তে থাকব ’ তিনি বললেন, “বল, ‘আল্লা-হুম্মা ফা-ত্বিরাস সামা- 
ওয়া-তি অল আরযিব আ-লিমাল গায়বি অশশাহা-দাহ, রাব্বা কুলি 


‘*২ আবূ দাউদ ৫০৬৮, ইবনু মাজাহ ৩৮৬৮, আহমাদ ৮৪৩৫, ১০৩৮৪ 
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শাইয়িন অমালীকাহ, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা আউযু 
বিকা মিন শাররি নাফসী অশার্রিশ শায়ত্বা-নি অশির্কিহ '' 


অর্থাৎ হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজন-কর্তা, উপস্থিত ও 
অনুপস্থিত পরিজ্ঞাত, প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ও অধিপতি 
আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য 
নেই। আমি আমার আত্মার মন্দ হতে এবং শয়তানের মন্দ ও 
শিরক হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 


সকাল-সন্ধ্যা তথা শোবার সময় পাঠ করো। (আরব দাউদ, 


ale | Le LS BE IE acc dl S23 pl 83 Nhe 
S35 BUYS dh L2G dh BN SA ELLIE Bs 
so FE Lad; DLN 542 J 3) ssl UTTER 
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৫/১৪৬৩ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 


:** তিরমিযজ ৩৩৯২, আহমাদ ৭৯০১, দারেমী ২৬৮৯ 
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তিনি বলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সন্ধ্যাবেলায় এই দো‘আ পড়তেন, 


‘আম্সাইনা অ আমসাল মুলকু লিল্লা-হ, অলহামদু লিল্লা-হ, লা 
হাম্দু অহুয়া আলা কুলি শাইয়িন ক্কাদীর। রাবিব আস্আলুকা 
খাইরা মা ফী হা-যিহিল লাইলাতি অ খাইরা মা বা'দাহা, অ আউযু 
বিকা মিন শার্রি মা ফী হা-যিহিল লাইলাতি অ শার্রি মা বা'দাহা, 
রাবিব আউযু বিকা মিনাল কাসালি অ সুইল কিবার, রাবিব আউযু 
বিকা মিন আযা-বিন ফিন্না-রি অ আযা-বিন ফিল ক্কাব্র 


অর্থাৎ আমরা এবং সারা রাজ্য আল্লাহর জন্য সন্ধ্যায় উপনীত 
হলাম ৷ আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য 
নেই, তিনি একক, (বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে বললেন,) তাঁর কোন শরীক 
নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই জন্য যাবতীয় স্তুতি, এবং 
তিনি সকল বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান । হে আমার প্রভু! আমি 
তোমার নিকট এই রাতে যে কল্যাণ নিহিত আছে তা এবং তার 
পরেও যে কল্যাণ আছে তাও প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার 
নিকট এই রাত্রে যে অকল্যাণ আছে তা এবং তারপরেও যে 
অকল্যাণ আছে তা হতে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আমার প্রতিপালক! 
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আমি তোমার নিকট অলসতা এবং বার্ধক্যের মন্দ হতে পানাহ 
চাচ্ছি। হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের এবং 
কবরের সকল প্রকার আযাব হতে আশ্রয় চাচ্ছি। 


তিনি যখন সকালে উঠতেন তখনও এই দো'আ পাঠ 
করতেন; বলতেন ‘আস্বাহনা ও আসবাহাল মুলকু লিল্লাহ------ 
(সসলিম) *** 


Md d IE: aie dl o2) Cle 9 MY ME BE VEN 
G23 25 G2 DESIG SSL Gh Bh i le dl be 
JG, S32 1 353 5\ ols). Ee Fy ILS Sl E53 দে 


হক ঠ =-2২4> 


৬/১৪৬৪ আব্দুল্লাহ ইবনে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “সকাল-সন্ধ্যায় ‘কুল হুওয়াল্লাহু 
আহাদ’ (সূরা ইখলাস) এবং ‘ক্ল আউযু বিরাবিবল ফালাক’ ও 
‘কুল আউযু বিরাবিবন্নাস' তিনবার করে পড়। তাহলে প্রতিটি 
(ক্ষতিকর) জিনিস থেকে নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট হবে।” (আরব 


:** মুসলিম ২৭২৩, তিরমিযী ৩৩৯০, আবূ দাউদ ৫০৭১, আহমাদ ৪১৮১ 
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দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ) **€ 


EE FS 


2 Bd IEE ac dl go) SLE sp SURE SEG Ninoy 

ADE BSG 5 BE CEUS Sd LE Ss on: sy <a dl 
el FF CN GIG 258 SG Lh sl ISS I GH dh 
day giefdly sls sf ly gh BS SJ Shs SN cal 


হও ঠা 24> 


৭/১৪৬৫ । উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় এই দোআ 


‘বিসমিল্লা-হিল্লাধী লা য়্যাযুবর্ধ মাআসমিহী শাইউন ফিল 
আরযিব অলা ফিসসামা-ই অহুওয়াস সামীউল আলীম ৷' 


অর্থাৎ আমি শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে যার নামের সাথে 
পৃথিবীর ও আকাশের কোন জিনিস ক্ষতি সাধন করতে পারে না 
এবং তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা 


কোন জিনিস সে ব্যক্তির ক্ষতি করতে পারবে না।” (আর 


*তিরমিযী ৩৫৭৫, আবূ দাউদ ৫০৮২, নাসায়ী ৫৪২৮, ৫৪২৯ 
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দাউদ, তিরমিযী হাসান) *** 


FA 


ELSIE LoL tn 


মহান আল্লাহ বলেন, 
© AN IN 33 El Hf AE BN SL GE 53D 
{O BN SH BS S SESS Lert LPG Bd C3 HT SS Goal 
(54 adr i0l as 1) 
“নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের 
পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা দাঁড়িয়ে, 
বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও 
পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে। (সুরা আলে ইমরান ১৯০-১৯১ আয়াত) 


a Le AS BLE ME BCT SEG AA 
sly El ETE Btls dS 905 HY 51 SBE lay dle 
so 
১/১৪৬৬ ৷ হুযাইফা ও আবু যর (রাদিয়াল্লাহু য়াল্লাহু আনহুমা) হতে 


** তিরমিযী ৩৩৮৮, ইবনু মাজাহ ৩৮৬৯, আহমাদ ৪৪৮, ৫২৯ 
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বৰ্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোবার সময় এই 
দো'আ পড়তেন, ‘বিসমিকাল্লাহুম্মা আহ্‌ইয়াহ অ আমূতু ৷’ অৰ্থাৎ হে 
আল্লাহ! তোমার নামেই আমি বাঁচি ও মরি)। (বৃখার))'* 


Ay le dl be BT Siac dl ED Le 583 Nts 

M3551) 51- US dl CEG Sp Cee Bl G25 LLG HI 
050 12 S556, USS Eds GS505 USS LSI - USGL 
Lf 0 35) G5 S55 LB rl 36) G5 8 


২/১৪৬৭ । আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা তাঁকে ও ফাতেমাকে বললেন, 
“যখন তোমরা বিছানায় যাবে, তখন ৩৩ বার আল্লাহ আকবার’, 
৩৩ বার সুবহানাল্লাহ’ এবং ৩৩ বার ‘আলহামদুলিল্লাহ’ পাঠ 
করবে।” অন্য এক বর্ণনা অনুপাতে ৩৪ বার ‘সুবহানাল্লাহ’, আর 
এক বর্ণনা অনুপাতে ৩৪ বার “আল্লাহু আকবার’ পড়তে আদেশ 


:** সহীহুল বুখারী ৬৩১২, ৬৩১৪, ৬৩২৪, ৭৩৯৪, তিরমিযী ৩৪১৭, আবূ 
দাউদ ৫০৪৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৮০, আহমাদ ২২৭৩৩, ২২৭৬০, ২২৭৭৫, 


২২৮৬০, ২২৯৪৯, দারেমী ২৬৮৬ 
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করেছিলেন। (বৃখারী ও মুসলিম) '” 


i Les ্ dE ac hl sD 5 SAE 9 \EIALY 
fT BORED UE 4 rials 2 
Al ys gt E55 bY Lt dH Sale BEV SHY 
Ie LEC BESS MALS I ESE ois SSL) 
JE sx 2 lS) 


৩/১৪৬৮ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন 
তোমাদের কেউ শয্যা গ্রহণ করবে, তখন সে যেন নিজ লুঙ্গীর 
একাংশ দ্বারা তার বিছানাটা ঝেড়ে নেয়। কারণ, সে জানে না যে, 
তার অনুপস্থিতিতে কি কি জিনিস সেখানে এসেছে। তারপর এই 


‘বিসমিকা রাবিব অযা‘তু জানবী অবিকা আরফা‘উহু ফাইন 
আমসাকতা নাফসী ফারহামহা অইন আরসালতাহা ফাহফাযহা 
বিমা তাহফাযু বিহী ইবা-দাকাস স্বা-লিহীন 


:* সহীহুল বুখারী ৩১১৩, ৩৭০৫, ৫৩৬১, ৫৩৬২, ৬৩১৮, মুসলিম ২৭২৭, 
তিরমিযী ৩৪০৮, ৩৪০৯, আবূ দাউদ ২৯৮৮, ৫০৬২, আহমাদ ৬০৫, ৭8২, 


৮৪০, ৯৯৯, ১১৪৪, ১২৩৩, ১২৫৩, ১৩১৫, দারেমী ২৬৮৫ 
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অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমারই নামে আমার 
পার্শ্ব রাখলাম এবং তোমারই নামে তা উঠাইব। অতএব যদি তুমি 
আমার আত্মাকে আবদ্ধ করে নাও, তাহলে তার প্রতি করুণা 
করো। আর যদি তা ছেড়ে দাও, তাহলে তাকে এঁ জিনিস দ্বারা 
হিফাজত কর, যার দ্বারা তুমি তোমার নেক বান্দাদের করে 
থাক ৷” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 


ade dl bo dl 45 dle dl 5 Sk ৬; \tna/t 


Le eed lial i “LL E FE PEE iz 31 58. i 
AE Ga. Ls 


BS dsl) UGE &ড 


BB SMB Bs SB Ces SHE 48 DS 


1 oS LEG Le 2 HEE: Sus 22 uf NS Er 
Er. et NEE PT TE KE 
ale 


৪/১৪৬৯ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 


: সহীহুল বুখারী ৬৩২০, ৭৩৯৩, মুসলিম ২৭১৪, তিরমিযী ৩৪০১, আবূ 
দাউদ ৫০৪০, ইবনু মাজাহ ৩৮৭৪, আহমাদ ৭৩১৩, ৭৭৫২, ৭৮৭৮, 


৯১৭৩, ৯৩০৬, দারেমী ২৬৮৪ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয্যা-গ্রহণ করতেন, তখন 
নিজ হাত দু’টিতে ‘মুআউবিযাত’ (তিন কুল) পড়ে ফুঁ দিতেন এবং 
তার দ্বারা নিজ সমগ্র শরীরে বোলাতেন। (বৃখারী ও মুসলিম) ** 


এক অন্য বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
প্রত্যেক রাতে যখন ঘুমাবার জন্য শয্যা গ্রহণ করতেন তখন দু’ 
হাতের চেটো একত্রে জমা করতেন এবং তাতে তিন ক্লুল পড়ে ফু 
দিতেন তারপর তার দ্বারা দেহের ওপর যতদূর সম্ভব বোলাতেন; 
মাথা, চেহারা ও দেহের সামনের অংশ থেকে শুরু করতেন। 
এরূপ তিনি তিনবার করতেন (বৃখারী সনসলিম) 


Ls 5 JE: Lee 4 525 ye of £1 83 Nv 
sd 1d debs LE UES 5): se dl 
I B23 L235 IHL EL FAULTS 44 KE 
ss YS Lis LS SB spb SEG Sl rl 5 
Sf SA 5 SIH Sl ie, EAT DAN Bie Vs 


AE ss AGT Lele RE En Eo dp 


£ 
if 
EB 


* সহীহুল বুখারী ৪৪৩৯, ৫০১৬, ৫০১৮, ৫৭৩৫, ৫৭৪৮, ৫৭৫১, ৬৩১৯, 
মুসলিম ২১৯২, ৩৯০২, ইবনু মাজাহ ৩৫৯২, আহমাদ ২৪২০৭, ২৪৩১০, 


২৪৪০৬, ২৪৮০৭, ২৪৯৫৫, ২৫৬৫৭, ২৫৭৩১, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৫৫ 
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৫/১৪৭০ ৷ বারা’ ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে, তখন নামাযের ওজুর 
ন্যায় ওযু করবে। তারপর ডানপাশে শুয়ে এই দো'আ পড়বে, 
‘আল্লা-হুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইক, অ অজ্জাহতু অজহিয়া 
ইলাইক, অফাউওয়াযবতু আমরী ইলাইক, অ আলজা’তু যাহরী 
ইলাইক, রাগ্বাতাঁউ অরাহবাতান্‌ ইলাইক্‌, লা মালজাআ’ অলা 
মান্জা মিনকা ইল্লা ইলাইক, আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী 
আনযালতা অ বিনাবিয়্যিকাল্লাখী আরসাল্ত 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আমার প্রাণ তোমার প্রতি সমর্পণ 
করেছি, আমার মুখমণ্ডল তোমার প্রতি ফিরিয়েছি, আমার সকল 
কর্মের দায়িত্ব তোমাকে সোপর্দ করেছি, আমার পিঠকে তোমার 
দিকে লাগিয়েছি (তোমার উপরেই সকল ভরসা রেখেছি), এসব 
কিছু তোমার সওয়াবের আশায় ও তোমার আযাবের ভয়ে করেছি। 
তোমার নিকট ছাড়া তোমার আযাব থেকে বাঁচতে কোন আশ্রয়স্থল 
নেই তুমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছ তার উপর এবং তুমি যে 


নবী প্রেরণ করেছ তার উপর ঈমান এনেছি (বুখারী ও মুসলিম/*** 


IE day dc dhl po SH Sac dhl 5 ll SEG tvs 


2: [4 


LES GGT GUS GUL CE Sd L300 33 dl 
ly GH TIBET be 


৬ /১৪৭১। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন 
এই দো‘আ পড়তেন, ‘আলহামদু লিল্লা-হিল্লপাষখী আত্বআ মানা অ 
সাক্কা-না অকাফা-না অ আ-ওয়া-না, ফাকাম মিম্মাল লা কা-ফিয়া 
লাহু অলা মু’'বী 


অর্থাৎ সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে 
পানাহার করিয়েছেন, তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়েছেন এবং 
আশ্রয় দিয়েছেন। অথচ কত এমন লোক আছে যাদের যথেষ্ট- 
কারী ও আশ্রয়দাতা নেই ৷ (মুসলিম) 


১ সহীহুল বুখারী ২৪৭, ৬৩১৩, ৬৩১৫, ৭৪৮৮, মুসলিম ২৭১০, তিরমিযী 
৩৩৯৪, ৩৫৭৪, আবূ দাউদ ৫০৫৬, ইবনু মাজাহ ৩৮৭৬, আহমাদ ১৮০৪৪, 
১৮০৮৯, ১৮১১৪, ১৮১৪৩, ১৮১৭৭, ১৮২০৫, দারেমী ২৬৮৩ 

২ মুসলিম ২৭১৫, তিরমিযী ৩৩৯৬, আবূ দাউদ ৫০৫৩, আহমাদ ১২১৪২, 


১২৩০১, ১৩২৪১ 
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es lS hl po BT Glass dhl se) IS LE NEN 
S35 LD dk odS EL BAG 55 5 61501) SE 
> ৬৯০> 10৬ All IIS Las pp WS 


5 8 Sl :ad, des GS LoS ly or 3 lly, 


৭/১৪৭২ হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, যখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাবার ইচ্ছা করতেন, 
তখন স্বীয় ডান হাতটি গালের নিচে স্থাপন করতেন, তারপর এই 
দো'আ পাঠ করতেন। “‘অল্লাহুম্মা ক্রিনী আযাবাকা য়্যাওমা 
তাব্‌আসু ইবাদাকা ৷’ অর্থাৎ হে আল্লাহ! সেই দিনের আযাব থেকে 
আমাকে নিষ্কৃতি দাও, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের পুনরুথান 
ঘটাবে ৷ (তিরমিযী-হাসান) *₹* 


আবূ দাউদ এ হাদিসটিকে হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে 
বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে যে, তিনি এঁ দো'আ তিনবার 
পড়তেন ৷ (কিন্তু তা সহীহ নয় ৷) 


:* তিরমিযী ৩৩৯৮, আহমাদ ২২৭৩৩ 
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Sed ouS 


অধ্যায় (১৬): (প্রার্থনামূলক) দো‘আসমূহ 
scl MEE 2৬ —_8০0ং 


পরিচ্ছেদ - ২৫০: দো'আর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য এবং নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় দো'আর 
নমুনা 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, { 6 4] কা 543435 46; ১ 
(1.:2৬) 
তোমাদের ডাকে সাড়া দেব” (সুরা গাফের ৬০ আয়াত) 


তিনি বলেন, { © &া 44 খু 4) 55 2455 LES y 
(ot :2l,0)) 

“তোমরা কাকুতি-মিনতি সহকারে ও সংগোপনে তোমাদের 
প্রতিপালককে ডাক, নিশ্চয় তিনি সীমালংঘন কারীদেরকে পছন্দ 
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করেন না” (সূরা আ'রাফ ৫৫ অয়াত) 


তিনি আরও বলেন, £985 50 5% $8 ৫s SL 5; 
(AT :5 401) 0) ) SES $l 


“আর আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, 
তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্ৰার্থনাকারী 
আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই ।” (সূরা বার্কারাহ১৮৬ আয়াত) 


তনি অন্যত্ৰ বলেছেন, 
OY (GAT Ls 5 Hin oh ff 


“অথবা (উপাস্য) তিনি, যিনি আৰ্তের আহবানে সাড়া দেন 
যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন।” (সূরা 
নামল ৬২ আয়াত) 


dl Jo GA FUE DGS IS el 583 NNT 
> :)৬, Sill, she ols). Gal 2 Zen: :JG. ey 


১/১৪৭৩ ৷ নু'মান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দো‘আই 
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হল (মূল) ইবাদত ৷” (আৰৃ দাউদ তিরমিযী হাসান সহীহ)'** 


dl bo ld SE LIE AE hl 45 LSE SEG Nivife 
3) #0 - DE S52 UES 6d Gs lH Lois ag «tle 


২/১৪৭৪ । আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্প শব্দে 
বহুল অর্থবোধক দো‘আ পছন্দ করতেন এবং তা ছাড়া অন্য 


dhl be cl 6 স্ব 58 on ac dhl 52) Af 585 \ivo/r 
SiS G35 LS 553 B5 dS Gd SGI ih ly “le 
HE bx OU 


4 


a 65 EI, GG OF SUH BY SH SEG UE ly, 3 de 3h 


৩/১৪৭৫৷। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকাংশ দো'আ 


৪ তিরমিযী ৩৩৭২, ২৯৬৯, ৩২৪৭, ইবনু মাজাহ ৩৮২৮ 


“ আবু দাউদ ১৪৮২, আহমাদ ২৭৬৫০, ২৭৬৪৯ 
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এই হত, ‘আল্লাহুম্মা আ-তিনা ফিদ্ুনয়্যা হাসানাহ, অফিল আ- 
খিরাতে হাসানাহ, অক্কিনা আযাবান্নার ' অর্থাৎ হে আল্লাহ! 
আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও । 
আর জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাও । (বুখারী ও 
সৃসলিম)'" 


মুসলিমের অন্য বর্ণনায় বর্ধিত আকারে আছে, আনাস 
রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন একটি দো'আ করার ইচ্ছা করতেন, তখন 
এ দো'আ করতেন। আবার যখন (বিভিন্ন) দো'আ করার ইচ্ছা 
করতেন, তখন তার মাঝেও এঁ দো‘আ করতেন। 


cy le hl po GH Sixes dhl oo) i pl 55 NV 
slp SG IUD LG si HL SB hd SE 


8৪/১৪৭৬ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দো‘আ করতেন, 


অলগিনা 


৬ সহীহুল বুখারী ৪৫২২, ৬৩৮৯, মুসলিম ২৬৮৮, তিরমিযী ৩৪৮৩, আবূ 
দাউদ ১৫১৯, আহমাদ ১১৫৭০, ১১৫৩৮, ১২৭৫১, ১২৭৭৪, ১৩১৬৮, 


১৩৫২৪, ১৩৬৫৩ 
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অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট হেদায়েত, 
পরহেজগারি, অশ্লীলতা হতে পবিত্রতা এবং সচ্ছলতা প্রার্থনা 
করছি । (মনসলিম)'" 
0 BL 3 SE 06 ac hl SS al 2 Bb 83 \ivv/e 
USN Ns 55S OA BE BLD ay ade Bl be El le 
etl) GBI GIES SMG GIG < EA 


£5 


5H os le dl Pe EAE Gb 8 dR Ss 
SAE Gh 0 gs Jf Se IH ES dh Jy GIG 
“LEE ISS BD LE A IY gb EG Sb 
৫/১৪৭৭ ৷ ত্বারেক ইবনে আশ্য়্যাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নামায শিখাতেন। তারপর 
তাকে এই দো'আ পাঠ করতে আদেশ করতেন, “আল্লা- 
হুম্মাগিফরলী, অরহামনী, অহদিনী, অ আ-ফিনী, অরযুক্কনী '' 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর, 
আমাকে সঠিক পথ দেখাও, আমাকে নিরাপত্তা দান কর এবং 


৭ মুসলিম ২৭২১, তিরমিযী ৩৪৮৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৩২, আহমাদ ৩৬৮৪, 


৩৮৯৪, ৩৯৪০, 8১২৪, ৪১৫১, ৪২২১ 
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আমাকে জীবিকা দাও ৷ (মুসলিম)'*” 


অন্য এক বর্ণনায় আছে, ত্বারেক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, যখন তাঁর নিকটে একটি লোক 
এসে নিবেদন করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! যখন আমি আমার প্রভুর 
কাছে প্রার্থনা করব, তখন কি বলব?’ তখন তিনি বললেন, “বল, 
‘আল্লাহুম্মাগ ফিরলী--- ৷’ কারণ, এই শব্দগুলিতে তোমার ইহকাল- 
পরকাল উভয়ই শামিল রয়েছে” 


JEG MEE DM G2 SSW Cp 7k cp DLE LEG NVA 
BE S55 23 S22 Bh: ay le Bl Pe Bd 
tl dich 


৬/১৪৭৮ । আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু 
আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এ দো‘আ পড়তেন, ‘আল্লা-হুম্মা মুসার্রিফাল ক্কুলুবি 
স্বার্রিফ ক্লুলুবানা আলা ত্বা-আ’তিক 


অর্ঘ- হে আল্লাহ! হে হৃদয়সমূহকে আবর্তনকারী! তুমি 
আমাদের হৃদয়সমূহকে তোমার আনুগত্যের উপর আবর্তিত কর। 


:% মুসলিম ২৬৯৭, ইবনু মাজাহ ৩৮৪৫, আহমাদ ১৫৪৪৮, ২৫৬৭০ 
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(মুসলিম)'** 


iy se Hl be 3 dl 52) 5h a 583 \tva/N 
SL sla £4 sil 3555 5 Ere rz lL 195325) J 
AE se tlio 


ME GLY SAAB LLG, 


৭/১৪৭৯ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
বল, “(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা) মিন জাহদিল বালা-ই 
অদারাকিশ শাক্কা-ই অসূইল ক্কাযবা-ই অশামা-তাতিল আ'দা-'।' 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট কঠিন দুরবস্থা 
(অল্প ধনে জনের আধিক্য), দুর্ভাগ্যের নাগাল, মন্দ ভাগ্য এবং 
দুশমন-হাসি থেকে রক্ষা কামনা করছি (সনসলিম/'”° 


এক বর্ণনায় সুফিয়ান বলেছেন, ‘আমার সন্দেহ হয় যে, এঁ 
কথাগুলির মধ্যে একটি কথা আমি বাড়িয়ে দিয়েছি 


£৭৯ মুসলিম ২৬৫৪, আহমাদ ৬৫৩৩, ৬৫৭৩ 
%০ সহীহুল বুখারী ৬৩৪৭, ৬৬১৬, মুসলিম ২৭০৭, নাসায়ী ৫৪৯১, ৫৪৯২, 


৭৩০৮ 
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৮/১৪৮০ । উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দো‘আ পড়তেন, 


‘আল্লা-হুম্মা আস্বলিহ লী দীনিয়াল্লাধী হুয়া ইসমাতু আমরী, অ 
আস্বলিহ লী দুন্য্যা-য়্যাল্লাতী ফীহা মাআ-শী, অ আস্বলিহ লী আ- 
খিরাতিয়াল্লাতী ফীহা মাআ-দী। অজআলিল হায়া-তা যিয়া-দাতাল 
লী ফী কুলি খাইর্‌ । অজআলিল মাউতা রা-হাতাল লী মিন কুলি 
শার্র ৷ 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার দ্বীনকে শুধরে দাও, যা আমার 
সকল কর্মের হিফাযতকারী। আমার পার্থিব জীবনকে শুধরে দাও, 
যাতে আমার জীবিকা রয়েছে। আমার পরকালকে শুধরে দাও, 
যাতে আমার প্রত্যাবর্তন হবে। আমার জন্য হায়াতকে প্রত্যেক 
কল্যাণে বৃদ্ধি কর এবং মওতকে প্রত্যেক অকল্যাণ থেকে 
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আরামদায়ক কর । (মুসলিম/'” 


ade dl bo Md d IE :dE ac Ml so) HE SEG NAA 
(SI Sl ll bl ee) 


lacs oly Sal SHUI I hth ds 


৯/১৪৮১। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি 
বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 
বললেন, “তুমি বল, ‘আল্লাহুম্মাহদিনী অসাদ্দিদনী।' অর্থাৎ হে 
আল্লাহ! আমাকে হিদায়েত কর ও সোজাভাবে রাখ। 


অন্য এক বর্ণনায় আছে, ‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা 
অস্সাদা-দ’ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়েত ও 
সরল পথ কামনা করছি । (মুসলিম) *** 


ale Al bo ld SE dE ac dhl 5) Af 583 NAN 
EF GEG FOG rl G2 By 341 BD ED ds 
SLAIN Col E33 Se D3 366 JUANES DY S58 jo; 


১ মুসলিম ২৭২০ 
২ মুসলিম ২৭২৫, নাসায়ী ৫২১০, ৫২১২, ৫৩৭৬, আবু দাউদ ৪২২৫, 


আহমাদ ৬৬৬, ১১৬৬, ১৩২৩ 
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~ ols). Jes EES er] et 429) EY 


১০/১৪৮২। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দো'আ 
পড়তেন, 


অল-জুবিন অল-হারামি অল-বুখল, অ আডউযু বিকা মিন আযাবিল 
ক্কাবরি, অ আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহ্য়্যা অল-মামাতি, (অ 
যবালাইদ্‌ দাইনি অ গালাবাতির রিজা-ল ।)’ 


অর্থ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট অক্ষমতা, 
অলসতা, ভীরুতা, স্থবিরতা ও কৃপণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে, আশ্রয় 
কামনা করছি জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে (এবং খণের ভার ও 
মানুষের প্রতাপ থেকে)। 


অপর বর্ণনায় (যুক্ত) আছে, অদ্বাল‘ইদ-দাইনি অ গালাবাতির 
রিজা-ল। (মুসলিম) “** 


%* সহীহুল বুখারী ২৮২৩, ৪৭০৭, ৬৩৬৭, ৬৩৬৯, ৬৩৭১, মুসলিম ২৭০৬, 
তিরমিযী ৩৪৮৪, ৩৪৮৫, নাসায়ী ৫৪৪৮-৫৪৫২, ৫৪৫৭, ৫৪৫৯, ৫৪৭৬, 
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১১/১৪৮৩ ৷ আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, ‘আমাকে 
এমন দো'আ শিখিয়ে দিন, যা দিয়ে আমি আমার নামাযে প্রার্থনা 
করব’ তিনি বললেন, “তুমি বল, ‘আল্লাহুম্মা ইননী যালামতু নাফসী 
যুলমান কাসীরাঁউ অলা য়্যাগফিরুয যুনুবা ইল্লা আন্তা ফাগফিরলী 
মাগফিরাতাম মিন ইন্দিকা অরহামনী, ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর 
রাহীম । (বৃখারী-মুসলিম) *** 


এক বর্ণনায় আছে, ‘(যা দিয়ে আমি আমার নামাযে) এবং 


৫৪৯৫, ৫৫০৩, আবূ দাউদ ১৫৪০, ৩৯৭২, আহমাদ ১১৭০৩, ১১৭৫৬, 
১১৮১৬, ১২৪২২, ১৩৬৬৩, ১২৭২০, ১২৭৬০, ১২৮২১, ১২৮৯১ 
** সহীহুল বুখারী ৮৩৪, ৬৩২৬, ৭৩৮৮, মুসলিম ২৭০৫, তিরমিযী ৩৫৩১, 


নাসায়ী ১৩০২, ইবনু মাজাহ ৩৮৩৫, আহমাদ ৮, ২৯ 
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আমার ঘরে (প্রার্থনা করব)’ ‘যুলমান কাসীরান’-এর স্থলে কোন 
কোন বর্ণনায় ‘যুলমান কাবীরান’ও বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং 
উচিত হল, উভয় বর্ণনা একত্র করে ‘যুলমান কাসীরান কাবীরান’ 
বলা। 


le dl be ALF os I + Et a EE3 NALIN 
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১২/১৪৮৪ আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বৰ্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দো‘আ পড়তেন, 


হুম্মাগফির লী খাত্বীআাতী অজাহলী অইসরা-ফী ফী 
আমরী, অমা আনস্তা আ‘লামু বিহী মিন্নী । আল্লা-হুম্মাগফির লী জিদ্দী 
অহাযলী অখাত্বাঈ অআম্দী, অকুল্লু যা-লিকা ইন্দী। আল্লা- 
হুম্মাগফিরলী মা ক্রাদ্দামতু অমা আখ্খারতু অমা আসরারতু অমা 
আ'লানতু অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আস্তাল মুক্কাদ্দমু অ 
আন্তাল মুআখ্খিরু অআন্তা আলা কুলি শাইয়িন ক্কাদীর 
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অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপ, মুর্খামি, কর্মে 
সীমালজ্ঘনকে এবং যা তুমি আমার চেয়ে অধিক জান, তা আমার 
জন্য ক্ষমা করে দাও ৷ আল্লাহ গো! তুমি আমার অযথার্থ ও যথার্থ, 
অনিচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকৃত-ভাবে করা পাপসমূহকে মার্জনা করে 
দাও। আর এই প্রত্যেকটি পাপ আমার আছে। 


হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মার্জনা কর, যে অপরাধ আমি পূর্বে 
করেছি এবং যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি এবং যা 
প্রকাশ্যে করেছি এবং যা তুমি অধিক জান তুমিই অগ্র-সরকারী 
ও তুমিই পশ্চাদপদকারী এবং তুমি প্রতিটি বস্তুর উপর 
ক্ষমতাবান ৷ (বৃখারী ও মুসলিম)*** 
dy le Hl be SA Hie hl G2 LSE 565 Nth 
TUG B25 Elo U 55 be By 5 BY lh 63 Sd SE 
ly. sl 
১৩/১৪৮৫ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ দো‘আতে এই শব্দগুলি 
বলতেন, 


৮ সহীহুল বুখারী ৬৩৯৮, ৬৩৯৯, মুসলিম ২৭১৯, আহমাদ ১৯২৩৯ 
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‘আল্লা-হম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন শার্রি মা ‘আমিলতু অ মিন 
শার্রি মা লাম আমাল !' 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার কৃত 
(পাপের) অনিষ্ট হতে এবং অকৃত (পুণ্যের) মন্দ থেকে আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি। (অথবা অপরের কৃত পাপের ব্যাপক শাস্তি থেকে 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি ।) (বনসলিম) *** 


DIG 263 2 SE IE ULE GH LE Cpl 585 AWE 
SLEBE J Dx IG be BD S54 ILD das le dl 
edly DBS eof DLE ES 


১৪/১৪৮৬ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি দো'আ 
ছিল, 


‘আল্লা-হুম্মা ইন্ী আউযু বিকা মিন যাওয়া-লি নি’মাতিকা 
সাখাত্বিক 


৬ মুসলিম ২৭১৬, নাসায়ী ১৩০৭, ৫৫২৩, ৫৫২৪ থেকে ৫৫২৮, আবূ দাউদ 
১৫৫০, ইবনু মাজাহ ৩৮৩৯, আহমাদ ২৩৫১৩, ২৪৫৬১, ২৫২৫৬, 


২৫৬৭৩, ২৫৮৩৬ 
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অর্থাৎ হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট তোমার 
bes অপসরণ, নিরাপত্তার প্রত্যাবর্তন, আকস্মিক পাকড়াও 
বং যাবতীয় অসন্তোষ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি । (স্নসলিম)”* 
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১৫/১৪৮৭ ৷ যায়েদ ইবনে আরক্কাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বৰ্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই 


অলবুখ্লি অলহারামি অ আযা-বিল ক্কাত্‌ । আল্লা-হুম্মা আ-তি নাফসী 
তাক্কওয়া-হা অযাক্কিহা আন্তা খাইরু মান যাক্কা-হা, আন্তা অলিয়্যুহা 
অমাউলা-হা ৷ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ইলমিল লা য়্যানফা’, 
অমিন ক্কালবিল লা য়্যাখশা’, অমিন নাফসিল লা তাশবা’, অমিন 
দা’ওয়াতিল লা য্যুস্তাজা-বু লাহা ৷” 


৭ মুসলিম ২৭৩৯, আবূ দাউদ ১৫৪৫ 
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অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে অক্ষমতা, অলসতা, 
কৃপণতা, স্থবিরতা এবং কবরের আযাব থেকে পানাহ চাচ্ছি। হে 
আল্লাহ আমার আত্মায় তোমার ভীতি প্রদান কর এবং তাকে 
পবিত্র কর, তুমিই শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী। তুমিই তার অভিভাবক ও 
প্রভু। হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট সেই ইলম থেকে পানাহ 
চাচ্ছি, যা কোন উপকারে আসে না। সেই হৃদয় থেকে পানাহ 
চাচ্ছি , যা বিনয়ী হয় না। সেই আত্মা থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা তৃপ্ত 
হয় না এবং সেই দো'আ থেকে পানাহ চাচ্ছি , যা কবুল হয় না। 
dl be Ml I Sf be hl G2 le 21 583 NAAN 
el is; HEY 5 SAL SS Lh A 5 5 
UF LL UL HL. ESE IH LSE Bj dl Dl 
ESI Y SEF Eh ALE EM LLL UG 57d Lg atti 


F 


le Sie 1h YY EB LS I) 3 Sx 5. 


১৬/১৪৮৮ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দো‘আটি পড়তেন, 


‘আল্লা-হুম্মা লাকা আসলামতু অবিকা আ-মানতু, অ আলাইকা 


৮ মুসলিম ২৭২২, তিরমিযী ৩৫৭২, নাসায়ী ৫৪৫৮, ৫৫৩৮ 
457 


তাওয়াক্কালতু, অ ইলাইকা আনাবতু, অবিকা খা-স্বামতু অ ইলাইকা 
হা-কামতু ফাগ্ফিরলী মা ক্কাদ্দামতু অমা আখ্খারতু অমা আসরারতু 
অমা আ'লানতু আন্তাল মুক্কাদ্দিমু অআন্তাল মুআখ্খিরু লা ইলা-হা 
ইল্লা আন্তা (অলা হাওলা অলা ক্কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ৷)’ 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, 
তোমার উপরেই ঈমান (বিশ্বাস) রেখেছি, তোমার উপরেই ভরসা 
করেছি, তোমারই নিকট বিচার প্রার্থী হয়েছি। অতএব তুমি আমার 
পূর্বের, পরের, গুপ্ত ও প্রকাশ্য পাপকে মাফ করে দাও । তুমিই 
অগ্র-সরকারী ও তুমিই পশ্চাদপদকারী। তুমি ছাড়া কোন সত্য 
উপাস্য নেই। (কোন কোন বর্ণনাকারীর বর্ধিত বর্ণনা) তোমার 
তওফীক ছাড়া পাপ থেকে ফিরার ও সৎকাজ করার সাধ্য নেই । 
(বুখারী ও মুসলিম) ₹** 


cy Se Bl Goo EH Sf ee hl G25 LSE SE NAW 
JEUNE JEU ES be Dy 3 BLD Ni 2s SK 


৯ সহীহুল বুখারী ১১২০, ৬৩১৭, ৭৩৮৫, ৭8৪২, ৭৪৯৯, মুসলিম ৭৬৯, 
তিরমিযী ৩৪১৮, নাসায়ী ১৬১৯, আবূ দাউদ ৭৭১, ইবনু মাজাহ ১৩৫৫, 
আহমাদ ২৭০৫, ২৭৪৩, ২৮০৮, ৩৩৫৮, ৩৪৪৮, মুওয়াত্তা মালিক ৫০০, 


দারেমী ১৪৮৬ 
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> ৮2> Us, Sil, ১১ i ls). (AS el) be 5 


১৭/১৪৮৯। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শব্দাবলী যোগে দো'আ 
করতেন, 


‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ফিতনাতিন্নারি 
অআযাবিন্নারি, অমিন শার্রিল গিনা অলফান্ধ ' 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের ফিতনা থেকে, 
জাহান্নামের আযাব থেকে এবং ধনবত্তা ও দারিদ্র্যের মন্দ থেকে 
তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আবু দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ, এ- 


dl 52) DL be HES Sh LE OF BSG 2 30) SEG NAIA 
Se ও EX “l lh ds 4 hl de S48 Ji wie 
> S2০ U8 geo, tlh JUST GSE SES 


৯০ সহীহুল বুখারী ৮৩৩, ২৩৯৭, ৬৩৬৮, ৬৩৭৫, ৬৩৭৬, ৬৩৭৭, ৭১২৯, মুসলিম 
৫৮৭, ৫৮৯, নাসায়ী ১৩০৯, ৫৪৫৪, ৫৪৬৬, ৫৪৭২, ৫৪৭৭, ৫৪০৪, ইবনু মাজাহ 


৩৮৩৮, আহমাদ ২৪০৫৭, ২৪০৬১, ২৫৭৯৫, আবূ দাউদ ১৫৪৩, তিরমিযী ৩৪৮৯ 
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১৮/১৪৯০ যিয়াদ ইবনে ইলাক্কাহ স্বীয় চাচা কুত্ববাহ ইবনে 
মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দো‘আ পড়তেন, “আল্লা-হম্মা ইন্নী 
আডউযু বিকা মিন মুনকারা-তিল আখলা-ক্কি অলআ'মা-লি 
অলআহওয়া-’।” 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট দুশ্চরিত্র, 
অসৎ কর্ম ও কু-প্রবৃত্তি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি । (তিরমিযী হাসান)'* 


AMIS GILLS IE ae dl s2) AF C3 BE LE MANN 

E78 TF O43 Ge Gh 2 DY 3361 BL ADT ion UE GES de 

Sil 3s lly EA ee aS TI 043 BS I 45 
UI > Ul, 


১৯/১৪৯১। শাকাল ইবনে হুমাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, ‘হে আল্লাহর 
রসূল! আমাকে একটি দো'আ শিখিয়ে দিন’ তিনি বললেন, “বল, 


£৯১ তিরমিযী ৩৫৯১ 


মানিইয়্যী ।” 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট আমার কর্ণ, 
চক্ষু, রসনা, অন্তর এবং বীর্ষ (যৌনাঙ্গের অনিষ্ট থেকে শরণ 
চাচ্ছি । (আবু দাউদ, তিরমিযী, হাসান)*** 


8 Jay ade hl be EA Hf iwc dhl 2 of S65 \ac/- 
্‌ ell EAS eli2l +; uel 82) ঠ EX 3) lh ds 


লো ১b op । ols) 


২০/১৪৯২। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দো‘আ পড়তেন, ‘আল্লা-হুম্মা 
ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বারাস্বি অলজুনুনি অলজুযা-মি অমিন 
সাইয়্যিইল আসকঙ্কা-ম 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট ধবল, উন্মাদ, 
কুষ্ঠরোগ এবং সকল প্রকার কঠিন ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি । (আবু দাউদ বিশুদ্ধ সানাদ) ₹** 


dhl be 2 d25 SE dG ate dbl p20) $5258 Bf BEG Seat) 


২ তিরমিযী ৩৪৯২, নাসায়ী ৫৪৫৫, ৫৪৫৬, আবূ দাউদ ১৫৫১ 


:৯* আবু দাউদ ১৫৫৪, নাসায়ী ৫৪৯৩, আহমাদ ১২৫৯২ 
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ES ee HE Ll ৩ il ll a) ds se 
ছে ১১০৮ ১/|১ se SEN Cc BOVE NSEAOE 


২১/১৪৯৩ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দো‘আটি 
বি’সায্‌ যবাজী-’। অ আউযু বিকা মিনাল খিয়ানাহ, ফাইন্নাহা 
বি’সাতিল বিত্বা-নাহ 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষুধা থেকে পানাহ 
চাচ্ছি, কারণ তা নিকৃষ্ট শয়ন-সাথী। আর আমি খেয়ানত থেকেও 
পানাহ চাচ্ছি, কারণ তা নিকৃষ্ট সহচর ৷ (আবু দাউদ বিশুদ্ধ সানাদ)* 


FTA 2 


S526 JIE tk UBL Sac dl SD YE 3 Mat/e 

dl be Bd Sele SUE SELIG gel SS SE 
SH Lh sate BSUS FE Fe DLE SE 5 os le 
UG, SA ly, ds GE DLL hl BUS 55 ISG 


২২/১৪৯৪ । আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একজন 


৯ আবূ দাউদ ১৫৪৭, নাসায়ী ৫৪৬৮, ৫৪৬৯ 
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‘মুকাতিব’ (লিখিত চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে 
প্রতিশ্রতি-বদ্ধ কৃতদাস) তাঁর নিকট এসে নিবেদন করল, ‘আমি 
আমার নির্ধারিত অর্থ দিতে অপারগ, অতএব আপনি আমাকে 
সাহায্য করুন৷’ (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, ‘তোমাকে কি 
এমন দো'আ শিখিয়ে দিব না, যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে শিখিয়েছিলেন? যদি তোমার উপর পর্বত 
সমপরিমাণ খণও থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমার পক্ষ 
থেকে তা পরিশোধ করে দেবেন। বল, ‘আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা- 
লিকা আন হারা-মিক, অআগনিনী বিফাযবলিকা আম্মান সিওয়া- 
ক 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার হালাল রুণ্যী দিয়ে হারাম রুষযী 
থেকে আমার জন্য যথেষ্ট কর এবং তুমি ছাড়া অন্য সকল থেকে 
আমাকে অমুখাপেক্ষী কর। (তিরমিযী হাসান্‌)*** 


dhl be sl Sf te hl S25 Ua cp Gls Sey \tdofey 
S55 G9 Bh Le fs GEE oat Hl de is 


KE a dG Gi Aly GE Te 2 SS 


২৩/১৪৯৫। ইমরান ইবনুল হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 


৯ তিরমিযী ৩৫৬৩, আহমাদ ১৩২১ 
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বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (রাবী) পিতা হুসাইন 
রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দু'টি কালিমা শিখিয়েছেন যা দিয়ে তিনি দো'আ 
করতেন: “হে আল্লাহ! আমার অন্তকরণে হিদায়েত পৌঁছাও, আর 
হৃদয়ের অনিষ্ঠটটা থেকে আমাকে রক্ষা কর।” (তিরমিযী হাদিসটিকে 
হাসান বলেছেন)** 


dies dl so) HEIN AE cp alll dl al 53 NA 
GIN hl lds 06 dS Bl ILLS le Bd GL 
SES BALTES lle A I GEMS Sin BLN LISS 


:৯১* আমি (আলবানী) বলছিঃ ইমাম তিরমিযী এরূপই বলেছেন। সম্ভবত (এরূপ 
হাসান বলাটা) তিরমিষধীর কোন কোন কপিতে এসেছে। কিন্তু বূলাক ছাপায় 
(২/২৬১) তিনি বলেনঃ হাদীসটি গারীব। অর্থাৎ দুর্বল । এর সনদের অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ হওয়াই উচিত। কারণ এর সনদে বিচ্ছিন্নতা এবং 
দুর্বলতা রয়েছে। (এর বর্ণনাকারী শাবীবকে হাফিয যাহাবী দুর্বল আখ্যা 
দিয়েছেন)। এটিকে ইবনু হিববান (২৪৩১) ও আহমাদ (8/888) অন্য সূত্রে 
ভা 5০১) {০ 655) ৩-5 75 $3 4 ভাষায় বৰ্ণনা করেছেন। এ ভাষার 


সনদটি শাইখাইনের (বুখারী এবং মুসলিমের) শর্তানুযায়ী সহীহ্‌ । 


আর ইমাম আহমাদ (8/২১৭) বর্ণনা করেছেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওসাল্লাম বলেছেনঃ ১59 8 IL S26 GEE S55 El 
5 34 ১০ ৩, ১6 ৩7% এর সনদটিও ভালো। 
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BS ly ade dl po YS FE TCE G3 SN 


লৈ ৩4> ৩২> JG Sia lols) 6753 Gl $ 


২৪/১৪৯৬ আবূল ফাল আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব 
রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি 
বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন জিনিস শিক্ষা দান 
করুন, যা মহান আল্লাহর কাছে চেয়ে নেব।’ তিনি বললেন, 
“আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা চাও।” অতঃপর আমি কিছুদিন থেমে 
থাকার পর পুনরায় এসে বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাকে 
এমন জিনিস শিখিয়ে দিন, যা আল্লাহর কাছে চেয়ে নেব তিনি 
আমাকে বললেন, “হে আব্বাস! হে আল্লাহর রসূলের চাচা! 
আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা প্রার্থনা কর” 
(তিরমিযী হাসান সহীহ)*** 


LE EE 


SE B) oly le dl oe Bl JG 63 IST SEL Sal fl 
ds BE ob ES oH AL G63 51 SELIG ¢ IG 


(Sel > Ul, Sil ol) 


২৫/১৪৯৭ শাহর ইবনে হাওশাব হতে রাদিয়াল্লাহু আনহু 


৯৭ তিরমিযী ৩৫৯৪ 
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বললাম, হে মুমিন জননী! আল্লাহর রসূল যখন আপনার নিকট 
অবস্থান করতেন, তখন কোন দো'আ তিনি অধিক মাত্রায় পাঠ 
করতেন? তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
অধিকাংশ এই দো'আ পড়তেন, ‘ইয়া মুক্কাল্পিবাল ক্কুলুবি ষাবিবত 
ক্কালবী আলা দীনিক ৷’ অর্থাৎ হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! 
আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। (তিরমিযী 


4h bo hl d25 IG :06 cae hl G2 153 Yl SE Vea 
DE HO Sh ED SL aE 55 63 2 SE: ly le 


SSS Le Jaa HT DES AS GM Jy NE Ys SS 


ক = :; EES 9, ৯ :। 5% ঠি HOEY U2 

২৬/১৪৯৮। আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: দাউদ (আঃ)- 
এর এতটি দো'আ ছিল: “আল্লাহুম্মা ইননী আসআলুকা হুববাকা 
ওয়া হুববা মাইয়্যুহিববুকা ওয়াল ‘আমালাল্লাষী ইউবাল্লিগুনী 
হুববাকা, আল্লাহুম্মাজআল হুববাকা আহাববা ইলাইয়্যা মিন নাফসী 
ওয়া আহলী ওয়া মিনাল মাইল বারিদ” (হে আল্লাহ! তোমার কাছে 


৯ তিরমিযী ৩৫২২, আহমাদ ২৫৯৮০, ২৬০৩৬, ২৬১৩৯ 
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আমি তোমার ভালবাসা চাচ্ছি এবং সেই লোকের ভালবাসা চাচ্ছি, 
যে তোমাকে ভালবাসে, আর এমন আমল চাচ্ছি, যা আমাকে 
তোমার ভালবাসার নিকট পৌঁছিয়ে দিবে। হে আল্লাহ! আমার 
ও ঠাণ্ডা পানির চেয়ে অধিক প্রিয় কর)। (তিরমিযী হাদিসটিকে 
হাসান বলেছেন)*** 


ale 41 be 2 L5 JE dG aie dhl 2) Hf 585 \eaa/ey 
2 Gall oly gal oly, A eLS YY ISL BG ) 2 3h: ss 


২৭/১৪৯৯ । আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
যাল জালালি অলইকরাম!’ বাক্যটি আবশ্যিকভাবে বড্ড গুরুত্ব 


দাও।” (তিরমিযীনাসায়ী সাহাবী রাবীআহ ইবন আমের থেকে বণর্না 
করেছেন । হাকেম বলেছেন, হাদিসটির সনদ সহীহ)/'” 


"১১৯ আমি (আলবানী) বলছিঃ ইমাম তিরমিধী এরূপই বলেছেন। অথচ এ 
ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ হাদীসটির সনদে আব্দুল্লাহ্‌ 
ইবনু হাজার বলেছেন। 

*০ তিরমিযী ৩৫২৪, ৩৫২৫ 
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dhl be hl dj ES JG ac dol ob) LU Gf SEG Noe/$A 
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২৮/১৫০০ আবূ উমামাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগণিত দো'আ 
করেছিলেন, তার কোনটি আমরা স্মরণ রাখতে পারলাম না। 
আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! 
আপনি অধিক সংখ্যক দো‘আ করেছেন, তার কিছুই আমরা মনে 
রাখতে পারিনি। তিনি বললেন: তোমাদেরকে আমি কি এরূপ 
একটি দো‘আ শিখিয়ে দেব না, যা সব দো'আকে সংযুক্ত করবে? 
তোমরা বল: “আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন খাইরি মা 
সাআলাকা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম, ওয়া আ‘উযু বিকা মিন শাররি মাস্তা'আযাকা মিনহু 
নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওয়া আনতাল 
মুসতা‘আনু ওয়া আলাইকাল বালাগ, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা 
কুওওয়াতা, ইল্লা বিল্লাহ” (হে আল্লাহ! তোমার নিকট সেই সকল 


কল্যাণ কামনা করছি, যা তোমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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No 


ওয়াসাল্লাম তোমার নিকট প্রার্থনা করেছেন। আর তোমার নিকট 
সেই সকল অকল্যাণ হতে আশ্রয় কামনা করছি যে সকল 
অকল্যাণ হতে তোমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। তুমিই সাহায্যকারী । তোমার নিকট সব 
পৌঁছে যাবে এবং তোমার সাহায্য ছাড়া গুনাহ থেকে বিরত থাকার 
ও পুণ্য করার ক্ষমতা কারো নেই । (তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান 
বলেছেন)“ 
Fall J 263 G2 IE db aie dl G2) 32 1 3 None 
LIAL DLs SE SRS ole DUG Ah ls 0 
UE Ss DG SL IG 3 EF bs LEG SE Sy 


২৯/১৫০১ ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি দো'আ 
ছিল: “আল্লাহুম্মা ইনী আসআলুকা মুজিবাতি রহমাতিকা, ওয়া 
‘আযাইমা মাগফিরাতিকা, ওয়াস সালামাতা মিন কুলি ইসমিন 
ওয়াল গনীমাতা মিন কুলি বিররিন, ওয়াল ফাওযা বিল জান্নাতি 
ওয়ান নাজাতা মিনান নার” (হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি 


‘০১ এ হাদীসটি দুর্বল । লাইস ইবনু আবী সুলাইমের মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার 
কারণে দেখুন “য'ঈফা” (৩৩৫৬), “য'‘ঈফু তিরমিযী” (৩৫২১) ও “য'ঈফু 


আদাবিল মুফরাদ” (৬৭৯) 
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তোমার রহমত নির্ধারণকারী বিষয় প্রার্থনা করছি, তোমার 
মাগফিরাতের কার্যকারণসমূহ প্রার্থনা করছি, আর (প্রার্থনা করছি) 
প্রতিটি গুনাহ হতে দূরে থাকা ও প্রতিটি নেকী লাভ করা এবং 
জান্নাতের সাফল্য ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি)“' 


AA EN HS DU co) 


পরিচ্ছেদ - ২৫১; কারো পশ্চাতে তার জন্য দো‘আর 
ফযীলত 


**২ আমি (আলবানী) বলছিঃ হাকিম এরূপই বলেছেন অথচ এর সনদের মধ্যে 
এমন ব্যক্তি রয়েছেন যার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল বিস্তারিত জানতে দেখুন 
“য'ঈফা” (২৯০৮) তিনি “য'ঈফা” হাদীসটিকে খুবই দুর্বল আখ্যা 
দিয়েছেন। এর বর্ণনাকারী খালাফ ইবনু খালীফাহ্‌ হেফযের দিক থেকে 
বিতর্কিত ব্যক্তি । কেউ কেউ তাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী 
করেছেন । হাফিয যাহাবী তাকে “আয্যুণয়াফা” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর 
ইবনু ওয়াইনাহ্‌ বলেছেনঃ তিনি মিথ্যা বলেন হাফিয ইবনু হাজার 
ঘটেছিল । দু‘আটির শুধুমাত্র প্রথম (5, ০) 2) 2 SL SL 
৩ 5,১০) এ অংশের সাথে মিল রয়েছে অবশিষ্ট অংশের মিল নেই এরূপ 


সহীহ্‌ হাদীস বর্ণিত হয়েছে । দেখুন “সহীহাহ্‌” (৩২২৮) 
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মহান আল্লাহ বলেছেন, 


© EY kc df EEG 0 ET UE Sk oss bs FE Gl; 


(১. 2) ্ঘ্‌ 


“যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, ‘হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং বিশ্বাসে অগ্রণী আমাদের 
ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা কর (এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে 
হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না)।” (সুরা হাশর ১০ আয়াত) 


তনি আরও বলেন, : ১) { 9 3; 2D; DSL LL ¥ 


(১৭ 
“তুমি ক্ষমা-প্রার্থনা কর তোমার এবং মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির 
জন্য” (সূরা মুহাম্মদ ১৯ আয়াত) 
তিনি ইব্রাহীম ॥১_১৷ 44০ -এর দো'আ উদ্ধৃত করে 
বলেছেন, 
(lA) (© DEAT ks Fs Seals SIG UES 
“হে আমার প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, 


আমার পিতা-মাতাকে এবং বিশ্ববাসীদেরকে ক্ষমা করো।” (সুরা 
ইকাহীম ৪১ আয়াত) 
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১/১৫০২। আবু দরদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, 
“যখনই কোন মুসলিম বান্দা তার ভাইয়ের জন্য পশ্চাতে অদৃশ্যে 
দো‘আ করে, তখনই তার (মাথার উপর নিযুক্ত) ফেরেশতা বলেন, 
‘আর তোমার জন্যও অনুরূপ ৷” (মন্সলিম) “** 

5850 :05%5 58 oe Bel J5 Bf 465 \o.r/e 
3 TTR TE GE Cl Li S53 phd sal 
ly fs DG Gl 3 Bl SIG LE 53 


২/১৫০৩ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, কোন মুসলিম 
হয়। তার মাথার নিকট একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকেন, 
যখনই সে তার ভাইয়ের জন্য নেক দো'আ করে, তখনই 


‘* মুসলিম ২৭৩২, ২৭৩৩, আবূ দাউদ ১৫৩৪, ইবনু মাজাহ ২৮৯৫, আহমাদ 


২১২০০, ২৭০১০ 
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ফেরেশতা বলেন, ‘আমীন এবং তোমার জন্যও অনুরূপ” 
(মুসলিম)** 


পরিচ্ছেদ - ২৫২: দো'আ সম্পর্কিত কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় 


de Bl dS 8 IE biG BGS 5 yp LU 5 Net) 
BLE MINE de IES ES Gr: hs te 
চো ৩৮> ৩২০০ 0 Sl eS 


১/১৫০৪ ৷ উসামাহ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “যে ব্যক্তির জন্য কোন উপকার করা হল এবং সে 
উপকারকারীকে '‘জাযাকাল্লাহু খায়রা’ (অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে 
উত্তম প্রতিদান দেন) বলে দো'আ দিল, সে নিঃসন্দেহে 
(উপকারীর) পূর্ণাঙ্গরূপে প্রশংসা করল ।” (তিরমিযী হাসান সহীহ) ** 


es 4s Dl be BI SE Jigs Bl SD 2 583 \oro/e 


‘** মুসলিম ২৭৩২, ২৭৩৩, আবু দাউদ ১৫৩৪, ইবনু মাজাহ ২৮৯৫, আহমাদ 
২১২০০, ২৭০১০ 


Go৫ তিরমিযী ২০৩৫ 
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২/১৫০৫। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
নিজেদের ধন-সম্পদের বিরুদ্ধে বদ্দু'আ করো না (কেননা, হয়তো 
এমন হতে পারে যে,)) তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন একটি 
সময় পেয়ে বস, যখন আল্লাহর কাছে যা প্রার্থনা করবে, 
তোমাদের জন্য তা কবূল করে নেবেন।” (কাজেই বদ দো‘আও 
কবূল হয়ে যাবে । অতএব এ থেকে সাবধান)। (সনসলিম/*” 


ade dl be DMT Siac dl 2 RI 4 583 Nor 
sly) EEDNMGS LE dF 35 5 br Hall B55 Us S580 IE as 


৩/১৫০৬ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “বান্দা 
সিজদার অবস্থায় স্বীয় প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। অতএব 


৫০৬ মুসলিম ৩০০৯ 


474 


তোমরা অধিক মাত্রায় (এ অবস্থায়) দো'আ কর ৷” (মুসলিম) 


Ee S$ : ~~ alc abl ০ al ES al AES Nov 
Ie sles id SED TAL LE et j 


ন 


Ll Selb ES OU AA SEES fH Pill Bl bs 

S:04G 06 J ¢ JEN G JG He MUS JU 25 

2 WS se SES JY ett 30 5 HE SiS 5; bis 
A 


৪/১৫০৭ উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
গৃহীত হয়; যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়ো করে; বলে, ‘আমার প্রভুর 
করলেন না ।” (রৃখারী ও মুসলিম) *** 


মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, “বান্দার দো'আ ততক্ষণ পর্যন্ত 
কবুল করা হয়, যতক্ষণ সে গুনাহর জন্য বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার 


*৭ মুসলিম ৪৮২, নাসায়ী ১১৩৭, আবূ দাউদ ৫৭০, আহমাদ ৯১৬৫ 
‘ সহীহুল বুখারী ৬৩৪০, মুসলিম ২৭২৯, তিরমিযী ৩৩২৭, আবু দাউদ 
১৪৮৪, ইবনু মাজাহ ৩৮৫৩, আহমাদ ৮৯০৩, ৯৯২৯, মুওয়াত্তা মালিক 


8৯৫ 
475 


জন্য দো'আ না করে, আর যতক্ষণ না সে তড়াহুড়ো করে।” 
জিজ্ঞাসা করা হল, ‘হে আল্লাহর রসূল! তাড়াহুড়ো মানে কি?’ তিনি 
করলাম, অথচ দেখলাম না যে, তিনি আমার দো'আ কবুল 
করছেন।’ কাজেই সে তখন ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বসে পড়ে ও দোআ 
করা ত্যাগ করে দেয়।” 


ll LSE ll J 5 dE ac dl ES) zl 4 "3 \০.॥/o 
sia 735 Nl J i J 9 a sel ঠা iy 
tu Exam Eggi Al oly - SUSI 


৫/১৫০৮ আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা 
হল, ‘কোন দো'আ সর্বাধিক শোনা (কবুল করা) হয়?’ তিনি 
বললেন, “রাত্রির শেষভাগে এবং ফরয নামাযসমূহের শেষাংশে।” 
(তিরমিযী হাসান)” 


dh be dhl J Sf te dhl G2, Epil or BEE 585 Vora 
POSE 5 3 5505, UE BLS AS 258 EL HE নদ 
J ES ues bi Sch ES dU al LEDS 0 


‘০৯ তিরমিযী ৩৪৯৯ 
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E> 05 Sl ols, $1 hn: J n=} 3 el 2 5 
হৈ ত 
McA dl BE Nad NG sad Hl Sa 


৬/১৫০৯ ৷ উবাদাহ ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বুকে যে মুসলিম ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে দো‘আ করে (ত ব্যর্থ 
যায় না); হয় আল্লাহ তা তাকে দেন অথবা অনুরূপ কোন মন্দ তার 
উপর থেকে অপসারণ করেন; যতক্ষণ পর্যন্ত সে (দো'আকারী) 
গুনাহ বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার দো'আ না করবে।” একটি লোক 
বললেন, “আল্লাহ সর্বাধিক অনুগ্রহশীল” (তিরমিযী-হাসান সহীহ)'* 


হাকেম আবূ সাঈদ হতে এগুলি বর্ধিত আকারে বর্ণনা 
করেছেন, “অথবা তার সম পরিমাণ পুণ্য তার জন্য সঞ্চিত রাখা 
হয় (যা তার পরকালে কাজে আসবে) ।” 


ic J 56 hl 4৮5 SEE Bl GH SCE 21 583 NoN/N 


YJ mb Ale 5 21 IDLY LAE Lab YD Yo $l 


‘১০ তিরমিযী ৩৫৭৩, আহমাদ ২২২৭৯ 
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AE es ANANSI 23233 SL 5 MYA) 


৭/১৫১০। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপদ ও কষ্টের সময় এই 


‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল আধীমুল হালীম, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু 
ওয়া-তি অরাববুল আরষিব অরাববুল আরশিল করীম’ 


অর্থ, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই; যিনি সুমহান, 
সহিষ্ণু । আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই; যিনি সুবৃহৎ 
আরশের প্রতিপালক আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য আরাধ্য নেই; যিনি 
আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও সম্মানিত আরশের অধিপতি । (বৃখারী- 
মনসলিম)'** 


৯, 
>> 


‘১১ সহীহুল বুখারী ৫৩৪৫, ৬৩৬৬, ৭৪২৬, ৭৪৩১, মুসলিম ২৭৩০, তিরমিযী 
৩৪৩৫, ইবনু মাজাহ ৩৮৮৩, আহমাদ ২০১৩, ২২৯৭, ২৩৪০, ২৪০৭, 


২৫২৭, ২৫৬৪, ৩১৩৭, ৩৩৪৪ 
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পরিচ্ছেদ - ২৫৩: আল্লাহ্‌র প্রিয় বন্ধুদের কারামত 
(অলৌকিক কর্মকাণ্ড) এবং তাঁদের মাহাত্ম্য 


মহান আল্লাহ বলেছেন, 


® 545 138 ls GAO S254 SB VG LEE SV TOG SLY Ys 


ৰ্ঘ্ঠে ) Lbs 55654 DUS Hf LEY fats Va ds GAT FAG cd 
(AEN bh) 


“মনে রেখো যে, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে 
আর না তারা বিষগ্র হবে। তারা হচ্ছে সেই লোক যারা ঈমান 
এনে তাক্কওয়া অবলম্বন করে থাকে। তাদের জন্য সুসংবাদ 
রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও; আল্লাহর বাণীসমূহের 
কোন পরিবর্তন নেই; এটাই হচ্ছে বিরাট সফলতা” (সূরা ইউনুস 


৬২-৬৪ আয়াত) 
আরও বলেন, $$ © G5 5) এ 5S SS Eig JL G75 ) 
(01 0:20) (al 


“তুমি তোমার দিকে খেজুর গাছের কাণ্ড হিলিয়ে দাও; ওটা 
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তোমার সামনে সদ্যপক্ক তাজা খেজুর ফেলতে থাকবে । সুতরাং 
আহার কর, পান কর--- ৷” (সূরা মারয়্যাম ২৫-২৬ আয়াত) 


তিনি আরও বলেছেন, 


2 > SE EE se 2 z 2 2) 
EE lis DBAS IEE BAe 5 SAMS EE JSS UK } 


(rv dls J) {© pu 18 EES PB Hl Sahl ns 2 


“যখনই যাকারিয়া মিহরাবে (কক্ষে) তার সঙ্গে দেখা করতে 
যেত, তখনই তার নিকট খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত। সে বলত, ‘হে 
মারয়্যাম! এসব তুমি কোথা থেকে পেলে?’ সে বলত, ‘তা আল্লাহর 
কাছ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পর্যাপ্ত জীবিকা দান করে 
থাকেন” (সূরা আলে ইমরান ৩৭ আয়াত) 


08 AS ES LG BST SLE BY Ss UG BAGS DG 
ERS 8 535 call BL LL S50 © Bs SA 2 ME EG SF 
(\w 1:20) { © JCA Sk Lo est dl Sk 


“তোমরা যখন তাদের ও তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের 
উপাসনা করে তাদের সংস্পর্শ হতে বিচ্ছিন্ন হলে তখন তোমরা 


গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর; তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য 


তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের 
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কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করবার ব্যবস্থা করবেন। তুমি দেখলে 
করছে এবং অস্তকালে তাদেরকে অতিক্রম করছে বাম পাশ দিয়ে- 
-!" (সূরা কাহাফ ১৬-১৭ আয়াত) 
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১/১৫১১ । আবু মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকর 
(তৎকালীন মসজিদে নববীতে একটি ছাউনিবিশিষ্ট ঘর ছিল। 
সেখানে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
তত্বাবধানে কিছু সাহাবী আশ্রয় গ্রহণ করতেন ও বসবাস 
করতেন । তাঁরা) গরীব মানুষ ছিলেন। একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “যার কাছে দু'জনের আহার আছে 
সে যেন (তাদের মধ্য থেকে) তৃতীয় জনকে সাথে নিয়ে যায়। 
আর যার নিকট চারজনের আহারের অবস্থা আছে, সে যেন পঞ্চম 
অথবা ষষ্ঠ জনকে সাথে নিয়ে যায়৷” আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু 
তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে এলে এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম দশজনকে সাথে নিয়ে গেলেন। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 
আনহু রাসুলুল্লাহর ঘরেই রাতের আহার করেন এবং এশার নামায 
পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এশার নামাযের পর তিনি পুনরায় 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে ফিরে আসেন 
এবং আল্লাহর ইচ্ছামত রাতের কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর 
আপনাকে আটকে রেখেছিল?’ তিনি বললেন, ‘তুমি এখনো 
তাঁদেরকে খাবার দাওনি?’ স্ত্রী বললেন, ‘আপনি না আসা পর্যন্ত 
তাঁরা খেতে রাজি হলেন না। তাঁদের সামনে খাবার দেওয়া 
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হয়েছিল, তাঁরা তা খাননি।’ আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু 
বলেন, (পিতার তিরস্কারের ভয়ে) আমি লুকিয়ে গেলাম ৷ তিনি 
(রাগান্বিত হয়ে) বলে উঠলেন, ‘ওরে মুর্খ!’ অতঃপর নাক কাটা 
ইত্যাদি বলে গালাগালি করলেন এবং (মেহমানদের উদ্দেশ্যে) 
বললেন, ‘আপনারা স্বচ্ছন্দে খান, আল্লাহর কসম! আমি মোটেই 
খাবনা। 


আমরা লুকমা (খাদ্য-গ্রাস) উঠিয়ে নিতেই নীচ থেকে তা অধিক 
পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছিল।' তিনি বলেন, ‘সকলেই পেট ভরে 
খেলেন অথচ পূর্বের চেয়ে বেশি খাবার রয়ে গেল৷’ আবূ বকর 
ফিরাসের বোন! এ কি?’ তিনি বললেন, ‘আমার চোখের প্রশান্তির 
কসম! এ তো পূর্বের চেয়ে তিনগুণ বেশি!’ সুতরাং আবূ বাক্‌ 
রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তা থেকে আহার করলেন এবং বললেন, 
‘আমার (খাব না বলে) সে কসম শয়তানের পক্ষ থেকেই 
হয়েছিল৷’ তারপর তিনি আরও খেলেন এবং অতিরিক্ত খাবার 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে নিয়ে গেলেন। 
ভোর পর্যন্ত সে খাবার তাঁর নিকটেই ছিল। 


এদিকে আমাদের এবং অন্য একটি গোত্রের মাঝে যে চুক্তি 
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ছিল তার সময়সীমা পূর্ণ হয়ে যায়। (এবং তারা মদিনায় আসে ৷) 
অতঃপর আমরা তাদেরকে তাদের বারো জনের নেতৃত্বে ভাগ 
করে দিই। প্রত্যেকের সাথেই কিছু কিছু লোক ছিল। তবে 
প্রত্যেকের সাথে কতজন ছিল তা আল্লাহই বেশি জানেন। তারা 
সকলেই সেই খাদ্য আহার করে। 


অন্য বর্ণনায় আছে, আবূ বকর “খাবেন না’ বলে কসম করলেন, 
তা দেখে তাঁর স্ত্রীও ‘খাবেন না’ বলে কসম করলেন । আর তা দেখে 
মেহমানরাও তিনি সঙ্গে না খেলে ‘খাবেন না’ বলে কসম করলেন! 
আবূ বকর বললেন, ‘এ সব (কসম) শয়তানের পক্ষ থেকে” 
সুতরাং তিনি খাবার আনতে বলে নিজে খেলেন এবং মেহমানরাও 
খেলেন তাঁরা যখনই লুকমা (খাদ্য-গ্রাস) উঠিয়ে খাচ্ছিলেন, তখনই 
নীচ থেকে তা অধিক পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছিল। আবূ বকর 
রাদিয়াল্লাহু আনহু (স্ত্রীকে) বললেন, ‘হে বনু ফিরাসের বোন! এ 
কি?’ স্ত্রী বললেন, ‘আমার চোখের প্রশান্তির কসম! এখন এ তো 
খেতে শুরু করার আগের চেয়ে অধিক বেশি!’ সুতরাং সকলেই 
খেলেন এবং অতিরিক্ত খাবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। আব্দুর রহমান বলেন, ‘তিনি তা হতে 
খেলেন’ 


অন্য এক বর্ণনায় আছে, আবূ বকর আব্দুর রহমানকে 
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বললেন, ‘তোমার মেহমান নাও (তুমি তাদের খাতির কর) আমি 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যাচ্ছি। আমার 
ফিরে আসার আগে আগেই তুমি (খাইয়ে) তাঁদের খাতির সম্পন্ন 
করো। সুতরাং আব্দুর রহমান তাঁর নিকট যে খাবার ছিল, তা 
মেহমানরা বললেন, ‘আমাদের বাড়ি-ওয়ালা কোথায়?’ তিনি 
বললেন, ‘আপনারা খান’ তাঁরা বললেন, ‘আমাদের বাড়ি-ওয়ালা 
না আসা পর্যন্ত আমরা খাব না।' আব্দুর রহমান বললেন, 
‘আপনারা আমাদের তরফ থেকে মেহমান-নেওয়াযী গ্রহণ করুন। 
কারণ তিনি এসে যদি দেখেন যে, আপনারা খাননি, তাহলে 
অবশ্যই আমরা তাঁর নিকট থেকে (বড় ভৎ্সনা) পাব কিন্তু তাঁরা 
(খেতে) অস্বীকার করলেন। 


(আব্দুর রহমান বলেন,) তখন আমি বুঝে নিলাম যে, তিনি 
আমার উপর খাগ্না হবেন। অতঃপর তিনি এলে আমি তাঁর নিকট 
থেকে সরে গেলাম তিনি বললেন, ‘ কি করেছ তোমরা?’ তাঁরা 
তাঁকে ব্যাপারটা খুলে বললেন। অতঃপর তিনি ডাক দিলেন, 
‘আব্দুর রহমান!’ আব্দুর রহমান নিরুত্তর থাকলেন। তিনি আবার 
ডাক দিলেন, ‘আব্দুর রহমান?’ কিন্তু তখনও তিনি নীরব 
থাকলেন । তারপর আবার বললেন, ‘এ বেওকুফ! আমি তোমাকে 


কসম দিচ্ছি, যদি তুমি আমার ডাক শুনতে পাচ্ছ, তাহলে এসে 
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যাও ।’ 


(আব্দুর রহমান বলেন,) তখন আমি (বাধ্য হয়ে) বের হয়ে 
এলাম ৷ বললাম, ‘আপনি আপনার মেহমানদেরকে জিজ্ঞাসা করে 
দেখুন, (আমি তাঁদেরকে খেতে দিয়েছিলাম কি না?)’ তাঁরা 
বললেন, ‘ও সত্যই বলেছে। ও আমাদের কাছে খাবার নিয়ে 
এসেছিল। (আমরাই আপনার অপেক্ষায় খাইনি।)' আবু বকর 
আছ । কিন্তু আল্লাহর কসম! আজ রাতে আমি আহার করব না॥' 
তাঁরা বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আপনি না খাওয়া পর্যন্ত আমরাও 
খাব না’ তিনি বললেন, ‘ধিক্কার তোমাদের প্রতি! তোমাদের কি 
হয়েছে যে, আমাদের পক্ষ থেকে মেহমান-নেওয়াধী গ্রহণ করবে 
না?’ (অতঃপর আব্দুর রহমানের উদ্দেশ্য বললেন,) ‘নিয়ে এস 
তোমার খাবার’ তিনি খাবার নিয়ে এলে আবূ বকর তাতে হাত 
রেখে বললেন, ‘বিস্মল্লাহ। প্রথম (রাগের অবস্থায় কসম) ছিল 
শয়তানের পক্ষ থেকে৷’ সুতরাং তিনি খেলেন এবং মেহমানরাও 
আহার করলেন । (বুখারী ও মুসলিম/'*২ 


dl bo I125 IG :06 ac S20 RI a 583 Nols 


‘১২ সহীহুল বুখারী ৬০২, ৩৫৮১, ৬১৪০, ৬১৪১, মুসলিম ২০৫৭, আবূ দাউদ 


৩২৭০, আহমাদ ১৭০৪ 
487 


2 
5 


EAE SES SB SHE L6 ANN Sp ALG US SE i 
EE ENS Sad ob Sy 
z 524 ঠা etre KEES nl J 


২/১৫১২ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের 
পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে অনেক 'মুহাদ্দাস’ লোক ছিল। যদি আমার 
উম্মতের মধ্যে কেউ মুহাদ্দাস’ থাকে, তাহলে সে হল উমার ৷” 
(বুখারী) "* 


ইমাম মুসলিমও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা 
করেছেন। উক্ত দুই গ্রন্থের বর্ণনায় আছে, ইবনে অহাব বলেন, 
“মুহাদ্দাস’ হলেন তাঁরা, যাঁদের মনে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ইলহাম 
(ভালো-মন্দের জ্ঞান প্রক্ষেপ) করা হয়। 
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৩/১৫১৩ । আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
কুফাবাসীরা উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে 
সায়াদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করে বলল, ‘সে ভালভাবে নামায পড়তে জানে না 
কাজেই তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং (যখন তিনি উমার 
রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে হাযির হলেন, তখন) তিনি তাঁকে 
বললেন, ‘হে ইসহাকের পিতা! ওরা বলছে যে, তুমি উত্তম-ভাবে 
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নামায আদায় কর না’ জবাবে তিনি বললেন, ‘যাই হোক, আল্লাহর 
কসম! আমি তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
নামাযের মত নামায পড়াই, তা থেকে (একটুও) কম করি না। 
যোহর ও আসরের দুই নামাযের প্রথম দু’ রাকআতে দীর্ঘক্ষণ 
কিয়াম করি এবং দ্বিতীয় দু-রাকআতকে সংক্ষিপ্ত করি৷’ উমার 
রাদিয়াল্লাহু আনহু (এ কথা শুনে বললেন,) ‘ইসহাকের পিতা! 
তোমার সম্পর্কে এঁ ধারণাই ছিল।' পরে তিনি তাঁর সঙ্গে একজন 
বা কয়েকজন লোক কৃফা নগরীতে প্রেরণ করলেন। যাতে করে 
কুফা নগরীর প্রতিটি মসজিদে গিয়ে সায়াদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ 
করতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক মসজিদেই তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা 
করতে লাগল এবং সকলেই তাঁর প্রশংসা করল। শেষ পর্যন্ত যখন 
তারা বনু আব্সার মসজিদে উপনীত হল। তখন সেখানে আবূ 
সা'দাহ উসামাহ ইবনে ক্কাতাদাহ নামক এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে 
বলতে লাগল, ‘যখন আপনারা আমাদেরকে জিজ্ঞাসাই করলেন, 
তখন (প্রকাশ করে দিচ্ছি শুনুন,) সায়াদ সেনা বাহিনীর সঙ্গে 
(জিহাদে) যান না, নায্যভাবে (কোন জিনিস) বণ্টন করেন না এবং 
ইনসাফের সাথে বিচার করেন না!’ সায়াদ তখন (জবাবে) বলে 
উঠলেন, ‘আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তিনটি বনদ্দুযা করব: হে 
আল্লাহ! যদি তোমার বান্দা মিথ্যাবাদী হয়, রিয়া (লোক প্রদর্শন 
হেতু) ও খ্যাতির জন্য এভাবে দণ্ডায়মান হয়ে থাকে, তাহলে তুমি 
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ওর আয়ু দীর্ঘ করে দাও এবং ওর দরিদ্রতা বাড়িয়ে দাও এবং 
ওকে ফিতনার কবলে ফেল’ (বাস্তবিক তার অবস্থা এরূপই 
হয়েছিল৷) সুতরাং যখন তাকে (কুশল) জিজ্ঞাসা করা হত, তখন 
উত্তরে বলত, ‘অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং ফিতনায় পতিত 
হয়েছি; সা’দের বদ্দুখা আমাকে লেগে গেছে 


জাবের ইবনে সামুরাহ থেকে বর্ণনাকারী আব্দুল মালেক ইবন 
উমাইর বলেন, ‘আমি পরে তাকে দেখেছি যে, সে অত্যন্ত বার্ধক্যের 
কারণে তার চোখের জ্রগুলি চোখের উপরে লটকে পড়েছে আর 
রাস্তায় রাস্তায় দাসীদেরকে উত্যক্ত করত ও আঙ্গুল বা চোখ দ্বারা 
তাদেরকে ইশারা করত ৷’ (বৃখারী ও মুসলিম্‌)'** 
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‘১ সহীহুল বুখারী ৭৫৫, ৭৫৮, ৭৭০, ৩৭২৮, ৫৪১২, ৬৪৫৩, মুসলিম ৪৫৩, 
২৯৬৬, তিরমিযী ২৩৬৫, নাসায়ী ১০০২, ১০০৩, আবূ দাউদ ৮০৩, ইবনু 


মাজাহ ১৩১, আহমাদ ১৫১৩, ১৫৫১, ১৫৬০ 
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8৪/১৫১৪। উরওয়াহ ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
আননহু-এর বিরুদ্ধে আরওয়া বিনতে আওস নামক এক মহিলা 
মারওয়ান ইবনে হাকামের দরবারে মোকাদ্দামা পেশ করল; সে 
দাবি জানাল যে, ‘সাঈদ আমার কিছু জমি আত্মসাৎ করেছেন" 
সাঈদ বললেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
কাছে (এ বিষয়ে ধমক) শোনার পরও কি আমি তার কিছু জমি 
দাবিয়ে নিতে পারি?’ মারওয়ান বললেন, ‘আপনি রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কি (ধমক) শুনেছেন?’ 
তিনি বললেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
বলতে শুনেছি যে, “যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো এক বিঘত জমি 
দাবিয়ে নেবে, (কিয়ামতের দিনে) সাত তবক জমিন তার গলায় 
লটকে দেওয়া হবে।” এ কথা শুনে মারওয়ান বললেন, ‘এরপর 
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আমি আপনার কাছে কোন প্রমাণ তলব করব না৷’ সুতরাং সাঈদ 
(বাদী পক্ষীয়) মহিলার প্রতি বদ্দুমা করে বললেন, ‘হে আল্লাহ! এ 
মহিলা যদি মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে ওর চক্ষু অন্ধ করে দাও এবং 
ওকে ওর জমিতেই মৃত্যু দাও '' 


বর্ণনাকারী বলেন, ‘মহিলাটির মৃত্যুর পূর্বে দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে 
গিয়েছিল এবং একবার সে নিজ জমিতে চলছিল। হঠাৎ একটি 
গর্তে পড়ে মারা গেল’ (বৃখারী ও মুসলিম) €** 


মুহাম্মদ ইবন যায়দ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উমার কর্তৃক 
মুসলিমের অনুরূপ এক বর্ণনায় আছে, তিনি তাকে দেখেছেন, সে 
অন্ধ অবস্থায় দেওয়াল হাতড়ে বেড়াত । বলত, ‘আমাকে সাঈদের 
বদ্দুআা লেগে গেছে’ আর সে যে জায়গার ব্যাপারে সাঈদের 
বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশ করেছিল, সেই জায়গার এক কুঁয়াতে পড়ে 
গিয়ে সেটাই তার কবর হয়ে গেছে! 


I BLES UI ULE DGS AE cp 2 LE Nolo/e 
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** সহীহুল বুখারী ৩১৯৮, মুসলিম ১৬১০, তিরমিযী ১৪১৮, আহমাদ ১৬৩১, 


১৬৩৬, ১৬৫২, দারেমী ২৬০৬ 
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৫/১৫১৫ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, উহ্দের যুদ্ধ যখন সংঘটিত হয়। রাতে আমাকে আমার 
পিতা ডেকে বললেন, ‘আমার মনে হয় যে, নবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহচরবৃন্দের মধ্যে যারা সর্বপ্রথম শহীদ 
হবেন, আমিও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। আর আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর, তোমাকে ছাড়া ধরা-পৃষ্ঠে প্রিয়তম 
আর কাউকে ছেড়ে যাচ্ছি না। আমার উপর খণ আছে, তা 
পরিশোধ করে দেবে। তোমার বোনদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে” 
সুতরাং যখন আমরা ভোরে উঠলাম, তখন দেখলাম যে, সর্বপ্রথম 
উনিই শাহাদত বরণ করেছেন। আমি তাঁর সাথে আর এক 
ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করলাম । তারপর অন্যজনকে তাঁর সঙ্গে একই 
কবরে দাফন করাতে আমার মনে শান্তি হল না। সুতরাং ছয়মাস 
পর আমি তাঁকে কবর হতে বের করলাম (দেখা গেল) তার কান 
ব্যতীত (তার দেহ) সেদিনকার মত অবিকল ছিল, যেদিন তাকে 
কবরে রাখা হয়েছিল । অতঃপর আমি তাকে একটি আলাদা কবরে 
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দাফন করলাম ৷ (রখারী) *** 
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৬/১৫১৬ । আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীর মধ্য থেকে দু'জন 
তাঁদের আগে আগে প্রদীপের ন্যায় কোন আলো বিদ্যমান ছিল। 
পরে যখন তাঁরা একে অপর থেকে আলাদা হয়ে গেলেন, তখনও 
প্রত্যেকের সঙ্গে আলো ছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ 
গৃহে পৌঁছে গেলেন (এটিকে বৃখারী কয়েকটি সুত্রে বণর্না করেছেন। কোন 


কোন বণগায়, এ দৃই সাহাবীর নাম ছিল, উসাইদ ইবনে হযাইর ও আববাদ 
ইবনে বিহা । রাদিয়াল্লাহু আনহমা।) *** 


*১* সহীহুল বুখারী ১৩৪৩, ১৩৪৫, ১৩৪৬, ১৩৪৮, ১৩৫১, ১৩৫২, ১৩৫৩, 
তিরমিযী ১০৩৬, নাসায়ী ১৯৫৫, ২০২১, আবূ দাউদ ৩১৩৮, ইবনু মাজাহ 
১৫১৪, আহমাদ ১৩৭৭৭ 


‘১৭ সহীহুল বুখারী ৪৬৫, ৩৬৩৯, ৩৮০৫, আহমাদ ১১৯৯৬, ১২৫৬৮, ১৩৪৫৮ 
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৭/১৫১৭ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মুশরিকদের 
সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য) আসেম ইবনে সাবেত 
আনসারীর নেতৃত্বে একটি গুপ্তচরের দল কোথাও পাঠালেন । যেতে 
যেতে তাঁরা উসফান ও মক্কার মধ্যবতী হাদৃআহ নামক স্থানে 
পৌঁছলে হুযায়ল গোত্রের একটি শাখা বানী লিহইয়ানের নিকট 
তাঁদের আগমনের কথা জানিয়ে দেওয়া হল। এ সংবাদ পাওয়ার 
পর তারা প্রায় একশজন তীরন্দাজ সমভিব্যাহারে তাঁদের প্রতি 
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ধাওয়া করল। দলটি তাদের (মুসলিম গোয়েন্দা দলের) পদচিহ্ন 
অনুসরণ করতে লাগল। আসেম ও তাঁর সাথীগণ বুঝতে পেরে 
একটি (উচু) জায়গায় (পাহাড়ে) আশ্রয় নিলেন। এবার শত্রুদল 
তাঁদেরকে ঘিরে ফেলল এবং বলল, ‘নেমে এসে আত্মসমর্পণ কর, 
তোমাদের জন্য (নিরাপত্তার) প্রতিশ্রুতি রইল; তোমাদের কাউকে 
আমরা হত্যা করব না।” আসেম ইবন সাবেত বললেন, ‘আমি 
কোন কাফেরের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে এখান থেকে অবতরণ 
করব না। হে আল্লাহ! আমাদের এ সংবাদ তোমার নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছিয়ে দাও।’ অতঃপর তারা 
মুসলিম গোয়েন্দা-দলের প্রতি তীর বর্ষণ করতে শুরু করল । তারা 
আসেমকে শহীদ করে দিল। আর তাঁদের মধ্যে তিনজন তাদের 
প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নেমে এলে। তাঁরা হলেন, খুবাইব, যায়দ ইবন 
দাসিনাহ ও অন্য একজন (আব্দুল্লাহ ইবন ত্বারিক)। অতঃপর তারা 
তার দ্বারা তাঁদেরকে বেঁধে ফেলল এ দেখে তাঁদের সাথে তৃতীয় 
সাহাবী (আব্দুল্লাহ) বললেন, ‘এটা প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা আল্লাহর 
কসম! আমি তোমাদের সাথে যাব না। এ শহীদগণই আমার 
আদর্শ’ কিন্তু তারা তাঁকে তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বহু 
টানা-হেচড়া করল এবং বহু চেষ্টা করল কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে 
যেতে অস্বীকার করলেন । অবশেষে কাফেরগণ তাঁকে শহীদ করে 
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দিল এবং খুবাইব ও যায়দ ইবন দাসিনাকে বদর যুদ্ধের পরে 
মক্কার বাজারে গিয়ে বিক্রি করে দিল। বনী হারেস ইবন আমের 
ইবন নাওফাল ইবন আনব্দে মানাফ গোত্রের লোকেরা খুবাইবকে 
ক্রয় করে নিলো। আর খুবাইব বদর যুদ্ধের দিন হারেসকে হত্যা 
করেছিলেন তাই তিনি তাদের নিকট বেশ কিছুদিন বন্দী অবস্থায় 
কাটালেন । অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে একমত 
হল। একদা তিনি নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করার জন্য 
হারেসের কোন এক কন্যার নিকট থেকে একখানা ক্ষুর চাইলেন। 
সে তাঁকে তা দিল। সে অন্যমনস্ক থাকলে তার একটি শিশু বাচ্চা 
(খেলতে খেলতে) তাঁর নিকট চলে গেল । অতঃপর সে খুবাইবকে 
দেখল যে, তিনি বাচ্চাটাকে নিজের উরুর উপর বসিয়ে রেখেছেন 
এবং ক্ষুরটি তাঁর হাতে রয়েছে। এতে সে ভীষণভাবে ঘাবড়ে 
গেল খুবাইব তা বুঝতে পেরে বললেন, ‘একে হত্যা করে ফেলব 
ভেবে তুমি কি ভয় পাচ্ছ? আমি তা করব না 


(পরবর্তী কালে মুসলিম হওয়ার পর) হারেসের উক্ত কন্যা 
বর্ণনা করেন যে, ‘আল্লাহর কসম! আমি খুবাইব অপেক্ষা উত্তম 
বন্দী আর কখনও দেখিনি । আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে একদিন 
আঙ্গুরের থোকা থেকে আঙ্গুর খেতে দেখেছি। অথচ তখন মক্কায় 
কোন ফলই ছিল না। অধিকন্তু তিনি তখন লোহার শিকলে আবদ্ধ 


ছিলেন। এ আঙ্গুর তাঁর জন্য আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত রিষক 
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ছাড়া আর কিছুই নয়" 


অতঃপর তাঁকে হত্যা করার জন্য যখন হারামের বাইরে নিয়ে 
গেল, তখন তিনি তাদেরকে বললেন, ‘আমাকে দু’ রাকআত নামায 
আদায় করার সুযোগ দাও’ সুতরাং তারা তাঁকে ছেড়ে দিল এবং 
তিনি দু’ রাকআত নামায আদায় করলেন। (নামায শেষে তিনি 
তাদেরকে) বললেন, ‘আমি মৃত্যুর ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছি, তোমরা 
যদি এ কথা মনে না করতে, তাহলে আমি (নামাযকে) আরও 
দীর্ঘায়িত করতাম” অতঃপর তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ! তাদেরকে 
এক এক করে গুণে রাখ, তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে ধ্বংস কর এবং 
তাদের মধ্যে কাউকেও বাকী রেখো না। 


তারপর তিনি আবৃত্তি করলেন, 


‘যেহেতু আমি মুসলিম হিসাবে মৃত্যুবরণ করছি তাই আমার কোন 
পরোয়া নেই 


আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন পার্শে আমি লুটিয়ে পড়ি । 
আমি যেহেতু আল্লাহর পথেই মৃত্যুবরণ করছি, 


করতে পারেন 
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খুবাইবই প্রথম ছিলেন, যিনি প্রত্যেক সেই মুসলিমের জন্য 
(হত হওয়ার পূর্বে দুই রাকআত) নামায সুন্নত করে যান, যাকে 
বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয় । 


এদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবিবর্গকে 
হ্‌য়। 


খুন হওয়া শুনে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর মৃতদেহ 
থেকে পরিচিত কোন অংশ নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠিয়ে দিল। 
আর তিনি বদর যুদ্ধের দিন তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা 
করেছিলেন তখন আল্লাহ মেঘের মত এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠিয়ে 
দিলেন; যা তাদের প্রেরিত লোকদের হাত থেকে আসেমের 
লাশকে রক্ষা করল। সুতরাং তারা তাঁর দেহ থেকে কোন অংশ 
কেটে নিতে সক্ষম হল না । (বুখারী 


এ পরিচ্ছেদে আরও অন্যান্য বহু সহীহ হাদিস রয়েছে, যার 
কিছু এই কিতাবের যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন সেই 


‘* সহীহুল বুখারী ৩০৪৫, ৩৯৮৯, ৩৮০৮৬, ৭৪০২, আবু দাউদ ২৬৬০, 


আহমাদ ৭৮৬৯, ৮০৩৫ 
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কিশোরের হাদিস, যে একজন পাদ্রী ও জাদুকরের কাছে যাতায়াত 
করত, জুরাইজের হাদিস, গুহার মুখে পাথর চাপা পড়া তিন গুহা- 
বন্দীর হাদিস, সেই সৎলোকের হাদিস, যিনি মেঘ থেকে আওয়াজ 
শুনতে পেয়েছিলেন, ‘অমুকের বাগানে পানি বর্ষণ কর’ ইত্যাদি । 
এ পরিচ্ছেদের দলীল প্রচুর ও প্রসিদ্ধ, আর আল্লাহই 
তওফীকদাতা। 


dl 52) TL Las UAE EE 4 G25 FL pl Ey NOAA 
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৮/১৫১৮ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, “যখনই কোন বিষয়ে আমি উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে 
বলতে শুনতাম, ‘আমার মনে হয়, এটা এই হবে’ তখনই 
(দেখতাম) বাস্তবে তাই হত; যা তিনি ধারণা করতেন!” (বৃখার/'* 


‘১১ সহীহুল বুখারী ৩৮৬৪, ৩৮৬৫, ৩৮৬৬ 
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অধ্যায় (১৭): নিষিদ্ধ বিষয়াবলী 
sl bis 23 Ll 4 SU rot 
পরিচ্ছেদ - ২৫৪: গীবত (পরনিন্দা) নিষিদ্ধ এবং বাক্‌ 
সংযমের 
নির্দেশ ও গুরুত্ব 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 


ABET ES ssl A Jk ies LAS LS YG 
(clad) (© 225 SF BY SB; 
অর্থাৎ তোমরা একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) করো 
না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ 
করতে চাইবে? বস্তুতঃ তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই কর। তোমরা 
আল্লাহকে ভয় কর আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু । (সুরা 
হতুরাত ১২ আয়াত) 
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তিনি বলেছেন, 


EE SE IH FAG Ll EATS les A AILEY 
(MANO NLS 
অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান 
দ্বারা পরিচালিত হইয়ো না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের 


প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। (সূরা বনী ইসরাইল ৩৬ 
আয়াত) 


তনি আরও বলেছেন, {OLE LI SIN IH oo BLL 


(0A :5) 


অর্থাৎ মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে (তা লিপিবদ্ধ করার 
জন্য) তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। (সুরা কাফ ১৮ আয়াত) 


জেনে রাখুন যে, যে কথায় উপকার আছে বলে স্পষ্ট হয়, সে 
কথা ছাড়া অন্য সব (অসঙ্গত) কথা হতে নিজ জিহ্বাকে সংযত 
রাখা প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত মুসলিম ব্যক্তির উচিত৷ যেখানে কথা বলা 
ও চুপ থাকা দুটোই সমান, সেখানে চুপ থাকাটাই সুন্নত । কেননা, 
বৈধ কথাবার্তাও অনেক সময় হারাম অথবা মাকরূহ পর্যায়ে 
পৌঁছে দেয়। অধিকাংশ এরূপই ঘটে থাকে । আর (বিপদ ও পাপ 
থেকে) নিরাপত্তার সমতুল্য কোন বস্তু নেই । 
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১/১৫১৯ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও 
শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে; নচেৎ 
চুপ থাকে৷” (বুখারী ও মনসলিষ) “২9 


এ হাদিসে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, উপকারী কথা ছাড়া কোন 
কথা বলা উচিত নয়। অর্থাৎ সেই কথা যার উপকারিতা স্পষ্ট । 
পক্ষান্তরে যে কথার উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, সে কথা বলা 
উচিত নয়। 


A Iy5 GS IE ce dl pos Sk Bf S65 vers 
SE Si 0345 SUD Se SLL BL Gn St Jif sinh 


২/১৫২০ ৷ আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
জিজ্ঞাসা করলাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! সর্বোত্তম মুসলিম কে?’ 


‘২০ সহীহুল বুখারী ৬০১৮, ৩৩৩১, ৫১৮৬, ৬১৩৬, ৬১৩৮, ৬৪৭৫, মুসলিম 
8৪৭, ১৪৬৮, তিরমিযী ১১৮৮, আহমাদ ৭৫৭১, ৯২৪০, ৯৩১২, ৯৫০৩, 


১০০৭১, ১০৪৭৫, দারেমী ২২২২ 
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তিনি বললেন, “যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমরা নিরাপদ 
থাকে ৷” (মনসলিম/'** 


Br SE te 


ALD bbl 42) G5 0 at GE UD LS 2: “HS 
oe 


৩/১৫২১। সাহাল ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “যে ব্যক্তি দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী (অঙ্গ জিভ) এবং দুই 
পায়ের মধ্যবতী (অঙ্গ গুপ্তা-ঙ) সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেবে, আমি তার 
জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব” (রৃখার) “* 


alc dhl be 2 fs Sf ac hl ES) 2572 a 59 Net 
ৰথ SAE 


18 dG 2 Gd Gb EIN HEED Ll Sb dE ys 
SE Se AIG SAS Ls 


8/১৫২২ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, 
“মানুষ চিন্তা-ভাবনা না করে এমন কথাবার্তা বলে ফেলে, যার 


‘২১ সহীহুল বুখারী ১১, মুসলিম ৪২, তিরমিযী ২৫০৪, ২৬২৮, নাসায়ী ৪৯৯৯ 


‘২২ সহীহুল বুখারী ৬৪৭৪, ৬৮০৭, তিরমিযী ২৪০৮, আহমাদ ২২৩১৬ 
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দ্বারা তার পদস্বথলন ঘ’টে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্ব থেকে বেশি 

দূরত্ব দোযখে গিয়ে পতিত হয়।” (বুখারী, মুসলিম)" 

AEE Lal 6p db dy le dl Yo CE AE; Norrfo 

5 a L550 GU GG Sus do spe be HE 
GS IS dh ssc be HE BG xl 


sl ol) ee 


৫/১৫২৩ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “বান্দা আল্লাহ তা'আলার 
সন্তোষজনক এমন কথা অন্যমনস্ক হয়ে বলে ফেলে, যার ফলে 
আল্লাহ তার মর্যাদা উন্নীত করে দেন। আবার কখনো বান্দা 
অন্যমনস্ক হয়ে আল্লাহর অসন্তোষজনক এমন কথা বলে ফেলে, 
যার ফলে সে জাহান্নামে গিয়ে পতিত হয়।” (বুখারী) ‘** 


wie dhl go, GIN SE cp JU SEEN Ae Bf SE Nort/1 


‘২* সহীহুল বুখারী ৬৪৭৭, ৬৪৭৮, মুসলিম ২৯৮৮, তিরমিযী ২৩১৪, আহমাদ 
৭১৭৪, ৭৮৯৮, ৮২০৬, ৮৪৪৪, ৮৭০৩, ৮৯৬৭, ১০৫১৪, মুওয়াত্তা মালিক 
১৮৯৪ 

* সহীহুল বুখারী ৬৪৭৭, ৬৪৭৮, মুসলিম ২৯৮৮, তিরমিযী ২৩১৪, আহমাদ 
৭১৭৪, ৭৮৯৮, ৮২০৬, ৮৪৪৪, ৮৭০৩, ৮৯৬৭, ১০৫১৪, মুওয়াত্তা মালিক 


১৮৯৪ 
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ol 


lb) 2 HEL EEG J231 8p :05 os de dil po Md S| 
2 ILI EI LEES SAT LS BLS SE GJS dhl 
LESS SEG dl bss be HEL LSE 3 YY SS 


Bn 3 db lp A 05 dS Gd AAG SS 


লৈ ৬৮> ৩২>) Ul, Sil 


৬/১৫২৪ ৷ আবূ আব্দুর রহমান বিলাল ইবনে হারেস মুযানী 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মানুষ আল্লাহ তা‘আলার সন্তোষমূলক এমন 
কথা বলে, আর সে কল্পনাও করে না যে, তা কোথায় গিয়ে 
সন্তুষ্টি লিখে দেন। পক্ষান্তরে মানুষ আল্লাহ তাআলার 
অসন্তোষমূলক এমন কথা বলে, আর সে কল্পনাও করেনা যে, তা 
পর্যন্ত তার জন্য অসন্তুষ্টি লিখে দেন।” (স্নৃঘভা মালেক, তিরমিযী, 
হাসান সহীহ) “** 


Bl TG GL 06 ac dil so) MAE op GULL SEG Noro/v 
El L225 Gl EE ES 2 S55 00 a wait Lh 335 


Sil ols) MENS) J Al 2 us 556 by ds ৰু lz যু 


** তিরমিযী ২৩১৯, ৩৯৬৯, আহমাদ ১৫৪২৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৪৮ 
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চো & ক 32-> শৰ, 


৭/১৫২৫ সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, ‘হে আল্লাহর 
রসূল! আমাকে এমন কথা বাতলে দিন, যা মজবুত-ভাবে ধরে 
রাখব’ তিনি বললেন, “তুমি বল, আমার রব আল্লাহ, অতঃপর 
তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক।” আমি পুনরায় নিবেদন করলাম, ‘হে 
আল্লাহর রসূল! আমার জন্য আপনি কোন জিনিসকে সব চাইতে 
বেশি ভয় করেন?’ তিনি স্বীয় জিহ্বাকে (স্বহস্তে) ধারণ-পূর্বক 
বললেন, “এটাকে ৷” (তিরমিযী হাসান সহীহ) “* 


dhl bo Bl I IE JE aio dl 2) FE BIE VOOWA 

B78 RUNES IF dl $3 HS ENVIS Yh : as <e 

sly - GN LID hl Ss EN I SG LD ES YS dl 
Sel 


৮/১৫২৬ ৷ আবদুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
আল্লাহর যিকির ভিন্ন অধিক কথা বলো না। কেননা আল্লাহ 


‘** মুসলিম ৩৮, তিরমিযী ২৪১০, ইবনু মাজাহ ৩৯৭২, আহমাদ ১৪৯৯০, 
১৮৯৩৮, দারেমী ২৭১০ 
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তা'আলার যিকির শূন্য অধিক কথা বার্তা অন্তরকে শক্ত করে 
ফেলে আর শক্ত অন্তরের লোক আল্লাহ থেকে সবচাইতে দূরে । 
(তিরমিষি)“** 


dl bo Al L535 IE dE ae dhl 2) 5 Bl SEG Nora 
53 402) GG TG tnt G5 Ge TE DUNG bo: ds le 
ue Sagi By adn Ahly «Ml 


৯/১৫২৭ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
ব্যক্তিকে আল্লাহ তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত অঙ্গ (জিহ্বা) ও 
দু’পায়ের মাঝখানের অঙ্গ (লজ্জা-স্থান)এর ক্ষতি থেকে মুক্ত 
রাখবেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে” (তিরমিযী হাসান) “** 


‘২৭ আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনি এরূপই বলেছেন। অথচ এর সনদে 
ইবরাহীম ইবনু আব্দিল্লাহ্‌ ইবনে হাতেব রয়েছেন তিনি মাজহুল হাল। তাকে 
ইবনু হিববান তার নীতি অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন আর শাইখ 
আহমাদ শাকের এর দ্বারা অভ্যাসগতভাবে বিভ্রান্ত হয়ে হাদীসটিকে সহীহ্‌ 
আখ্যা দিয়েছেন । আর হাদীসটিকে ইমাম মালেক ঈসা (আ) হতে পৌঁছেছে 
এ কথা বলে বর্ণনা করেছেন। সে ব্যাপারে আমি “য'ঈফা” গ্রন্থে (নং ৯২০) 
বিস্তারিত আলোচনা করেছি। 


‘* তিরমিযী ২৪০৯ 
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(Sd D> Ul, Sil ols) 


১০/১৫২৮ উক্কবাহ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
কিসে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব?’ তিনি বললেন, “তুমি নিজ রসনাকে 
নিয়ন্ত্রণে রাখ। তোমার ঘর তোমার জন্য প্রশস্ত হোক । (অর্থাৎ 
অবসর সময়ে নিজ গৃহে অবস্থান কর।) আর নিজ পাপের জন্য 
ক্রন্দন কর” (তিরমিযী হাসান) €** 


dl bo Al 6 ce Dl SS Syl He Bf SEG Nora/NN 

NE E41 by 6 Ls le 

EG 9 CAEN ELLEN OB GY 4 SB ES DUBS 
sly 230 


১১/১৫২৯ ৷ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আদম সন্তান যখন 
সকালে উপনীত হয়, তখন তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিভকে অত্যন্ত 
বিনীতভাবে নিবেদন করে যে, ‘তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে 


‘৯ তিরমিযী ২৪০৬ 
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ভয় কর। কারণ, আমাদের ব্যাপারসমূহ তোমার সাথেই সম্পৃক্ত 
যদি তুমি সোজা সরল থাক, তাহলে আমরাও সোজা-সরল থাকব । 
আর যদি তুমি বক্রতা অবলম্বন কর, তাহলে আমরাও বেঁকে 
বসব” (তিরমিযী) * 


Sl all 145 G23 5 ate dl oo, IEA BEG Moved 

BG ob LE EIU I, 00 ¢ 0 Se Boks El sls JG 

is Ls BET his SE JS Hh GE 5 
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** তিরমিযী ২৪০৭, আহমাদ ১১৪৯৮ 
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১২/১৫৩০ ৷ মু'আয রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! 
আমাকে এমন আমল বাতলে দেন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে 
যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে’ তিনি বললেন, “তুমি 
বিরাট (কঠিন) কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে। তবে এটা তার পক্ষে 
সহজ হবে, যার পক্ষে মহান আল্লাহ সহজ করে দেবেন । (আর তা 
হচ্ছে এই যে,) তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার কোন 
অংশী স্থাপন করবে না। নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দেবে, 
মাহে রমযানের রোযা পালন করবে এবং কাবা গৃহের হজ্জ পালন 
করবে।” পুনরায় তিনি বললেন, “তোমাকে কল্যাণের দ্বারসমূহ 
বাতলে দেব না কি? রোযা ঢাল স্বরূপ, সদকা গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে; 
যেমন পানি আগুনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আর মধ্য রাত্রিতে 
মানুষের নামায।” অতঃপর তিনি এই আয়াত দু’টি পড়লেন- যার 
অর্থ, “তারা শধ্যা ত্যাগ করে, আশায় বুক বেধে এবং আশংকায় 
ভীতি-বিহ্বল হয়ে তাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে এবং আমি 
তাদেরকে যে সব জীবিকা দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে 
থাকে। তাদের সংৎকর্মের পুরস্কার স্বরূপ তাদের জন্য নয়ন- 
প্রীতিকর যা কিছু লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, কেউ তা অবগত নয়” 
(সুরা সেজদা ১৬-১৭ আয়াত) তারপর বললেন, “আমি তোমাকে সব 
বিষয়ের (দ্বীনের) মস্তক, তার খুঁটি, তার উচ্চতম চূড়া বাতলে দেব 
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না কি?” আমি বললাম, ‘অবশ্যই বাতলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!’ 
নামায এবং তার উচ্চতম চূড়া হচ্ছে জিহাদ ৷” পুনরায় তিনি প্রশ্ন 
করলেন, “আমি তোমাকে সে সবের মূল সম্বন্ধে বলে দেব না 
কি?” আমি বললাম, ‘অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!’ 
তখন তিনি নিজ জিভটিকে ধরে বললেন, “তোমার মধ্যে এটিকে 
ংযত রাখ” মু'আয বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমরা যে 
কথা বলি তাতেও কি আমাদেরকে হিসাব দিতে হবে?’ তিনি 
বললেন, “তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক হে মুআয! 
মানুষকে তাদের নিজেদের জিভ-ঘটিত পাপ ছাড়া অন্য কিছু কি 
তাদের মুখ থুবড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে?” (তিরমিয্‌; হাসান 
সহীহ” 
GG hed fas Sos dl G2 Rh df 585 Nore 
En = CV 3285 db AE Re AIG oo asl) 
SO LEE EB 5 G43 SE Sp Ge dG ISK 
es tl EE LE IE Ua LES 


১৩/১৫৩১ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
একদা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 


‘১ তিরমিযী ২৬১৬, মা ৩৯৭৩, আহমাদ ২১৫১১, ২১৫৪২, ২১৫৬৩, ২১৬১৭ 
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ও তাঁর রসূল অধিক জানেন’ তিনি বললেন, “তোমার ভাই যা 
অপছন্দ করে, তাই তার পশ্চাতে আলোচনা করা৷” বলা হল, 
‘আমি যা বলি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহলে 
আপনার রায় কি? (সেটাও কি গীবত হবে?)’ তিনি বললেন, 
“তুমি যা (সমালোচনা করে) বললে, তা যদি তার মধ্যে থাকে, 
তাহলেই তার গীবত করলে। আর তুমি যা (সমালোচনা করে) 
বললে, তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তাকে অপবাদ 
দিলে” (বল্সলিষ) “২ 


ade dl bo DMT Siac dhl 5 =; 4 583 Norchit 
502 Sp EN ES SB Be PAG SES SIE 
St BS ey LS EBs pb ilps 


১৪/১৫৩২ আবূ বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায়ী হজ্জে মিনায় 
এবং তোমাদের সম্থম তোমাদের (আপসের মধ্যে) এ রকমই 


“*২ মুসলিম ২৫৮৯, তিরমিযী ১৯৩৪, আবূ দাউদ ৪৮৭৪, আহমাদ ৭১০৬, 


৮৭৫৯, ২৭৪৭৩, ৯৫৮৬, দারেমী ২৭১৪ 
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হারাম, যেমন তোমাদের এ দিনের সম্মান তোমাদের এ মাসে 
এবং তোমাদের এ শহরে রয়েছে। শোন! আমি কি পৌঁছে 
দিলাম?” (বৃখারী-বনদলম) *** 

ade dl be EE EEG ie hl 25 HE 565 \orr/e 
id EON LS TENOR SL DUE 
৬) FEST LIE disis) Pl Ee EES Fog OE ঞ্। 
3s 2 oe 385 5S 35 Gd ESS Ll i 


K লৈ চত ৩২> JG, Sie Ul 


১৫/১৫৩৩ ৷ আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, একদা আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
বললাম, ‘আপনার জন্য সাফিয়ার এই এই হওয়া যথেষ্ট ৷” (কোন 
কোন বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সাফিয়া বেঁটে ) এ কথা 
শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বললেন, 
“তুমি এমন কথা বললে, যদি তা সমুদ্রের পানিতে মিশানো হয়, 
তাহলে তার স্বাদ পরিবর্তন করে দেবে!” 


‘** সহীহুল বুখারী ৬৭, ১০৫, ১৪৪১, ৩১৯৭, ৪৪০৬, ৪৬৬২, ৫৫৫০, ৭০৭৮, 
৭88৭, মুসলিম ১৬৭৯, ইবনু মাজাহ ২৩৩, আহমাদ ১৯৮৭৩, ১৯৮৯৪, 


১৯৯৩৬, ১৯৯৮৫, দারেমী ১৯১৬ 
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আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদা তাঁর নিকট একটি 
লোকের পরিহাসমূলক ভঙ্গি নকল করলাম তিনি বললেন, “কোন 
ব্যক্তির পরিহাসমূলক ভঙ্গি নকল করি আর তার বিনিময়ে এত 
এত পরিমাণ ধনপ্রাপ্তি হই, এটা আমি আদোৌ পছন্দ করি না।” 
(আবু দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ) €*£ 


45% এর ভাবার্থ হল, তার সাংঘাতিক দুর্গন্ধ ও নিকৃষ্টতার 
কারণে সমুদ্রের পানিতে মিশে তার স্বাদ অথবা গন্ধ পরিবর্তন 
করে দেয়। এই উপমাটি গীবত নিষিদ্ধ হওয়া ও তা থেকে 
সতকীকরণের ব্যাপারে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও পরিণত বাক্য 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 


(tr: 2) {OO F235 NR IO GH $5 5 ¥ 


অর্থাৎ (আমার নবী) মনগড়া কথা বলে না, (সে যা কিছু বলে) 


তা প্রত্যাদেশ-কৃত ওহী ব্যতীত আর কিছুই নয়। (সূরা নাজ্ম ৩-৪ 
আয়াত) 


ade hl bo Bl dG IE dE as hl 2 3 S83 Mort 
HES Sik ot bs J oh SIG GEA Ts 
2 GIST GAL A IE ts TAP LL S405 


** আবু দাউদ ৪৮৭৫, তিরমিষী ২৫০২, আহমাদ ২৫০৩২ 
517 


ls loll ull 3 5453: 


১৬/১৫৩৪ । আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন 
আমাকে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হল, সে সময় এমন ধরনের কিছু 
মানুষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখ ছিল তামার, 
তা দিয়ে তারা নিজেদের মুখমণ্ডল খামচে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। 
আমি, প্রশ্ন করলাম, ওরা কারা? হে জিবরীল! তিনি বললেন, ওরা 
সেই লোক, যারা মানুষের মাংস ভক্ষণ করত ও তাদের সম্্রম 
লুটে বেড়াত” (আৰু দাউদ)" 


ade dl bo Bl Js Sle dil soy 3h Bf B45 Noropy 
le oly - AUG Lb585 L500 BL BE ll B06 lay 


১৭/১৫৩৫। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রত্যেক 
মুসলিমের রক্ত, সম্ভম ও ধন-সম্পদ অন্য মুসলিমের উপর 
হারাম ৷” (মুসলিম/'”* 


‘* সহীহুল বুখারী ৬৫৮১, ৭৫১৭, আবূ দাউদ ৪৭৪৮, ৪৮৭৮ 
*** সহীহুল বুখারী ৫১৪৪, ৬০৬৬, মুসলিম ২৫৬৩, ২৫৬৪, তিরমিযী ১১৩৪, 


১৯৮৮, নাসায়ী ৩২৩৯, ৪৪৯৬, ৪৫০৬, ৪৫০৭, ৪৫০৮, আবূ দাউদ ৩৪৩৮, 
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লক 


il El ye DL -0০ 


ye 


ES Fl SYS SE Le FE Sas SY 
পরিচ্ছেদ - ২৫৫ : গীবতে [পরচর্চায়] অংশগ্রহণ করা 
হারাম । যার নিকট গীবত করা হয় তার উচিত 
গীবতকারীর তীব্র প্রতিবাদ করা এবং তার সমর্থননা 
করা । আর তাতে সক্ষম না হলে সম্ভব হলে উক্ত সভা 
ত্যাগ করে চলে যাওয়া 

মহান আল্লাহ বলেছেন, : ০০4 { 6 & A Bc 5 ¥ 


[oo 


“ওরা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন ওরা তা পরিহার 
করে চলে” (সূরা কাসাস ৫৫ আয়াত) 


তনি আরও বলেন, [৮:০৯ 6 54/4 A 8 Sd; 


৩৪৪৩, ৪৯১৭, ইবনু মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭২, ২১৭৪, আহমাদ ৭৬৭০, 


৭৮১৫, ৮০৩৯, ২৭৩৩৪, ১০৫৬৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৩৯১, ১৬৮৪ 
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অর্থাৎ যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে । (সুরা 
মন'মিনৃন ৩ আয়াত) 


তিনি অন্যত্ৰ বলেছেন, 5৪ 56 এ; $ 584, Led ET Sy 


AAP DE (Bo 


অর্থাৎ নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট 
কৈফিয়ত তলব করা হবে৷ (সূরা বনী ইসরাঈল ৩৬ আয়াত) 


pk S35 Bk 5 HE BEL Gis G G5 Gl S36 SY ¥ 
[A SNL S ST Ae 55H 25 L5G Skil BES Ub 
অর্থাৎ তুমি যখন দেখ, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে ব্যঙ্গ 
আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরে পড়; যে পর্যন্ত না তারা 
অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে 
ভ্রমে ফেলে, তাহলে স্মরণ হওয়ার পরে তুমি অত্যাচারী 
সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না (সূরা আন'আম ৬৮ আয়াত) 


is le dl re GF 48 dl S25 f15IDN 3 585 vor) 
tl) - ACE Ey GEN ag23 GE UES asl B58 SF SS Ln 0 
[> E24 J: J gin 
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১/১৫৩৬ । আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের সম্ভ্রম রক্ষা করবে, 
কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন থেকে তার 
চেহারাকে রক্ষা করবেন” (তিরমিযী- হাসান) ** 


Bl S25 3 AS dhl s2 AL & Ss 583 rvs 

DME el Ee 
Yj 35 a fa 89: swe dl je GIS ds 
J :56 FUE OSI SUES dh Yay 


SE Sis. US DS FS MD) 


২/১৫৩৭ ইতবান ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, যা বিগত ‘আল্লাহর প্রতি আশা’ পরিচ্ছেদে বর্ণিত একটি 
সুদীর্ঘ হাদিসের অংশ বিশেষ৷ তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ানোর উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়িয়ে 
বললেন, “মালেক ইবনে দুখশুম কোথায়!” একটি লোক বলে 
উঠল, ‘সে তো একজন মুনাফিক; আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে 


** তিরমিযী ১৯৩১, আহমাদ ২৬৯৮৮, ২৬৯৯৫ 
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ভালবাসে না! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “ও 
কথা বলো না। তুমি কি মনে কর না যে, সে [কালিমাহ] ‘লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়েছে এবং সে তার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন 
করতে চায়? যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার উদ্দেশ্যে 
[কালিমাহ] ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, আল্লাহ তার উপর 
জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন” (বৃখারা, মুসলিম) ** 


£53 3 BE S225 3 Ss lsd) DL op TS I Nora 

385 es le dl Go A IEG IAN OU SB FH 4535 
HL 5 52 5 JE ef AG Bs LS P20: 375 pl S 
Er J & Hd IE. athe SEG MS ALS AMIS G 


be BS SSS AE YY se Ee be dll Iy5 Gd SY 
AE Gx. ly “dc Dl 


৩/১৫৩৮ । কা’ব ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
যা তাওবাহ পরিচ্ছেদে ২২ নম্বরে সুদীর্ঘ হাদিস তাঁর তাওবার 
কাহিনী অতিবাহিত হয়েছে, তিনি বলেন, তাবৃক পৌঁছে যখন নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মাঝে বসে ছিলেন, তখন 


‘* সহীহুল বুখারী ৭৭, ১৮৯, ৪২৪, ৪২৫, ৬৬৭, ৬৮৬, ৮৩৮, ৮৪০, ১১৮৬, 
৪০১০, ৫৪০১, ৬৩৫৪, ৬৪২২, ৬৯৩৮, মুসলিম ৩৩, আবূ দাউদ ১৪১১, 


ইবনু মাজাহ ৬৬০, ৭৫৪, আহমাদ ২৩১০৯, ২৩১২৬ 
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আমার ব্যাপারে বললেন, “কা’ব বিন মালেকের কি হয়েছে?” বানু 
সালেমাহ [গোত্রের] একটি লোক বলে উঠল যে, ‘হে আল্লাহর রসূল! 
তার দুই চাদর এবং দুই পার্শ্ব [বাহু] দর্শন [অর্থাৎ ধন ও তার 
অহংকার] তাকে আটকে দিয়েছে৷’ [এ কথা শুনে] মু'আয ইবন 
জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, “তুমি নিকৃষ্ট কথা বললে। 
আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রসূল! আমরা তাকে ভালই জানি” 
সুতরাং আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব 
থাকলেন (বৃখারা মুসলিম) ** 


জেনে রাখুন যে, সঠিক শরয়ী উদ্দেশ্যে গীবত বৈধ; যখন 
গীবত ছাড়া সে উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া সম্ভবপর হয় না। এমন 
কারণ ৬টিঃ- 


‘৯ সহীহুল বুখারী ২৭৫৮, ২৯৮৭- ২৯৫০, ৩০৮৮, ৩৫৫৬, ৩৮৮৯, ৩৯৫১, 
৪৪১৮, ৪৬৭৭, ৪৬৭৩, ৪৬৭৬, ৪৬৭৭, ৪৬৭৮, ৬২৫৫, ৬৬৯০, ৭২২৫, 
মুসলিম ২৭৬৯, তিরমিযী ৩১০২, নাসায়ী ৩৮২৪- ৩৮২৬, আবূ দাউদ 
২২০২, ৩৩১৭, ৩৩১৯, ৩৩২১, ৪৬০০, আহমাদ ১৫৩৪৩, ১৫৩৪৫, 


১৫৩৫৪, ২৬৬২৯, ২৬৬৩৪, ২৬৬৩৭ 
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১। অত্যাচার ও নির্যাতন: নির্যাতিত ও অত্যাচারিত ব্যক্তির 
পক্ষে বৈধ যে, সে শাসক, বিচারক প্রমুখ [প্রভাবশালী] ব্যক্তি যারা 
অত্যাচারীকে উচিত সাজা দিয়ে ন্যায় বিচার করার কর্তৃত্ব ও 
ক্ষমতা রাখেন তাঁদের নিকট নালিশ করবে যে, ‘অমুক ব্যক্তি 
আমার উপর এই অত্যাচার করেছে” 


২। মন্দ কাজের অপসারণ ও পাপীকে সঠিক পথ ধরানোর 
কাজে সাহায্য কামনা । বস্ত্ততঃ শরীয়ত বহির্ভূত কর্মকাণ্ড বন্ধ 
করার ব্যাপারে শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে গিয়ে বলবে যে, ‘অমুক ব্যক্তি 
মন্দ কাজে লিপ্ত । সুতরাং আপনি তাকে তা থেকে বাধা দিন’ 
ইত্যাদি । তবে এর পিছনে কেবল অন্যায় ও মন্দ কাজ থেকে বাধা 
দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে; অন্যথা তা হারাম হবে। 


৩। ফতোয়া জানা ৷ মুফতি [বা আলেমের] নিকট গিয়ে বলবে, 
‘আমার পিতা আমার ভাই বা আমার স্বামী অথবা অমুক ব্যক্তি এই 
অন্যায় অত্যাচার আমার প্রতি করেছে। তার কি কোন অধিকার 
আছে? [এমন করার অধিকার যদি না থাকে] তবে তা থেকে মুক্তি 
পাবার এবং অন্যায়ের প্রতিকার করার ও নিজ অধিকার অর্জন 
করার উপায় কি?' অনুরূপ আবেদন পেশ করা। এরূপ বলা 
প্রয়োজনে বৈধ। তবে সতর্কতামূলক ও উত্তম পন্থা হল, নাম না 
নিয়ে যদি বলে, ‘এক ব্যক্তি, বা লোক বা স্বামী এই করেছে, সে 
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সম্পর্কে আপনি কি বলেন?’ নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির নাম না নিয়ে 
এরূপ বললে উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে। এ সত্ত্বেও নির্দিষ্ট করে নাম 
নিয়ে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা বৈধ । যেমন এ মর্মে পরবর্তীতে হিন্দের 
হাদিস উল্লেখ করব---ইন শাআল্লাহ তা'আলা। 


8। মুসলিমদেরকে মন্দ থেকে সতর্ক করা ও তাদের মঙ্গল 
কামনা করা । এটা অনেক ধরণের হতে পারে। তার মধ্যে যেমন:- 


[ক] হাদিসের দোষযুক্ত রাবী ও [বিচারকার্যে] সাক্ষীর দোষ- 
ক্রটি প্রকাশ করা। সর্বসম্মতিক্রমে এরূপ করা বৈধ; বরং 
প্রয়োজন বশতঃ এরূপ করা অত্যাবশ্যক । 


[খ] কোন ব্যক্তির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক জোড়ার জন্য, কোন 
ব্যবসায়ে অংশীদারি গ্রহণের উদ্দেশ্যে, কারো কাছে আমানত 
রাখার জন্য, কারো সাথে আদান-প্রদান করার মানসে অথবা 
কারো প্রতিবেশী হবার জন্য ইত্যাদি উদ্দেশ্যে পরামর্শ চাওয়া । 
আর সে ক্ষেত্রে যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয়, তার উচিত প্রকৃত 
অবস্থা খুলে বলা ৷ বরং হিতাকাজ্ঞকী মনোভাব নিয়ে যত দোষ-ক্রুটি 
থাকবে সব ব্যক্ত করে দেবে। অনুরূপভাবে যখন কোন দ্বীনী জ্ঞান 
পিপাসুকে দেখবে যে, সে কোন বিদআতী ও মহাপাপী লোকের 
নিকট জ্ঞানার্জন করতে যাচ্ছে এবং আশংকা বোধ করবে যে, এঁ 


বিদআতী ও ফাসেক [মহাপাপী] দ্বারা সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাহলে 
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সে আবশ্যিকভাবে তাকে তার অবস্থা ব্যক্ত করে তার মঙ্গল সাধন 
করবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শর্ত হল যে, এর পিছনে তার উদ্দেশ্য 
যেন হিতাকাঙ্কী হয়। এ ব্যাপারটি এমন যে, সাধারণত: এতে 
ভুল হয়ে থাকে। কখনো বা বক্তা হিংসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ কথা 
বলে। কিন্তু শয়তান তার ব্যাপারটা গোলমাল করে দেয় এবং তার 
মাথায় গজিয়ে দেয় যে, সে হিত উদ্দেশ্যেই এ কাজ করছে [অথচ 
বাস্তব তার বিপরীত] । এ জন্য মানুষের সাবধান থাকা উচিত । 


[গ] যখন কোন উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার, গভর্নর বা 
শাসক, সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে---হয় তার অযোগ্যতার 
কারণে কিংবা পাপাচারী বা উদাসীন থাকার কারণে ইত্যাদি--- 
তাহলে উক্ত ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রাষ্্রনেতার নিকট তার স্বরূপ তুলে 
ধরা একান্ত কর্তব্য। যাতে সে তার স্থানে অন্য উপযুক্ত কর্মী 
নিয়োগ করতে পারে কিংবা কমপক্ষে তার সম্পর্কে তার জানা 
থাকবে এবং সেই অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করবে এবং তার 
প্রতারণা থেকে মুক্ত থাকবে, আর সে তাকে সংশোধন হবার জন্য 
উৎসাহিত করার চেষ্টা করবে, তারপর তাকে পরিবর্তন করে 
দেবে। 


৫। প্রকাশ্যভাবে কেউ পাপাচরণ বা বিদআতে লিপ্ত হলে তার 
কথা বলা। যেমন প্রকাশ্যভাবে মদ্য পান করলে, লোকের ধন 
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অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করলে, বলপূৰ্বক ট্যাক্স বা চাঁদা আদায় 
কর্তৃত্ব করলে, তার কেবল সেই প্রকাশ্য অন্যায়ের কথা উল্লেখ 
করা বৈধ । [যাতে তার অপ-নোদন সম্ভব হয়] পক্ষান্তরে তার 
অন্যান্য গোপন দোষ-ক্রুটি উল্লেখ করা বৈধ নয়। তবে যদি 
উল্লিখিত কারণসমূহের মধ্যে অন্য কোন কারণ থাকে, যেমন 
আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, তাহলে তাও ব্যক্ত করা বৈধ হবে। 


৬। প্রসিদ্ধ নাম ধরে পরিচয় দেওয়া। সুতরাং যখন কোন 
মানুষ কোন মন্দ খেতাব দ্বারা সুপরিচিত হয়ে যাবে; যেমন চোখ- 
ওঠা, খোঁড়া, কালা, অন্ধ, টেরা ইত্যাদি তখন সেই পরিচায়ক 
খেতাবগুলি উল্লেখ করা সিদ্ধ । তবে অবমাননা বা হেয় প্রতিপন্ন 
করার অভিপ্রায়ে সে সব উল্লেখ করা নিষিদ্ধ । পক্ষান্তরে উক্ত 
পদবী ছাড়া অন্য শব্দ বা নাম দ্বারা যদি পরিচয় দান সম্ভব হয়, 
তাহলে সেটাই সব চাইতে উত্তম । 


এই হল ছয়টি কারণ, যার ভিত্তিতে গীবত করা বৈধ । আর 
এর অধিকাংশ সর্ববাদিসম্মত। সহীহ হাদিস থেকে এর বিভিন্ন 
দলীলও প্রসিদ্ধ । যার কিছু নিম্নরূপ:- 
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১/১৫৩৯ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, একটি 
লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসার 
অনুমতি চাইল । তিনি বললেন, “ওকে অনুমতি দাও। ও নিজ 
বংশের অত্যন্ত মন্দ ব্যক্তি।” (বুখারী ও মলনসলিম) *** 


এ হাদিস দ্বারা ইমাম বুখারী [রহঃ] ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ও 
সন্দিঞ্ধ ব্যক্তিদের গীবত করার বৈধতা প্রমাণ করেছেন। 
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২/১৫৪০ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“আমার মনে হয় না যে, অমুক ও অমুক লোক আমাদের দ্বীন 


‘০ সহীহুল বুখারী ৬০৩২, ৬০৫৪, ৬১৩১, মুসলিম ২৫৯১, তিরমিযী ১৯৯৬, 
আবূ দাউদ ৪৭৯১, ৪৭৯২, আহমাদ ২৩৫৮৬, ২৩৯৮৪, ২৪২৭৭, ২৪৭২৬, 


২৪৮৭৮, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৭২ 
528 


সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখে।” (বৃখার)* 


এই হাদিসের অন্যতম রাবী লাইস বিন সা'দ বলেন, ‘এ 
লোক দু’টি মুনাফিক ছিল!’ 
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৩/১৫৪১ ফাতেমাহ বিস্তে ক্কাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, ‘আবুল 
জাহাম ও মুয়াবিয়াহ আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন। [এ 
ক্ষেত্রে আমি কি করব?]’ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নেই। আর আবুল জাহম, সে তো নিজ কাঁধ হতে লাঠিই নামায় 
না” (বৃখারী ও মুসলিম) “** 


‘১ সহীহুল বুখারী ৬০৬৮ 
‘২ সুসলিম ১৪৮০, তিরমিযী ১১৩৫, ১১৮০, নাসায়ী ৩২২২, ৩২৩৭, ৩২৪৪, 


৩২৪৫, ৩৪০৩, ৩৪০৪, ৩৪০৫, ৩৪১৮, ৩৫৪৫ ৩৫৪৯, ৩৫৫১, ৩৫৫২, 
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মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, ‘আবুল জাহাম তো 
স্ত্রীদেরকে অত্যন্ত মারধর করে।’ আর এই বর্ণনাটি ‘সে তো নিজ 
কাঁধ হতে লাঠিই নামায় না’--এর ব্যাখ্যা স্বরূপ। কারো মতে তার 
অর্থ, সে অধিকাংশ সময় সফরে থাকে। 
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8/১৫৪২ যায়েদ ইবনে আরক্কাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে এক সফরে বের হলাম, যাতে লোকেরা 
সাংঘাতিক কষ্ট পেয়েছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই [মুনাফিকদের 
সর্দার, স্ব-মতাবলম্বী লোকদেরকে সম্বোধন করে] বলল, ‘তোমরা 


আবু দাউদ ২২৮৪, ২২৮৮, আহমাদ ২৬৫৬০, ২৬৭৭৫, ২৬৭৮৭, ২৬৭৯১, 


২৬৭৯৩, ২৬৭৯৭, মুওয়াত্তা মালিক ১২৩৪, দারেমী ২১৭৭, ২২৭৪, ২২৭৫ 
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আল্লাহর রসূলের সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করো না, যতক্ষণ না তারা 
সরে দাঁড়ায়" এবং সে আরও বলল, ‘আমরা মদিনায় ফিরে গেলে 
সেখান হতে সম্মানী অবশ্যই হীনকে বহিষ্কার করবে।’ [যায়েদ 
বলেন,] আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট 
এসে তা জানিয়ে দিলাম । সুতরাং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্াহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে পাঠালেন। আব্দুল্লাহ 
ইবনে উবাই [কিন্তু] বারবার শপথ করে বলল যে, সে তা বলেনি । 
কে মিথ্যা কথা বলেছে’ [যায়েদ বলেন,] লোকদের কথা শুনে 
আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ হল। অবশেষে আল্লাহ আমার কথার 
সত্যতায় সূরা ‘ইযা জা-আকাল মুনাফিক্কুন’ অবতীর্ণ করলেন। 
তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [আল্লাহর নিকট] 
তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে তাদেরকে ডাকলেন। কিন্তু 
তারা নিজেদের মাথা ফিরিয়ে নিল। (বৃখারী ও মনসলিম)'** 
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** সহীহুল বুখারী ৪৯০০, মুসলিম ২৭৭২, তিরমিযী ৩৩১২-৩৩১৪, আহমাদ 


১৮৭৯৯, ১৮৮০৯, ১৮৮৪৬ 
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৫/১৫৪৩ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
ওয়াসাল্লাম-কে বললেন যে, ‘আবু সুফয়ান একজন কৃপণ লোক। 
আমি তার সম্পদ থেকে [তার অজান্তে] যা কিছু নিই তা ছাড়া সে 
আমার ও আমার সন্তানকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খরচ দেয় না॥' 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমার ও 
তোমার সন্তানের প্রয়োজন মোতাবেক খরচ [তার অজান্তে] নিতে 
পার।” (বুখারী ও মন্সলিম) “** 
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পরিচ্ছেদ - ২৫৭ : চুগলী করা হারাম 


‘৪ সহীহুল বুখারী ২২১১, ২৪৬০, ৫৩৫৯, ৫৩৬৪, ৫৩৭০, ৬৬৪১, ৭১৬১, 
৭১৮০, মুসলিম ১৭১৪, নাসায়ী ৫৪২০, আবূ দাউদ ৩৫৩২, ৩৫৩৩, ইবনু 
মাজাহ ২২৯৩, আহমাদ ২৩৫৯৭, ২৩৭১১, ২৫১৮৫, ২৫৩৬০, দারেমী 


২২৫৯ 
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মানুষের মাঝে ফ্যাসাদ ও শত্রুতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বলা কথা 
লাগিয়ে দেওয়াকে ‘চুগলি করা’ বলে। 


মহান আল্লাহ বলেন, [১:4 (6 3:5 
অর্থাৎ [অনুসরণ করো না তার যে --- পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে 
একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায় । (সুরা নৃন ১১ আয়াত) 
DAG © LE E55 BL NYG 0 LS EY 
অর্থাৎ মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে [তা লিপিবদ্ধ করার 
জন্য] তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। (সূরা কা-ফ ১৮ আয়াত) 
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১/১৫৪৪ হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“চুগলখোর জান্নাতে যাবে না ।” (বৃখারী ও মুসলিম) 


‘** সহীহুল বুখারী ৬০৫৬, মুসলিম ১০৫, তিরমিযী ২০২৬, আবূ দাউদ ৪৮৭১, 
আহমাদ ২২৭৩৬, ২২৭৯৪, ২২৮১৪, ২২৮৫০, ২২৮৫৯, ২২৮৭৮, ২২৯১১, 


২২৯২৪, ২২৯৪০ 
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২/১৫৪৫ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটো কবরের 
আযাব হচ্ছে। অবশ্য ওদেরকে কোন বড় ধরনের অপরাধ [বা 
কোন কঠিন কাজের] জন্য আযাব দেওয়া হচ্ছে না।” [তারপর 
বললেন,] “হ্যাঁ, অপরাধ তো বড়ই ছিল। ওদের একজন 
[লোকের] চুগলী করে বেড়াত । আর অপরজন পেশাবের ছিটা 
থেকে বাঁচত না ।” (বৃখার) €** 


‘ওদেরকে কোন বড় ধরনের অপরাধের জন্য আযাব দেওয়া 
হচ্ছে না’-এর ব্যাখ্যায় উলামাগণ বলেন, এর মানে তাদের 
দু'জনের ধারণা অনুপাতে তা বড় অপরাধ ছিল না। কারো মতে, 
এমন অপরাধ ছিল না, যা ত্যাগ করা তাদের জন্য খুব কঠিন 


‘** সহীহুল বুখারী ২১৬, ২১৮, ১৩৬১, ১৩৭৮, ৬০৫২, ৬০৫৫, মুসলিম ২৯২, 
তিরমিযী ৭০, নাসায়ী ৩১, ২০৬৮, আবূ দাউদ ২০, ইবনু মাজাহ ৩৪৭, 


আহমাদ ১৯৮১, দারেমী ৭৩৯ 
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ছিল। 
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৩/১৫৪৬ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মিথ্যা ও অপবাদ’ কি 
জিনিস আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না? তা হচ্ছে চুগলী 
করা, লোকালয়ে কারো সমালোচনা করা” (মলসলিষ) ‘* 
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পরিচ্ছেদ - ২৫৮ : জনগণের কথাবার্তা নিল্প্রয়োজনে 
শাসক ও সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছানো নিষেধ। 
তবে যদি কোন ক্ষতি বা বিশৃঙ্খলার আশংকা হয় 
তাহলে তা করা সিদ্ধ 


‘৭ সহীহুল বুখারী ৬১৩৪, মুসলিম ২৬০৬, তিরমিযী ১৯৭১, আবু দাউদ 


৪৯৮৯, আহমাদ ৩৬৩১, ৩৭১৯, ৩৮৮৬, ৪০৮৪, ৪০৯৭, ৪১৭৬, ২৭৮৩৯ 
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মহান আল্লাহ বলেন, 5) $156 ১; $58 3 E1356; 
[Ff 5SU {© SG 


অর্থাৎ পাপ ও সীমালজ্ঘনের কাজে একে অন্যের সাহায্য 
করো না । (সুরা মায়েদাহ ২ আয়াত) 


পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদের হাদিসগুলিও এই পরিচ্ছেদের জন্য 
প্রযোজ্য । 
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১/১৫৪৭ ৷ আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ 
করেছেন: আমার সম্মুখে আমার সাহাবীদের কেউ যেন অন্য 
কারো দোষ-ক্রটি বর্ণনা না করে। কেননা তোমাদের সঙ্গে আমি 
প্রশান্ত মন নিয়ে সাক্ষাৎ করতে চাই। [আবূ দাউদ ও 
তিরমিযী]*** 


**। আমি [আলবানী) বলছিঃ ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে গারীব মনে করে তার 


দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর এর সনদে মাজহুল বর্ণনাকারী 
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পরিচ্ছেদ - ২৫৯ : দু'মুখো-পনার নিন্দাবাদ 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
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অর্থাৎ এরা মানুষকে লজ্জা করে [মানুষের দৃষ্টি থেকে 
গোপনীয়তা অবলম্বন করে], কিন্তু আল্লাহকে লজ্জা করে না [তাঁর 
দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে পারে না] অথচ তিনি 
তাদের সঙ্গে থাকেন, যখন রাত্রে তারা তাঁর [আল্লাহর] অ- 
পছন্দনীয় কথা নিয়ে পরামর্শ করে। আর তারা যা করে তা 
সর্বতোভাবে আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে। (সূরা নিসা ১০৮ আয়াত) 


রয়েছেন যেমনটি আমি “মিশকাত” গ্রন্থে [নং ৪৮৫২) বর্ণনা করেছি। [আর 
মাজহুল বর্ণনাকারী হচ্ছেন ওয়ালীদ ইবনু আবী হিশাম] । শু'য়াইব 
আলআরনাউতও হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন আবূ আব্দুর রহমান 
আব্দুল্লাহ্‌ নায়াঅনী কর্তৃক লিখিত গ্রন্থঃ “মাজমূ'আতুল আহাদীসুয য'ঈফাহ্‌ ফী 
কিতাবি রিয়াযিস সালেহীন” [২৯)। 
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১/১৫৪৮ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“তোমরা মানবমন্ডলীকে বিভিন্ন [পদার্থের] খণির ন্যায় পাবে। 
জাহেলী [অন্ধযুগে] যারা উত্তম ছিল, তারা ইসলামে [দীক্ষিত হবার 
পরও] উত্তম থাকবে; যখন তারা দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করবে। 
তোমরা শাসন-ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব-ভার গ্রহণের ব্যাপারে সে সমস্ত 
লোককে সর্বাধিক উত্তম পাবে, যারা এ সব পদগুলিকে সবচেয়ে 
বেশী ঘৃণা বোধ করবে। আর সর্বাধিক নিকৃষ্ট পাবে দু’মুখো 
লোককে, যে এদের নিকট এক মুখ নিয়ে আসে আর ওদের কাছে 
আর এক মুখ নিয়ে আসে” (বৃখারী ও মুসলিম/'** 


:৯ সহীহুল বুখারী ২৯২৮, ২৯২৯, ৩৪৯৩, ৩৪৯৪, ৩৪৯৬, ৩৫৮৯, ৩৫৯০, 
৩৫৯১, ৬০৫৮, ৭১৭৯, মুসলিম ১৮১৮, ২৫২৬, ২৯১২, তিরমিযী ২০২৫, 
২২১৫, আদ ৪৩০৩, ৪৩০৪, ৪৮৭২, ইবনু মাজাহ ৪০৯৬, ৪০৯৭, আহমাদ 
৭২২২, ৭২৯৬, ৭888, ৭৪৯০, ৭৬৯০, ৭৬১৯, ৭৮৩০, ৮০০৮, ৮২৩৩, 


৮৯২০, ৯২৮৪, ৯৯২২, ১০০৫৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৬৪ 
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২/১৫৪৯ ৷ মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
আননহু-এর নিকট নিবেদন করল যে, ‘আমরা আমাদের শাসকদের 
নিকট যাই এবং তাদেরকে এঁ সব কথা বলি, যার বিপরীত বলি 
তাদের নিকট থেকে বাইরে আসার পর [সে সম্বন্ধে আপনার 
অভিমত কি?]’ তিনি উত্তর দিলেন, “রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় এরূপ আচরণকে আমরা “মুনাফিক্ী’ 
আচরণ বলে গণ্য করতাম ৷” (বুখারী) *“* 


SHIA ST 014 


পরিচ্ছেদ - ২৬০ : মিথ্যা বলা হারাম 
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*০ সহীহুল বুখারী ৭১৭৮, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৫, আহমাদ ৫৭৯৫ 
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অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে 
অনুমান দ্বারা পরিচালিত হইয়ো না । (সুরা ইসরা ৩৬ আয়াত) 


তিনি আরও বলেছেন, 358 ৩5 84 ১45 2 55 ৬১ 


[\A :5] ্ঘ্‌ 0 


অর্থাৎ মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন তা লিপিবদ্ধ 
করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। /ক্কাফ ১৮ আয়াত) 
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১/১৫৫০ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“নিশ্চয় সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায় । আর পুণ্য জান্নাতের 
দিকে পথ নির্দেশনা করে। আর মানুষ সত্য কথা বলতে থাকে, 
শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে “‘মহা-সত্যবাদী’ রূপে লিপিবদ্ধ 
করা হয়। আর নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদিতা নির্লজ্ঞতা ও পাপাচারের 
দিকে নিয়ে যায়। আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। 
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আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে 
“মৃহা-মিথ্যাবাদী’ রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। (বৃখারী ও ম্লনসলিম) 
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২/১৫৫১। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবন ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
আনহু হতে বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে, সে খাঁটি মুনাফিক গণ্য হবে। 
আর যে ব্যক্তির মাঝে তার মধ্য হতে একটি স্বভাব থাকবে, তা 
ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকদের একটি স্বভাব থেকে 
যাবে। [সে স্বভাবগুলি হল,] ১। তার কাছে আমানত রাখা হলে 
খিয়ানত করে। ২। সে কথা বললে মিথ্যা বলে। ৩ ওয়াদা করলে 
তা ভঙ্গ করে এবং ৪। ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল ভাষা 


‘১ সহীহুল বুখারী ৬০৯৪, মুসলিম ২৬০৬, ২৬০৭, তিরমিযী ১৯৭১, আবূ 
দাউদ ৪৯৮৯, ইবনু মাজাহ ৪৬, আহমাদ ৩৫৩১, ৩৭১৯, ৩৮৩৫, ৩৮৮৬, 


৪০১২, ৪০৮৪, ৪০৯৭, ৪১৭৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৫৯, দারেমী ২৭১৫ 
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বলে৷” (বৃখারী ও মুসলিম্/“* 


১/৬৯৪ নম্বরে [এবং উক্ত হাদিস ২/৬৯৫ নম্বরে] গত হয়েছে। 


ale dl bo SH IF ULE DGS GE 1 555 Voor 
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৩/১৫৫২ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন 
ব্যক্ত করল, যা সে দেখেনি [কিয়ামতের দিনে] তাকে দু’টি যব 
দানার মাঝে সংযোগ সাধন করতে আদেশ করা হবে; কিন্তু সে 
তা কস্মিনকালেও পারবে না। যে ব্যক্তি কোন জনগোষ্ঠীর কথা 
শুনবার জন্য কান পাতে, যা তারা আদৌ পছন্দ করে না, 
কিয়ামতের দিনে তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে। আর 
যে ব্যক্তি কোন [প্রাণীর] ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন তাকে 


*২ সহীহুল বুখারী ৩৪২, ৪৫৯, ৩১৭৮, মুসলিম ৫৮, তিরমিযী ২৬৩২, নাসায়ী 


৫০২০, আবূ দাউদ ৪৬৮৮, আহমাদ ৬৭২৯, ৬৮২৫, ৬৮৪০ 
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শান্তি দেওয়া হবে এবং তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আদেশ 
করা হবে, অথচ সে তা করতে পারবে না ।” (বুখারী) “* 
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8৪/১৫৫৩ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সবচেয়ে 
নিকৃষ্ট মিথ্যা হল, মানুষ আপন চক্ষুকে এমন কিছু দেখায়, যা সে 
দেখেনি” [অর্থাৎ সে যা দেখেনি সে সম্পর্কে মিথ্যা করে বলে, 
‘আমি দেখেছি ৷'] (বুখারী) “** 
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** সহীহুল বুখারী ২২২৫, ৫৯৬৩, ৭০৪২, মুসলিম ২১১০, তিরমিযী ১৭৫১, 
২২৮৩, নাসায়ী ৫৩৫৮, ৫৩৫৯, আবূ দাউদ ৫০২৪, ইবনু মাজাহ ৩৯১৬, 
আহমাদ ১৮৬৯, ২১৬৩, ২২১৪, ২৮০৬, ৩২৬২, ৩৩৭৩, ৩৩৮৪, ২১৬৩ 


* সহীহুল বুখারী ৭০৪৩, আহমাদ ৫৬৭৮, ৫৯৬২ 
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৫/১৫৫৪। সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই তাঁর 
সাহাবীদেরকে বলতেন, “তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি?” 
রাবী বলেন, যার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা সে তাঁর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা 
করত। তিনি একদিন সকালে বললেন, “গতরাত্রে আমার কাছে 
দুজন আগন্তক এলো| তারা আমাকে উঠাল, আর বলল, ‘চলুন ৷ 
আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম । অতঃপর আমরা কাত হয়ে 
শোয়া এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম। দেখলাম, অপর এক ব্যক্তি 
তার নিকট পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার মাথায় পাথর 
নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফাটিয়ে ফেলছে। আর পাথর 
গড়িয়ে সরে পড়ছে। তারপর আবার সে পাথরটির অনুসরণ করে 
তা পুনরায় নিয়ে আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির 
মাথা আগের মত পুনরায় ভাল হয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে আবার 
একই আচরণ করছে; যা প্রথমবার করেছিল । [তিনি বলেন,] আমি 
সাথী-দ্বয়কে বললাম, ‘সুবহানাল্লাহ! এটা কি?’ তারা আমাকে বলল, 


546 


‘চলুন, চলুন 


সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম, তারপর চিত হয়ে শোয়া এক 
ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম। এখানেও দেখলাম, তার নিকট এক 
ব্যক্তি লোহার আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সে তার চেহারার 
একদিকে এসে এর দ্বারা তার কশ থেকে মাথার পিছনের দিক 
পর্যন্ত এবং একইভাবে নাকের ছিদ্র থেকে মাথার পিছনের দিক 
পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে চোখ থেকে মাথার পিছন দিক পর্যন্ত 
চিরে ফেলছে তারপর এ লোকটি শোয়া ব্যক্তির অপরদিকে যাচ্ছে 
এবং প্রথম দিকের সাথে যেরূপ আচরণ করেছে অনুরূপ আচরণই 
অপর দিকের সাথেও করছে। এঁ দিক হতে অবসর হতে না 
হতেই প্রথম দিকটি আগের মত ভাল হয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার 
প্রথম বারের মত আচরণ করছে [তিনি বলেন,] আমি বললাম, 
‘সুবহানাল্লাহ! এরা কারা?’ তারা আমাকে বলল, ‘চলুন, চলুন 


সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং [তন্দুর] চুলার মত 
একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম । [বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে 
হয়, যেন তিনি বললেন,] আর সেখানে শোরগোল ও নানা শব্দ 
ছিল। আমরা তাতে উঁকি মেরে দেখলাম, তাতে বেশ কিছু উলঙ্গ 
নারী-পুরুষ রয়েছে। আর নীচ থেকে নির্গত আগুনের লেলিহান 
শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখনই লেলিহান শিখা তাদেরকে 
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স্পর্শ করছে, তখনই তারা উচ্চরবে চিৎকার করে উঠছে। আমি 
বললাম, ‘এরা কারা?’ তারা আমাকে বলল, ‘চলুন, চলুন '' 


সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটি নদীর কাছে গিয়ে 
পৌঁছলাম ৷ [বর্ণনাকারী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি 
বললেন,] নদীটি ছিল রক্তের মত লাল। আর দেখলাম, সেই 
নদীতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। আর নদীর তীরে অপর এক 
ব্যক্তি রয়েছে এবং সে তার কাছে অনেকগুলো পাথর একত্রিত 
করে রেখেছে। আর এ সাঁতার-রত ব্যক্তি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার 
কাটার পর সেই ব্যক্তির কাছে ফিরে আসছে, যে তার নিকট 
পাথর একত্রিত করে রেখেছে। সেখানে এসে সে তার সামনে মুখ 
খুলে দিচ্ছে এবং এ ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। 
তারপর সে চলে গিয়ে আবার সাঁতার কাটছে এবং আবার তার 
কাছে ফিরে আসছে। আর যখনই ফিরে আসছে তখনই এঁ ব্যক্তি 
তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 
‘এরা কারা?’ তারা বলল, ‘চলুন, চলুন '' 


সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং এমন একজন কুৎসিত 
ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম, যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক কুৎসিত 
বলে মনে হয়। আর দেখলাম, তার নিকট রয়েছে আগুন, যা সে 
ভ্বালাচ্ছে ও তার চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। আমি তাদেরকে 
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জিজ্ঞেস করলাম, ‘এ লোকটি কে?’ তারা বলল, ‘চলুন, চলুন 


সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটা সবুজ-শ্যামল 
বাগানে এসে উপস্থিত হলাম। সেখানে বসন্তের সব রকমের ফুল 
রয়েছে আর বাগানের মাঝে এত বেশী দীর্ঘকায় একজন পুরুষ 
রয়েছে, আকাশে যার মাথা যেন আমি দেখতেই পাচ্ছিলাম না। 
আবার দেখলাম, তার চারদিকে এত বেশী পরিমাণ বালক-বালিকা 
রয়েছে, যত বেশী পরিমাণ আর কখনোও আমি দেখিনি। আমি 
তাদেরকে বললাম, ‘উনি কে? এরা কারা?’ তারা আমাকে বলল, 
চলুন, চলুন ৷' 


সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটা বিশাল [বাগান 
বা] গাছের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম। এমন বড় এবং সুন্দর 
[বাগান বা] গাছ আমি আর কখনো দেখিনি । তারা আমাকে বলল, 
‘এর উপরে ছড়ুন।' আমরা উপরে ছড়লাম। শেষ পর্যন্ত সোনা- 
রূপার ইটের তৈরি একটি শহরে গিয়ে আমরা উপস্থিত হলাম। 
আমরা শহরের দরজায় পৌঁছলাম এবং দরজা খুলতে বললাম । 
আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হল। আমরা তাতে প্রবেশ 
করলাম। তখন সেখানে কতক লোক আমাদের সাথে সাক্ষাৎ 
করল, যাদের অর্ধেক শরীর এত সুন্দর ছিল, যত সুন্দর তুমি 
দেখেছ, তার থেকেও অধিক। আর অর্ধেক শরীর এত কুৎসিত 
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ছিল যত কুৎসিত তুমি দেখেছ, তার থেকেও অধিক ৷ সাথী-দ্বয় 
ওদেরকে বলল, ‘যাও এঁ নদীতে গিয়ে নেমে পড়।' আর সেটা 
ছিল সুপ্রশস্ত প্রবহমান নদী । তার পানি যেন ধপধপে সাদা । ওরা 
তাতে গিয়ে নেমে পড়ল। অতঃপর ওরা আমাদের কাছে ফিরে 
এলো। দেখা গেল, তাদের এঁ কুশ্রী রূপ দুর হয়ে গেছে এবং তারা 
খুবই সুন্দর আকৃতির হয়ে গেছে। [তিনি বলেন,] তারা আমাকে 
বলল, ‘এটা জান্নাতে আদ্ন এবং ওটা আপনার বাসস্থান ৷” [তিনি 
বলেন,] উপরের দিকে আমার দৃষ্টি গেলে, দেখলাম ধপধপে সাদা 
মেঘের মত একটি প্রাসাদ রয়েছে। তারা আমাকে বলল, ‘এটা 
আপনার বাসগৃহ’ [তিনি বললেন,] আমি তাদেরকে বললাম, 
‘আল্লাহ তোমাদের মাঝে বরকত দিন, আমাকে ছেড়ে দাও; আমি 
এতে প্রবেশ করি৷’ তারা বলল, ‘আপনি অবশ্যই এতে প্রবেশ 
করবেন। তবে এখন নয়” 


আমি বললাম, ‘আমি রাতে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে 
পেলাম, এগুলোর তাৎপর্য কি?’ তারা আমাকে বলল, ‘আচ্ছা 
আমরা আপনাকে বলে দিচ্ছি। এঁ যে প্রথম ব্যক্তিকে যার কাছে 
আপনি পৌঁছলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, 
সে হল এ ব্যক্তি যে কুরআন গ্রহণ করে---তা বর্জন করে। আর 
ফরয নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকে। 
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আর এ ব্যক্তি যার কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তার কশ থেকে 
মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং একইভাবে নাকের ছিদ্র থেকে 
মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে চোখ থেকে মাথার 
পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল। সে হল এ ব্যক্তি যে 
সকালে আপন খর থেকে বের হয়ে এমন মিথ্যা বলে, যা চতুর্দিক 
ছড়িয়ে পড়ে। 


আর যে সকল উলঙ্গ নারী-পুরুষ যারা [তন্দুর] চুলা সদৃশ 
গর্তের অভ্যন্তরে রয়েছে, তারা হল ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর দল। 


আর এ ব্যক্তি যার কাছে পৌঁছে দেখলেন যে, সে নদীতে 
সাঁতার কাটছে ও তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে হল 
সুদখোর। 

আর এ কুৎসিত ব্যক্তি যে আগুনের কাছে ছিল এবং আগুন 


ভ্বালাচ্ছিলজ আর তার চারপাশে ছুটে বেড়াচ্ছিল। সে হল মালেক 
[ফিরিস্তা]; জাহান্নামের দারোগা। 


আর এ দীর্ঘকায় ব্যক্তি যিনি বাগানে ছিলেন। তিনি হলেন 
ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম। আর তাঁর চারপাশে যে বালক- 
বালিকারা ছিল, ওরা হল তারা, যারা [ইসলামী] প্রকৃতি নিয়ে 
মৃত্যুবরণ করেছে” 
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বারক্কানীর বর্ণনায় আছে, “ওরা তারা, যারা [ইসলামী] প্রকৃতি 
নিয়ে জন্মগ্হণ করে [মৃত্যুবরণ করেছে]।” তখন কিছু সংখ্যক 
সন্তানরাও কি [সেখানে আছে]?’ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “মুশরিকদের শিশু-সন্তানরাও [সেখানে 
আছে] । 


আর এঁ সব লোক যাদের অর্ধেকাংশ অতি সুন্দর ও 
অর্ধেকাংশ অতি কুৎসিত ছিল, তারা হল এ সম্প্রদায় যারা সৎ- 
অসৎ উভয় প্রকারের কাজ মিগ্রিত-ভাবে করেছে। আল্লাহ 
তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন” (বুখারী) 


অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আজ রাতে আমি দেখলাম, দু’টি 
লোক এসে আমাকে পবিত্র ভূমির দিকে বের করে নিয়ে গেল৷” 
অতঃপর ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, “সুতরাং আমরা 
চলতে লাগলাম এবং [তন্দুর] চুলার মত একটি গর্তের কাছে 
পৌঁছলাম; যার উপর দিকটা সংকীর্ণ ছিল এবং নিচের দিকটা 
প্রশস্ত । তার নিচে আগুন জ্বলছিল। তার মধ্যে উলঙ্গ বহু নারী- 
পুরুষ ছিল। আগুন যখন উপর দিকে উঠছিল, তখন তারাও 
[আগুনের সাথে] উপরে উঠছিল। এমনকি প্রায় তারা [চুলা] থেকে 
বের হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল । আর যখন আগুন স্তিমিত হয়ে নেমে 


3১2 


যাচ্ছিল, তখন [তার সাথে] তারাও নিচে ফিরে যাচ্ছিল” 


এই বর্ণনায় আছে, “একটি রক্তের নদীর কাছে এলাম” 
বর্ণনাকারী এতে সন্দেহ করেননি । “সেই নদীর মাঝখানে একটি 
লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর নদীর তীরে একটি লোক রয়েছে, 
যার সামনে পাথর রয়েছে। অতঃপর নদীর মাঝের লোকটি যখন 
উঠে আসতে চাচ্ছে, তখন তীরের লোকটি তাকে পাথর ছুঁড়ে 
মেরে সেই দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে যেখানে সে ছিল। এইভাবে 
যখনই সে নদী থেকে বের হয়ে আসতে চাচ্ছে, তখনই এঁ লোকটি 
তার মুখে পাথর ছুঁড়ে মারছে। ফলে সে যেখানে ছিল সেখানে 
ফিরে যাচ্ছে৷” 


এই বর্ণনায় আরও আছে, “তারা উভয়ে আমাকে নিয়ে এ 
[বাগান বা] গাছে উঠে গেল । অতঃপর সেখানে এমন একটি গৃহে 
আমাকে প্রবেশ করাল, যার চেয়ে অধিক সুন্দর গৃহ আমি কখনো 
দেখিনি ৷ সেখানে বনু বৃদ্ধ ও যুবক লোক ছিল৷” 


এই বর্ণনায় আরও আছে, “আর যাকে আপনি তার নিজ কশ 
চিরতে দেখলেন, সে হল বড় মিথ্যুক; যে মিথ্যা কথা বলত, 
অতঃপর তা তার নিকট থেকে বর্ণনা করা হত। ফলে তা 
দিকচক্ৰবালে পৌঁছে যেত। অতএব এই আচরণ তার সাথে 


কিয়ামত পৰ্যন্ত করা হবে” 
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এই বর্ণনায় আরও আছে, “যার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে 
দেখলেন, সে ছিল এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ কুরআন 
শিখিয়েছিলেন। কিন্তু সে [তা ভুলে] রাতে ঘুমিয়ে থাকত এবং দিনে 
তার উপর আমল করত না। অতএব এই আচরণ তার সাথে 
কিয়ামত পৰ্যন্ত করা হবে। আর প্রথম যে গৃহটি আপনি দেখলেন, 
তা হল সাধারণ মুমীনদের ৷ পক্ষান্তরে এই গৃহটি হল শহীদদের । 
আমি জিবরীল, আর ইনি মীকাঈল। অতএব আপনি মাথা তুলুন। 
সুতরাং আমি মাথা তুললাম । তখন দেখলাম, আমার উপর দিকে 
মেঘের মত কিছু রয়েছে। তাঁরা বললেন, ‘ওটি হল আপনার গৃহ 
প্রবেশ করি’ তাঁরা বললেন, [দুনিয়াতে] আপনার আয়ু অবশিষ্ট 
আছে; যা আপনি পূর্ণ করেননি। যখন আপনি তা পূর্ণ করবেন, 


* [প্রকাশ থাকে যে, হাদাসে উক্ত মিখ্যাবাদীদের দলে তারা পড়তে পারে, 
যারা প্রচার মাধ্যমে: রেডিও, টিভি প্রভৃতিতে মিথ্যা বলে। কারণ তাদের মিথ্যা 
কথা দিকচক্রবালে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে ।/ 


** মুসলিম ১৩৮৬, ৮৪৫, ১১৪৩, ২০৮৫, ২৭৯১, ৩২৩৬, ৩৩৫৪, ৪৬৭৪, 
৬০৯৬, ৭০৪৭, মুসলিম ২২৭৫, তিরমিযী ২২৯৪, আহমাদ ১৯৫৯০, 


১৯৫৯৫, ১৯৬৫২ 
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পরিচ্ছেদ - ২৬১ : বৈধ মিথ্যা 


জেনে রাখুন যে, নিঃসন্দেহে মিথ্যা বলা মূলত: যদিও হারাম তবুও 
কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তসাপেক্ষে তা বৈধ যার ব্যাপারে আমি 
করেছি। যার সার-সংক্ষেপ এই যে, কথাবার্তা উদ্দেশ্য সফল 
হওয়ার অন্যতম মাধ্যম । সুতরাং কোন সৎ উদ্দেশ্য যদি মিথ্যার 
আশ্রয় ব্যতিরেকে সাধন সম্ভবপর হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে মিথ্যার 
আশ্রয় নেওয়া বৈধ নয়। পক্ষান্তরে সে সৎ উদ্দেশ্য যদি মিথ্যা বলা 
ছাড়া সাধন সম্ভব না হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা বৈধ। 
পরন্তু যদি বাঞ্চিত লক্ষ্য বৈধ পর্যায়ের হয়, তাহলে মিথ্যা বলা বৈধ 
হবে। আর যদি অভীষ্ট লক্ষ্য ওয়াজেবের পর্যায়ভুক্ত হয়, তাহলে 
তা অর্জনের জন্য মিথ্যা বলাও ওয়াজেব হবে। যেমন কোন 
মুসলিম এমন অত্যাচারী থেকে আত্মগোপন করেছে, যে তাকে 
হত্যা করতে চায় অথবা তার মাল-ধন ছিনিয়ে নিতে চায় এবং সে 
তা লুকিয়ে রেখেছে। এখন যদি কেউ তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয় 
[যে তার ঠিকানা জানে], তাহলে সে ক্ষেত্রে তাকে গোপন [ও 
নিরাপদ] রাখার জন্য তার পক্ষে মিথ্যা বলা ওয়াজেব। 
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কোন জালেম যদি তা বলপূর্বক ছিনিয়ে নিতে চায়, তাহলে তা 
গোপন করার জন্য মিথ্যা বলা ওয়াজেব। অবশ্য এ সমস্ত বিষয়ে 
সরাসরি স্পষ্টাক্ষরে মিথ্যা না বলে ‘তাওরিয়াহ’ করার পদ্ধতি 
অবলম্বন করাই উত্তম । 


‘তাওরিয়াহ’ হল এমন বাক্য ব্যবহার করা, যার অর্থ ও 
উদ্দেশ্য শুদ্ধ তথা তাতে সে মিথ্যাবাদী নয়; যদিও বাহ্যিক শব্দার্থে 
এবং সম্বোধিত ব্যক্তির বুঝ মতে সে মিথ্যাবাদী হয়। পক্ষান্তরে 
যদি উক্ত পরিস্থিতিতে ‘তাওরিয়াহ’ পরিহার করে প্রকাশ্যভাবে 
মিথ্যা বলা হয়, তবুও তা হারাম নয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে 
মিথ্যা বলার বৈধতার প্রমাণে উলামায়ে কিরাম উম্মে কুলসুম 
কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটি পেশ করেন। উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু 
আনহা হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
বলতে শুনেছেন যে, “লোকের মধ্যে সন্ধি স্থাপনকারী মিথ্যাবাদী 
নয়। সে হয় ভাল কথা পৌঁছায়, না হয় ভাল কথা বলে৷” (বৃখারী 
ও মনসলিম) 


মানুষের কথাবার্তায় মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনিনি, তিন ক্ষেত্র 
ছাড়া: [১] যুদ্ধকালে [২] লোকদের ঝগড়া মিটাবার ক্ষেত্রে ও [৩] 
স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের [প্রেম বর্ধক] কথোপকথনে ৷ 
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পরিচ্ছেদ - ২৬২ : কথাবার্তা বলা ও বর্ণনা করার সময় 
যাচাই-তদন্ত করে সাবধানে করার প্রতি উৎসাহ দান 


মহান আল্লাহ বলেন, (esd ALE) 


[Y71::l NN] 


অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে 
অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না (সুরা ইসরা ৩৬ আয়াত) 


তিনি বলেছেন, :51 4 © 348 ৩35 85 JL 035 2 L2G) 


[\A 


অর্থাৎ মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন, তা লিপিবদ্ধ 
করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে /ক্লাফ ১৮ আয়াত) 


[এ মমে মহান আল্লাহর এ বাণীও অনেকে উল্লেখ করে থাকেন, “হে 
ঈমানদারগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বাতা আনয়ন করে, 
সম্প্রদায়কে আঘাত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকমের্র জন্য অনুত না 
হও।” - সূরা হতুরাত ৬ আয়াত) 
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১/১৫৫৫ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মানুষের মিথ্যাবাদী 
হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শোনে [বিনা 
বিচারে] তা-ই বর্ণনা করে।” (মুসলিম) “* 


ake 4 bo hl 25 J db ase dl ob, B22 SEG Noo 


ly GIO I IE oH BI SF BH EE SiS Yi 


২/১৫৫৬ ৷ সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি আমার তরফ থেকে কোন হাদিস বর্ণনা করে অথচ সে 
জানে যে, তা মিথ্যা, তবে সে দুই মিথ্যুকের একজন” (সন্সলিম)“* 


3D dS TG: IE HLS: CE hl 25 AL BEG Noov/r 
Hs SAE ES AMIE BH Ye ESIC FS 


‘** মুসলিম ৫, আবূ দাউদ ৪৯৯২ 
*৭ সহীহুল বুখারী ১২৯১, তিরমিযী ২৬৬২, ইবনু মাজাহ ৩৯, ৪১, আহমাদ 


১৭৭৩৭, ১৭৭৭৬, ১৯৬৫০, ১৯৭১২, মুসলিম [ভূমিকা) 
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৩/১৫৫৭ । আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, একটি 
মহিলা বলল, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমার এক সতীন আছে, সুতরাং 
স্বামী আমাকে যা দেয় না, তা নিয়ে যদি পরিতৃপ্তি প্রকাশ করি, 
তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে কি?’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “যা দেওয়া হয়নি, তা নিয়ে পরিতৃপ্তি 
প্রকাশকারী মিথ্যা দুই বস্তু পরিধানকারীর ন্যায়” (বুখারী ও 
মুসলিম)“ 


‘পরিতৃপ্তি প্রকাশকারী’ যে প্রকাশ করে যে, সে পরিতৃপ্ত, অথচ 
আসলে সে তা নয়। এখানে উদ্দেশ্য হল, যে প্রকাশ করে যে, সে 
মর্যাদা লাভ করেছে, অথচ সে তা লাভ করেনি। আর “মিথ্যা দুই 
বস্ত্র পরিধানকারী' হল সেই, যে লোকচক্ষুতে মেকী সাজে। 
লোককে ধোঁকা দেওয়ার জন্য সংসার-বিরাগী, আলেম অথবা 
ধনবান ব্যক্তির পোশাক পরিধান করে, অথচ সে তা নয়। এ ছাড়া 
অন্য কিছুও বলা হয়েছে। আর আল্লাহই অধিক জানেন। 


** সহীহুল বুখারী ৫২১৯, মুসলিম ২১৩০, আবূ দাউদ ৪৯৯৭, আহমাদ 
২৬৩৮১, ২৬৩৮৯, ২৬৪৩৭ 
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পরিচ্ছেদ - ২৬৩ : মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ 
মহান আল্লাহ বলেন, [৮.: ০ 6 3 031585; } 


অর্থাৎ তোমরা মিথ্যা কথন থেকে দূরে থাক । (সুরা হজ্জ ৩০ 
আয়াত) 


তিনি আরও বলেন, {০ ৯% 4৮%; ) 
ll 


অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে 
অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না (সুরা ইসরা ৩৬ আয়াত) 


তিনি আরও বলেছেন, © 446 ০5) 84 YL 0% 2 23 5) 
DAG 


অর্থাৎ মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন তা লিপিবদ্ধ 
করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। /ন্কাফ ১৮ আয়াত) 


আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, : >|] { 6 ১5340 355 4) ৯ 


[NE 
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অর্থাৎ নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে সতর্ক 
দৃষ্টি রাখেন । (সূরা ফাজর ১৬ আয়াত) 


তনি আরও বলেছেন, [vধ SEAN SH GIES Y A; 


অর্থাৎ [তারাই পরম দয়াময়ের দাস] যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় 
না। (সুরা ফুরকান ৭২ আয়াত) 


dhl be dl 125 JG :06 ac hl 92% = 4 3 \ooAl\ 

05. BAS EL ES 18 HEN SL Leb YN lay Se 

455 Ih IES AS SE SE SAG Sykty diy BEY 
HE Gis ESL ES:US FS WIE I CS 3 


১/১৫৫৮ ৷ আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“তোমাদেরকে কি অতি মহাপাপের কথা বলে দেব না?” আমরা 
“আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা এবং মাতা-পিতার 
অবাধ্যাচরণ করা।” তারপর তিনি হেলান ছেড়ে উঠে বসলেন 
এবং বললেন, “শোন! আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ৷” শেষোক্ত কথাটি 
তিনি বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি অনুরূপ বলাতে আমরা 
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[মনে মনে] বললাম, ‘যদি তিনি চুপ হতেন’ (বৃখারী ও মুসলিম) * 


পরিচ্ছেদ - ২৬৪ : নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রাণীকে অভিসম্পাত 
করা ঘোর নিষিদ্ধ 


35 as dhl 2) LSS EEA 2 58 ৯5 al SE \০০৭/\ 

AS 2 ids AS Bl Yo Bl dS IE :IG NSN LS al 
LS T8545 50 8 HG LE OE LY LE es 9 
E55 ASTI US IS 25 BL HOD Ss 2 SH 98 


১/১৫৫৯। আবূ যায়েদ সাবেত ইবনে যাহ্হাক আনসারী 
রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি “বায়আতে রিষ্ওয়ান’ 
[হুদাইবিয়াহ সন্ধির সময়ে কুরাইশের বিরুদ্ধে কৃত প্রতিজ্ঞার] 
অন্যতম সদস্য ছিলেন; তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম ব্যতীত 
ভিন্ন ধর্মের মিথ্যা কসম খেল, তাহলে সে তেমনি হয়ে গেল, যেমন 


‘৯ সহীহুল বুখারী ২৬৪৫, ৫৯৭৬, ৬২৭৩, ৬৯১৯, মুসলিম ৮৭, তিরমিযী 


১৯০১, ২৩০১, ৩০১৯, আহমাদ ১৯৮৭২, ১৯৮৮১ 
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সে বলল। যে ব্যক্তি কোন বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করল, কিয়ামতের 
দিন তাকে সেই বস্তু দ্বারাই শান্তি দেওয়া হবে। মানুষ যে 
জিনিসের মালিক নয়, তার মানত পূরণ করা তার পক্ষে জরুরী 
নয়। আর কোন মুমিন ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করা তাকে হত্যা 
করার সমান৷” (বুখারী ও মনসলিম) “** 


ake dbl he Bl 925 Bf AE 4 obs E3h Bf S83 Net 
dlp CE S55 Bl Bid FLEA 


২/১৫৬০ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কোন মহা- 
সত্যবাদীর জন্য অভিসম্পাত-কারী হওয়া সঙ্গত নয়।” (বৃখারী ৫ 
মুসলিম/'** 


dhl bo hl 5 JE 06 LE Bh G5 lS Gf S65 Noy 


sly) AGCDI BR AI NG SLL Spb LES Yh ids AS 


pe 


**০ সহীহুল বুখারী ১৩৬৪, ৪১৭১, ৪৮৪৩, ৬১০৫, ৬৬৫৩, মুসলিম ১১০, 
তিরমিযী ১৫৪৩, নাসায়ী ৩৭৭০, ৩৭৭১, ৩৮১৩, আবূ দাউদ ৩২৫৭, ইবনু 
মাজাহ ২০৯৮, আহমাদ ১৫৯৫০, ১৫৯৫৬ 


“১ মুসলিম ২৫৯৭, আহমাদ ৮২৪২, ৮৫৬৪ 
563 


৩/১৫৬১। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“অভিসম্পাত-কারীরা কিয়ামতের দিনে না সুপারিশ-কারী হবে, 
আর না সাক্ষ্য-দাতা।” (ববখরী ও সদন ** 


2 al Ue 6 :J ac 4 ES) EEE BS SOE EY) \on/t 
31 21d EL YG api YG AN Lal) FES Yi dass de dl 


[ ০০০ 54> ৩২-> !: JG, sl, 


8/১৫৬২ সামুরাহ ইবনে জুন্দুব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “তোমরা একে অন্যের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, তাঁর 
গযব এবং জাহান্নামের আগুন দ্বারা অভিসম্পাত করো না।” (আর 
hl bo Dl J5 IE dG aie dl 2) 2 ofl oy Nowfo 
AGING kU YG IEMNYG SEL Bel Lh il le 

[o> E24> ]: JG iS lols) 

৫/১৫৬৩ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 

‘২ মুসলিম ২৫৯৮, আবূ দাউদ ৪৯০৭, আহমাদ ২৬৯৮১ 


*** আবু দাউদ ৪৯০৬, তিরমিযী ১৯৭৬, ১৯৬৬২ 
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তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“মুমীন খোঁটা দানকারী, অভিশাপ-কারী, নির্লজ্জ ও অশ্লীল-ভাষী 
হয় না” (তিরমিযী -হাসান্‌] ‘* 


dhl ho Bl d25 IG ce dh ob sl Gf SEG Sent 
HE elt dy El ois Lk 55 BLN Sp wg “ls 
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৬/১৫৬৪ আবু দার্দা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন 
কোন বান্দা কোন জিনিসকে অভিসম্পাত করে, তখন সেই 
অভিশাপ আকাশের দিকে উঠে যায় । কিন্তু তার সামনে আকাশের 
দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয়, ফলে পৃথিবীর দিকে নেমে আসে। 
তখনও তার সামনে [পৃথিবীর] দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। 
কাজেই ডানে-বামে [এদিক ওদিক] ফিরতে থাকে । পরিশেষে 
যখন তা কোন যথার্থ স্থান পায় না, তখন অভিশপ্ত বস্তু বা ব্যক্তির 
প্রতি ফিরে যায়; যদি সে এর [অভিশাপের] উপযুক্ত হয়, তাহলে 


‘৪ তিরমিযী ১৯৭৭, আহমাদ ৩৮২৯, ৩৯৩৮ 
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[তাকে অভিশাপ লেগে যায়]। নচেৎ তা অভিশাপ-কারীর প্রতি 
ফিরে আসে” (আরব দাউদ) “* 


U5 UE dE UE Bl G25 S23 2 Sloss S53 \onely 
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৭/১৫৬৫। ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কোন সফরে ছিলেন। আনসারী এক মহিলা এক 
উটনীর উপর সওয়ার ছিল। সে বিরক্ত হয়ে উটনীটিকে 
অভিসম্পাত করতে লাগল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তা শুনে [সঙ্গীদেরকে] বললেন, “এ উটনীর উপরে যা 
কিছু আছে সব নামিয়ে নাও এবং ওকে ছেড়ে দাও । কেননা, ওটি 
[এখন] অভিশপ্ত” ইমরান বলেন, ‘যেন আমি এখনো উটনীটিকে 
দেখছি, উটনীটি লোকদের মধ্যে চলাফেরা করছে, আর কেউ 


‘** আবু দাউদ ৪৯০৫ 
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তাকে বাধা দিচ্ছে না’ (সনসলিম) “** 


ELE Cy AE SE UE ERG SEG SA 
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৮/১৫৬৬ । আবু বার্যাহ নাযলাহ ইবনে উবাইদ আসলামী 
বলেন, একবার এক যুবতী মহিলা একটি উটনীর উপর সওয়ার 
ছিল। আর তার উপর লোকদের [সহযাত্রীদের] কিছু আসবাব-পত্র 
ছিল। ইত্যবসরে মহিলাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
প্রত্যক্ষ করল। আর লোকদের জন্য পার্বত্য পথটি সংকীর্ণ বোধ 
হল। মহিলাটি উটনীকে [দ্রুত গতিতে চালাবার উদ্দেশ্য! বলল 
হা:! হে আল্লাহ! এর উপর অভিশাপ কর।' তা শুনে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “এ উটনী যেন আমাদের 
সাথে না থাকে, যাকে অভিশাপ করা হয়েছে।” (ম্নসলিম) “** 


জেনে রাখুন যে, দৃশ্যত: এই হাদিসের অর্থের ব্যাপারে 


‘** মুসলিম ২৫৯৫, আবূ দাউদ ২৫৫১, আহমাদ ১৯৩৫৮, ১৯৩৬৯, দারেমী 
২৬৭৭ 


“৭ মুসলিম ২৫৯৬, আহমাদ ১৯২৯১ 
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জটিলতা দেখা দিতে পারে। অথচ এতে কোন জটিলতা নেই৷ 
কারণ, এর মর্মার্থ হল যে, উটনীটিকে অভিশাপ করা হয়েছে, 
অতএব তা যেন তাঁদের সাথে না থাকে। এর মানে এই নয় যে, 
উটনীটিকে যবেহ করা, বিক্রি করা, তার উপর আরোহন করা 
ইত্যাদি নিষেধ । বরং এ সকল তথা অন্য সমস্ত প্রকার উপকার 
তার দ্বারা গ্রহণ করা বৈধ। যা নিষিদ্ধ হল, তা নবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাফেলায় থাকা । সুতরাং তা ব্যতীত 
অবশিষ্ট দিকগুলি পূর্ববৎ বৈধ থাকবে। 


Al Hk cs EE aa 52 2৮-০" 


পরিচ্ছেদ - ২৬৫ : অনির্দিষ্ট-রূপে পাপিষ্ঠদেরকে 
অভিসম্পাত করা বৈধ 


আল্লাহ তা‘আলা বলেন, :১5৯] ্ঘ্‌ ® sh NT EE al 2 খু | 
DA 

অর্থাৎ সাবধান! অত্যাচারীদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ (সুরা 
হুদ ১৮ আয়াত) 

অন্যত্র তিনি বলেন, & 4 ০ 4% 852 556), 
Lit :0L0NN EO sl 
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অর্থাৎ অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাদের নিকট ঘোষণা 


করবে, অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত ৷ (সূরা আ'রাফ ৪৪ 
আয়াত) 
সহীহ হাদিসসমূহে প্ৰমাণিত যে, 
EAE Pt Sa Ee 4 al $০ EOS gi 
KEE 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সেই 
নারীর উপর আল্লাহর অভিশাপ, যে অপরের মাথায় নকল চুল 
জুড়ে দেয়। আর সেই নারীর উপরেও, যে অন্য নারীর দ্বারা [নিজ 
মাথায়] নকল চুল সংযুক্ত করায় ৷” 


AC ¥ hl 4) J 215 


তিনি বলেন, “আল্লাহ সুদখোরকে অভিশাপ করুন [অথবা 
করেছেন]।” 


5)৮2| 5% %,. তিনি ছবি নিৰ্মাতাকে অভিশাপ করেছেন। 
AFSSEG ঠা ANNIE He ৰ hl 4) J া, 
তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি জমি জায়গার সীমা-চিহ্ন পরিবর্তন 
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করে, আল্লাহ তাকে অভিশাপ করুন [অথবা করেছেন]। 
MAE Ss ESA) hl Sd J 1, 


তিনি বলেন, “আল্লাহ চোরকে অভিশাপ করুন [অথবা 
করেছেন], যে চোর ডিম চুরি করে” 


IG SS 2 MM GDI, 


তিনি বলেন, “যে নিজ মাতা-পিতাকে অভিশাপ ও ভর্ৎ্সনা 
করে তাকেও আল্লাহ অভিসম্পাত করুন [অথবা করেছেন]।” 


lL 5 2 0 5%]. “এবং সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহ 
অভিশাপ করুন [অথবা করেছেন], যে গায়রুল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের 
জন্য পশু যবেহ করে।” 


f 


dl EX IG 2 5 5 bs Gs SS a dd 


তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি মদিনায় কোন প্রকার বিদআত 


[আবিষ্কার] করে অথবা কোন বিদআতী লোককে আশ্রয় দেয়, তার 
উপর আল্লাহ, তাঁর ফিরিগ্তামন্ডলী এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ ৷” 


2৯, A) al las £ % FOS fe Ce SS Ss) el dl |) 1 , 
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254 Gs BE SH 


তিনি এভাবে [বদ্দু'আ] করে বলেছেন, “হে আল্লাহ! রি’ল, 
যাকওয়ান ও উসাইয়াহ গোত্ৰসমূহের উপর অভিশাপ কর। 
কেননা, তারা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের অবাধ্যতা করেছে।” আর 
এ তিনটিই ছিল আরবের এক একটি গোত্রের নাম। 


LR eos EY 4 ১% Al SD JG 5 


[অথবা করেছেন], তারা তাদের পয়গম্বরদের সমাধিসমূহকে 
উপাসনালয়ে পরিণত করেছে৷” 


LB bs SELIG sD JEN Gs Ge 54H 
Jere 
তিনি সেই সকল পুরুষকেও অভিশাপ করেছেন, যারা 
নারীদের সাদৃশ্য ও আকৃতি গ্রহণ করে। তেমনি সেই সব 


নারীদেরকেও অভিশাপ করেছেন, যারা পুরুষদের সদৃশ্য ও 
আকৃতি অবলম্বন করে থাকে। 


উক্ত বাণীসমূহ বিশুদ্ধ হাদীসে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে 
কিছু হাদিস সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। 


571 


আর কিছু হাদিস তার মধ্যে কোন একটিতে উদ্ধৃত হয়েছে। আমি 
এখানে তার প্রতি সংক্ষিপ্তভাবে আভাস দিয়েছি মাত্র । উক্ত 
হাদিসগুলির অধিকাংশই এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে উল্লেখ 
করব ইন-শা আল্লাহ । 


° চখ Ra 
SE 8 NEL LS Gl-ean 


পরিচ্ছেদ - ২৬৬: কোন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে গালি- 
গালাজ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ 


আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 


LEST AG il G Ly A Ges 5553 GA 
[oA : 21>) ্ঘ্‌ ®ঠ Ee টো; [E94 


অর্থাৎ যারা বিনা অপরাধে ঈমানদার পুরুষ ও নারীদেরকে 
কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের 
বোঝা বহন করে । (সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত) 


ri Ed 


hl bo 0 J25 I :06 LE Uhl G25 30d cpl 583 NeW 
AE Su i Au dint i) a ol : ale 


১/১৫৬৭ । ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
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রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুসলিমকে 
গালি দেওয়া ফাসেকী [আল্লাহর অবাধ্যাচরণ] এবং তার সাথে লড়াই 
ঝগড়া করা কুফরি” (বুখারী ও মুসলিম) “* 


gj ae SS 513) sf ক 5 ERY: di 
Selly AN Le 5 


২/১৫৬৮। আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তিনি এ কথা বলতে 
শুনেছেন যে, “যখন কোন মানুষ অন্য মানুষের প্রতি ‘ফাসেক’ 
অথবা ‘কাফের’ বলে অপবাদ দেয়, তখনই তা তার উপরেই 
বর্তায়; যদি তার প্রতিপক্ষ তা না হয়।” (রৃখার) *** 


ale bl bo BN I5 Sf ne al go) E258 df SEG Nona 
sly) ABD SHS BE Ub S30 PE TYG GT IUULINE ss 


~~ 


সহীহুল বুখারী ৪৮, ৬০৪৫, ৭০৭৬, মুসলিম ৬৪, তিরমিযী ১৯৮৩, ২৬৩৪, 
২৬৩৫, নাসায়ী ৪১০৫, ৪১০৬, ৪১০৮-৪১১৩, ইবনু মাজাহ ৬৯, ৩৮৯৩, 
৩৯৪৭, ৪১১৫, ৪১৬৭, ৪২৫০, ৪৩৩২, ৪৩৮০ 


*১ সহীহুল বুখারী ৬০৪৫, মুসলিম ৬১, আহমাদ ২০৯৫৪, ২১০৬১ 
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৩/১৫৬৯ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আপোষে 
গালাগালিতে রত দু’জন ব্যক্তি যে সব কুবাক্য উচ্চারণ করে, সে 
সব তাদের মধ্যে সূচনাকারীর উপরে বর্তায়; যতক্ষণ না 
অত্যাচারিত ব্যক্তি [প্রতিশোধ গ্রহণে] সীমা অতিক্রম করে।॥” 
(মুসলিম) “* 


J S72 5 43 is <0 le EEG IG AE vows 

AE DLL 38 SLB : aie dl 2) 5h Hf TE ys ro) 

5 N06 1 40 DET: e535 IE BLBND 56 UG 
Sedlolyy - LUE al lined SY SG 


৪/১৫৭০ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
মদ পান করেছে এমন এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হাজির করা হল। তিনি আদেশ দিলেন, 
‘ওকে তোমরা মার’ আবূ হুরাইরা বলেন, [তাঁর আদেশ অনুযায়ী 
আমরা তাকে মারতে আরম্ভ করলাম ৷] আমাদের কেউ তাকে হাত 
দ্বারা মারতে লাগল, কেউ আপন জুতা দ্বারা, কেউ নিজ কাপড় 
দ্বারা। অতঃপর যখন সে ফিরে যেতে লাগল, তখন কিছু লোক বলে 
উঠল, ‘আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুক’ তা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু 


‘০ মুসলিম ২৫৮৭, আহমাদ ৭১৬৪, ৯৯৫৬, ১০৩২৫ 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “এরূপ বলো না এবং ওর বিরুদ্ধে 
শয়তানকে সহযোগিতা করো না” (বৃখার “*" 

Br: 038 sy Sle dl ho VTLS Land iE dE Nove 
AE US 55 BY ACD Es SE BE GI SAL SS 


৫/১৫৭১ উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি নিজ 
মালিকানাধীন দাসের উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেবে, কিয়ামতের 
দিন তার উপর হদ [দণ্ডবিধি] প্রয়োগ করা হবে। তবে সে যা 
বলেছে, দাস যদি তাই হয় [তাহলে ভিন্ন কথা ।]” (বুখারী ও মুসলিম) 


ul EAE SAL এল oo Ll dt: oo sr 


Prd 


পরিচ্ছেদ - ২৬৭ : মৃতদেরকে অন্যায়ভাবে শরয়ী স্বার্থ 
ছাড়াই গালি দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা 


‘১ সহীহুল বুখারী ৬৭৭৭, ৬৭৮১, আবূ দাউদ ৪৪৭৭, আহমাদ ৭৯২৬ 
‘২ সহীহুল বুখারী ৬৮৫৮, মুসলিম ১৬৬০, তিরমিযী ১৯৪৭, আবু দাউদ 


৫১৬৫, আহমাদ ৯২৮৩, ১০১১০ 
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শরয়ী স্বার্থ হচ্ছে এই যে, কোন বিদ‘আতী বা ফাসেক 
[অনাচারী] মৃত-ব্যক্তির বিদআত ও ফাসেকী কার্যকলাপে তার 
অনুকরণ করা থেকে সতকীকরণ। এ বিষয়ে পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে 
আয়াত ও হাদিসসমূহ উল্লিখিত হয়েছে। 


dl bo Bl LS IE: ETE ACE Uhl 25 LSE SEG Nove) 
Sed lp dp LGU SG BG SANS Yo ily ale 


১/১৫৭২। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না। যেহেতু তারা নিজেদের 
কৃতকর্মের পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।” [অর্থাৎ তার ফল ভোগ 
করছে৷] (বৃখারী) ** 


SYN 56 BEN ST CAA 


= 


পরিচ্ছেদ - ২৬৮ : [অন্যায় ভাবে] কাউকে কষ্ট দেওয়া 
নিষেধ 


আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, 


*** সহীহুল বুখারী ১৩৯৩, ৬৫১৬, নাসায়ী ১৯৩৬, আবূ দাউদ ৪৮৯৯, আহমাদ 


২৪৯৪২, দারেমী ২৫১১ 
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অর্থাৎ যারা বিনা অপরাধে ঈমানদার পুরুষ ও নারীদেরকে 
কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের 
বোঝা বহন করে । (সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত) 


Ge UEE Ml G25 SE p78 op DAE LFS 
3 Se SI BL 53 Bh ily ale do Bl Oy 
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১/১৫৭৩ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রকৃত মুসলিম সেই, যার মুখ ও হাত হতে 
মুসলিমগণ নিরাপদে থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির [দ্বীন বাঁচানোর 
উদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগকারী] সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ 
কর্মসমূহ ত্যাগ করে।” (বৃখারী ও মুসলিম) “** 
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$f RR LY: ৮ “lc abl USE abl ee 5 J J PE \০১৫/9 


‘৪ সহীহুল বুখারী ১০, ৬৪৮৪, মুসলিম ৪০, নাসায়ী ৪৯৯৬, আবূ দাউদ 
২৪৮১, আহমাদ ৬৪৫১, ৬৪৭৮, ৬৭১৪, ৬৭৫৩, ৬৭৬৭, ৬৭৭৪, ৬৭৯৬, 


৬৮৭৩, দারেমী ২৭১৬ 
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২/১৫৭৪ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
পছন্দ করে যে, তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হোক এবং 
জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক, তার মরণ যেন এমন অবস্থায় হয় 
যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে এবং অন্যের 
প্রতি এমন ব্যবহার দেখায়, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।” 
(মুসলিম, এটি একটি দাঘর হাদিসের অংশবিশেষ, যা ৬৭৩ নঙ্করে গত 
হয়েছে ৷) “* 


AEN EAE REE ISG -cna 


পরিচ্ছেদ - ২৬৯ : পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ, সম্পর্ক ছেদন 
বং শত্ৰুতা পোষণ করার নিষেধাজ্ঞা 


আল্লাহ তাআলা বলেন, :০24] ৰ 6 821 657434 53) } 


‘* মুসলিম ১৮৪৪, নাসায়ী ৪১৯১, আবূ দাউদ ৪২৪৮, ইবনু মাজাহ ৩৯৫৬, 


আহমাদ ৬৪৬৫, ৬৭৫৪, ৬৭৭৬ 
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অর্থাৎ সকল ঈমানদাররা তো পরস্পর ভাই ভাই । (সুরা 
হতুরাত ৩-১০ আয়াত) 


[ot 541] 


অর্থাৎ তারা হবে ঈমানদারদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের 
প্রতি কঠোর ৷ (সূরা মায়েদাহ ৫৪ আয়াত) 


to 


তিনি অন্যত্র বলেন, {6 4 2 8; 4 15 4 
[বণ চোৰৰ 6 4% ৰা 
অর্থাৎ মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল; আর তার সহচরগণ 
কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি 
সহানুভু তশীল। (সুরা ফাতহ ২৯ আয়াত) 
6 sy ale Sl be El Sf ae Ul GH of S83 Novel) 
ll ur Ke S Jb খু ls pls খু LE খু BNE খু» 
SE Sine SSE EH IETF BAY TG BS 
১/১৫৭৫। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা পরস্পরের 
প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের প্রতি হিংসাপরায়ণ 
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হইয়ো না, পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়ো না, পরস্পরের 
সাথে সম্পর্ক ছেদন করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই 
হয়ে যাও। আর কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার 
(মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে তিনদিনের বেশি কথাবার্তা বলা ত্যাগ 
করে” (বুখারী, মুসলিম) “** 


ade Bl be DTS Siac dl 2 A al 583 Nove 

S28 BBD op FG SENS FH ES Wy 

585: J Dk ssl G5 LS ESE 5 YY LE db Dt 
ely GIES FE pH Bl IES FS p54 
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২/১৫৭৬ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “সোম ও 
বৃহস্পতিবার জান্নাতের দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয়। [এঁ দিনে] 
প্রত্যেক সেই বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যে আল্লাহর সাথে 
কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন করেনি কিন্তু সেই ব্যক্তিকে নয়, 


‘৭৬ সহীহুল বুখারী ৬০৫৬, ৬০৭৬, মুসলিম ২৫৫৯, তিরমিযী ১৯৩৫, আবূ 
দাউদ ৪৯১০, আহমাদ ১১৬৬৩, ১২২৮০, ১২৬৪০, ১২৭৬৭, ১২৯৪১, 


মুওয়াত্তা মালিক ১৬৮৩ 
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যার সাথে তার মুসলিম ভাইয়ের শত্রুতা থাকে [তাদের সম্পর্কে] 
বলা হয়, এদের দু'জনকে সন্ধি হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও, এদের 
দু'জনকে সন্ধি হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও ৷” (মুসলিম) “** 


অন্য বর্ণনায় আছে, “প্রত্যেক বৃহস্পতি ও সোমবারে 
আমলসমূহ উপস্থাপন করা হয়।” আর অবশিষ্ট হাদিসটি অনুরূপ ৷ 


AS SEs. 
পরিচ্ছেদ - ২৭০ : কাউকে হিংসা করা হারাম 
হিংসা হল, কোন ব্যক্তির কোন নিয়ামত [সম্পদ বা মঙ্গল! তা 
দ্বীনী হোক অথবা পার্থিব, তার ধ্বংস কামনা করা । 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 
[otal] (ALS oe HLL UB SAGE HY 


অর্থাৎ অথবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সে 
জন্য কি তারা তাদের হিংসা করে? (সুরা নিসা ৫৪ আয়াত) 


‘৭৭ মুসলিম ২৫৬৫, তিরমিযী ৭৪৭, ২০২৩, আবূ দাউদ ৪৯১৬, ইবনু মাজাহ 
১৭৪০, আহমাদ ৭৫৮৩, ৮১৬১, ৮৯৪৬, ৯৯০২, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৮৬, 


১৬৮৭ 
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এ বিষয়ে পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক 
বৰ্ণিত [১৫৭৫নং] হাদিসটি পঠিতব্য। 


৯ ৮০ dl ০ sl I ac dl S20 RP g E83 \ovVIN 
CELIO KTS SDN KU USN IE ALL LL IE 
ye 3১ 2 ol) ial JE 


১/১৫৭৭ ৷ আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা হিংসা 
থেকে দূরে থাক কেননা হিংসা মানুষের উত্তম কাজগুলো এভাবে 
ধ্বংস করে দেয়, যেভাবে আগুন শুকনো কাঠ বা ঘাস ছাই করে 
ফেলে [আবু দাউদ]*** 


ES G5 B38) ED m3 jE gNSG tv) 


PAVE 


পরিচ্ছেদ - ২৭১: অপরের গোপনীয় দোষ সন্ধান করা, 


* আমি [আলবানা) বলছি? এর সনদে নাম না নেয়া বণনাকারী 
রয়েছেন। দেখুন “য'ঈফা” [১৯০২)। তিনি হচ্ছেন বণর্নাকারী 
ইবরাহীম ইবনু আবী উসায়েদের দাদা! এ দাদা মাজহুল /অপরিচিত) 
বণাকারী। আর ইমাম বৃখারী বলেন: হাদীসটি সহীহ্‌ নয়। 
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অপরের অপছন্দ সত্ত্বেও তার কথা কান পেতে শোনা 
নিষেধ 


আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 1৮:৩০ 145) 


অর্থাৎ তোমরা অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না। 
(সুরা হতুরাত ১২ আয়াত) 


আরও বলেন, 


CARAS 
<) 


MET EB SET LE SPAN Gs 52% G2 
[oA: lO Le 


অর্থাৎ যারা বিনা অপরাধে ঈমানদার পুরুষ ও নারীদেরকে 
কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের 
বোঝা বহন করে । (সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত) 


“le dl be Hl S25 Bade dl oe, Ba5h Of GEG NoVA 

SY; es J; e228 S58 5 SG 5A ody IE Ls 
50s 1985 dS YG hE YG bine YS ASS YG eS 
as BIER ES sl ll. sl 0 L552) dhl 
ol 8 Ss 2 567 eC BE fl A (AL Fan) ES El 
AES LEE LB ELA EL FEO 34 
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YS deen YG dent I PEEL VI AE Ys Sl 03 
AUS sl SUS 185 GS 


Ed 


1583 ILE YG MAES YG AF YG PELE Yh: Dl dos 
0 hl SCS 


Mtl UES ES EF EAS LAREN: BS 
8981 Sl 25 b> ১=: 


১/১৫৭৮। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা কু- 
ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাক। কারণ কু-ধারণা সব 
চাইতে বড় মিথ্যা কথা। অপরের গোপনীয় দোষ খুঁজে বেড়ায়ো 
না, অপরের গোয়েন্দাগিরি করো না, একে অপরের সাথে [অসৎ 
কাজে] প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ 
করো না, একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন হইয়ো না। তোমরা 
আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও; যেমন তিনি তোমাদেরকে 
আদেশ দিয়েছেন। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই৷ সে তার 
প্রতি জুলুম করবে না, তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না 
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এবং তাকে তুচ্ছ ভাববে না। আল্লাহ-ভীতি এখানে রয়েছে। 
আল্লাহ-ভীতি এখানে রয়েছে। [এই সাথে তিনি নিজ বুকের দিকে 
ইঙ্গিত করলেন] কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাবা একটি 
মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট । প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, সম্ভ্রম 
ও সম্পদ অপর মুসলিমের উপর হারাম ৷ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের 
দেহ ও আকার-আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও 
আমল দেখেন” 


অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, 
পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, অপরের গোয়েন্দাগিরি 
করো না, অপরের গোপনীয় দোষ খুঁজে বেড়ায়ো না, পরস্পরের 
পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দিয়ো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই 
ভাই হয়ে যাও ৷” 


আর এক বর্ণনায় আছে, “তোমরা পরস্পর সম্পর্ক-ছেদ করো 
না, একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন হইয়ো না, পরস্পরের 
বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পর হিংসা করো না। 
তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও” 


অন্য আরও এক বর্ণনায় আছে, “তোমরা একে অন্যের সাথে 
সম্পর্ক ছিন্ন করো না এবং অপরের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়- 


বিক্ৰয় করো না।” (এ সবঙলি মুসলিম বণর্না করেছেন এবং এর 
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অধিকাংশ বণনা করেছেন বুখারী) “* 

dl bo Ml I Last dE aie G2) LIES S65 Nova/e 

SES FILS Gl SE EAL Dip: LE ls “le 
ছৈ sb sls df ols) Gee E>. ALS 


২/১৫৭৯ ৷ মুআবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি, তিনি বলেছেন, “যদি তুমি মুসলিমদের গুপ্ত দোষগুলি 
খুঁজে বেড়াও, তাহলে তুমি তাদের মাঝে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে দেবে 
অথবা তাদের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার উপক্রম হবে।” (আব 
দাউদ বিশুদ্ধ সনদ) “’* 


2 J 23 G1 Sl ac dls) 3 nl 585 0/3৫৮০ 
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‘৯ সহীহুল বুখারী ৫১৪৪, ৬০৬৪, ৬০৬৬, ৬৭২৪, মুসলিম ১৪১৩, ২৫৬৩, 
তিরমিযী ১৯৮৮, ইবনু মাজাহ ৩২৩৯-৩২৪২, আবূ দাউদ ৩২৮০, ইবনু 
মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭৪, আহমাদ ৭২৯২, ৭৬৪৩, ৭৬৭০, ৭৭৯৮, ৭৮১৫, 
৮২৯৯, ৮৫০৫, ৮৮৬৫, ৮৮৭৬, মুওয়াত্তা মালিক ১১১১, ১৬৮৪, দারেমী 
২১৭৫ 


"' আবূ দাউদ ৪৮৮৮ 
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১ sl be 


৩/১৫৮০ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তাঁর নিকট একটি লোককে নিয়ে আসা হল এবং তার সম্পর্কে 
বলা হল যে, ‘এ লোকটি অমুক, এর দাড়ি থেকে মদ ঝরছে’ 
গোয়েন্দাগিরি করতে [গুপ্ত দোষ খুঁজে বেড়াতে] নিষেধ করা 
হয়েছে। তবে যদি কোন [প্রমাণ] আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে 
যায়, তাহলে আমরা তা দিয়ে তাকে পাকড়াও করব (হাদিসটি 


5370 LE 2 Gill Slim EE) SU -v8 
পরিচ্ছেদ - ২৭২ : অপ্রয়োজনে মুসলিমদের প্রতি কু-ধারণা 
করা নিষেধ 

মহান আল্লাহ বলেছেন, 


© BL ET Bx SLA Ss 1 ntl bss si el 
D513 2 01 ID 2 1S ls pls 2 


[8 ol ৰ্ঘ 


‘১ আবু দাউদ ৪৮৯০ 
587 


অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে দূরে 
থাক; কারণ কোন কোন ধারণা পাপ । (সুরা হক্ুরাত ১২ আয়াত) 


le A Ga U2 0 te le, Eh 3) SEG SOR 
JE Gis. (E22 ES 5 MELAS PE J dy 


১/১৫৮১। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা কু- 
ধারণা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। কারণ কু-ধারণা সবচেয়ে 
বড় মিথ্যা কথা” (বৃখারী ও মনসলিম) “** 


oh 
8S sw 2 


Gl ES of SU -cvr 
পরিচ্ছেদ - ২৭৩ : মুসলিমদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হারাম 


আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, 


*২ সহীহুল বুখারী ৫১৪৪, ৬০৬৪, ৬০৬৬, ৬৭২৪, মুসলিম ১৪১৩, ২৫৬৩, 
তিরমিযী ১৯৮৮, ইবনু মাজাহ ৩২৩৯-৩২৪২, আবূ দাউদ ৩২৮০, ইবনু 
মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭৪, আহমাদ ৭২৯২, ৭৬৪৩, ৭৬৭০, ৭৭৯৮, ৭৮১৫, 
৮২৯৯, ৮৫০৫, ৮৮৬৫, ৮৮৭৬, মুওয়াত্তা মালিক ১১১১, ১৬৮৪, দারেমী 


২১৭৫ 
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অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! একদল পুরুষ যেন অপর একদল 
পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয় 
তারা উপহাসকারী দল অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং একদল 
নারী যেন অপর একদল নারীকেও উপহাস না করে; কেননা 
যাদেরকে উপহাস করা হয় তারা উপহাস-কারিণী দল অপেক্ষা 
উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ 
করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; কেউ 
বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ । যারা 
[এ ধরনের আচরণ হতে] নিবৃত্ত না হয়, তারাই সীমালংঘনকারী । 
(সুরা হতুরাত ১১ আয়াত) 


তিনি অন্য জায়গায় বলেন, 5,41 0554554 £5 55 ১ 


অর্থাৎ দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের 
নিন্দা করে। (পৃরা হমাযাহ ১ দয়াত) 
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১/১৫৮২ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মানুষের মন্দ 
হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে 
তুচ্ছভাবে।” (মনসলিম, হাদিসটি ইতোপুবে দাঘর আকারে অতিবাহিত হয়েছে) 


es le Hl Ge AE 0 SD 2 21585 Vers 
eh RMS ATS UG EE TEI Ea 
ely gE Bets 52 IES : GSN IU 


২/১৫৮৩ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যার অন্তরে অণু 
পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” [এ 
কথা শুনে] এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, “মানুষ তো পছন্দ করে যে, 
তার কাপড়-চোপড় সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, [তাহলে 
সেটাও কি অহংকারের মধ্যে গণ্য হবে?]’ তিনি বললেন, “নিশ্চয় 


** মুসলিম ৯১, তিরমিযী ১৯৯৮, ১৯৯৯, আবূ দাউদ ৪০৯১, ইবনু মাজাহ ৫৯, 
৪১৭৩, আহমাদ ৩৭৭৯, ৩৯০৩, ৩৯৩৭, ৪২৯৮ 
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আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন । অহংকার হচ্ছে সত্যকে 


প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা” (মুসলিম, হাদিসটি 
অহংকার’ পরিচ্ছেদে ৬১৭ নঙ্ঝরে উল্লিখিত হয়েছে ।) *** 


hl di IE: AE hl 5 Dl AE PEE FG NoAtfY 
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৩/১৫৮৪ জুন্দুব ইবনে আব্ুুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “একজন বলল, ‘আল্লাহর কসম! আল্লাহ অমুককে ক্ষমা 
করবেন না।’ আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বললেন, ‘কে সে আমার উপর 
কসম খায় এ মর্মে যে, ET DEL 
তাকেই ক্ষমা করলাম এবং তোর [শপথকারীর] কৃতকর্ম নষ্ট করে 
দিলাম!” (স্নসলিম) “* 


AL BULB LE PEND vt 


“8 মুসলিম ৯১, তিরমিযী ১৯৯৮, ১৯৯৯, আবূ দাউদ ৪০৯১, ইবনু মাজাহ ৫৯ 
** মুসলিম ২৬২১ 
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পরিচ্ছেদ - ২৭৪ : কোন মুসলিমের দুঃখ-কষ্ট দেখে আনন্দ 
প্রকাশ করা নিষেধ 
আল্লাহ বলেছেন, [.:০24॥র{ 6341 54 5) ¥ 


অর্থাৎ সকল ঈমানদার তো পরস্পর ভাই ভাই । (সূরা হতুরাত 
5১০ আয়াত) 


অন্যত্ৰ তিনি বলেন, 


al Se dls ol 3 Holl SS of Sk SA SLY 
a: O53 SHG 
অর্থাৎ যারা ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা 


করে তাদের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তদ শাস্তি। 
আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না । (সূরা নুর ১৯ আ্রায়াত) 


Jo ld IEG aie dls) ELL L3G S25 \oAN 
sly EES Bl EI DESY BOE ES Yo: day de dl 


ত > 22> : JG, S32 
১/১৫৮৫ ৷ ওয়াসিলাহ্‌ ইবনুল আসক্কা‘ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
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বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমার 
ভাইয়ের বিপদে আনন্দিত হয়ো না। কেননা এতে আল্লাহ তার 
প্রতি করুণা করবেন এবং এঁ তোমাকে বিপদে নিমজ্জিত 
করবেন (তিরমিযী হাদিসটিকে হাসান বলেছেন) "* 


এ বিষয়ে পূর্বোক্ত ‘অপরের গোপনীয় দোষ সন্ধান’ নামক 
পরিচ্ছেদে আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত [১৫৭৮নং] হাদিস 
বিদ্যমান । যাতে আছে, “প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, সম্ভ্রম ও সম্পদ 
অপর মুসলিমের উপর হারাম ৷” ---আল হাদিস। 


** আমি [আলবানী) বলছিঃ হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে বিরূপ 
মঙব্য রয়েছে । কারণ এটি মাকহুলের আন্‌ আন্‌ করে বণর্নাকৃত। 


ইমাম বুখারী বলেন : মাকহুল সহাবী ওয়াসিলাহ্‌ (রাযি) হতে শ্রবণ 
করেননি । আবু হাতিম রাষীও ইমাম বৃখারীর সিদ্ধান্তের সাথে একমত 


পোষণ করেছেন । বিভারিত জানার জন্য দেখঁন “য'ইফাহ্‌” /৫৪২৬) 
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পরিচ্ছেদ - ২৭৫ : শরয়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত কারো বংশে খোঁটা 
দেওয়া হারাম 


মহান আল্লাহ বলেছেন, 


Le 8 se G Gy ssl Ssai S53 Sls 
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অর্থাৎ যারা বিনা অপরাধে ঈমানদার পুরুষ ও নারীদেরকে 
কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের 
বোঝা বহন করে । (সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত) 
dr bea JG ac dl 52) nh a 583 \oATN 
is MS ll: io Pe HET ESSESE eS 
salty Hel 
১/১৫৮৬ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“লোকের মধ্যে দু'টি এমন দোষ রয়েছে, যা আসলে কাফেরদের 
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[আচরণ]: বংশে খোঁটা দেওয়া এবং মৃত ব্যক্তির জন্য মাতম 
করা” (সনসলিম) ** 


CITE all 6 BNL evn 
পরিচ্ছেদ - ২৭৬ : জালিয়াতি ও ধোঁকাবাজি হারাম 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


MET 8 IG Ly LEE Se S55 Gl, ) 
[oA: SLANG Ee CG CY 


অর্থাৎ যারা বিনা অপরাধে ঈমানদার পুরুষ ও নারীদেরকে 
কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের 
বোঝা বহন করে । (সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত) 


“lc abl ০ al J গা ic Al ES) 252 a 59 NAVIN 
sly. ie SAB EE 05 be SD EIN CIE FF dE ss 


LEE 72 Es Se Dl Yo BM 51:5 3, 


*৭ মুসলিম ৬৭, তিরমিযী ১০০১, আহমাদ ৭৮৯৪৮, ৮৬৮৮, ৯১০১, ৯২৯১, 


৯৩৯৭, ৯৫৬২, ১০০৫৭, ১০৪২৮, ১০৪৯০ 
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১/১৫৮৭ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সে ব্যক্তি 
আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের উপর অস্ত্র তোলে । আর যে 
আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।” 
(মুসলিম) 


অন্য এক বর্ণনায় আছে, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম [বাজারে] এক খাদ্যরাশির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার 
সময় তাতে নিজ হাত ঢুকালেন। তিনি আঙ্গুলে অনুভব করলেন যে, 
ভিতরের শস্য ভিজে আছে। বললেন, “ওহে ব্যাপারী! এ কি 
ব্যাপার?” ব্যাপারী বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! ওতে বৃষ্টি পড়েছে 
লোকে দেখতে পেত? [জেনে রেখো!] যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, 
সে আমাদের দলভুক্ত নয়।” 


‘৮ মুসলিম ১০১, ইবনু মাজাহ ২৫৭৫, আহমাদ ৮১৫৯, ২৭৫০০ [দ্বিতীয়াংশ) 
মুসলিম ১০২, তিরমিযী ১৩১৫, ইবনু মাজাহ ২২৪, আহমাদ ৭২৫০, 


২৭৫০০ 
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২/১৫৮৮। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “[ক্রয় করার 
ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও বিক্রেতার জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য 
ক্রেতা আকৃষ্ট করে] দালালি করো না৷” (বুখারী ও মুসলিম) ** 
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৩/১৫৮৯ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, [তিনি 


‘৯ সহীহুল বুখারী ২১৪০, ২১৪৮, ২১৫০, ২১৫১, ২১৬০, ২১৬২, ২৭২৩, 
২৭২৭, ৫১৫২, ৬৬০১, মুসলিম ১০৭৬, ১৪১৩, ১৫১৫, তিরমিযী ১১৩৪, 
১১৯০, ১২২১, ১২২২, ১২৫১, ১২৫২, ১৩০৪, নাসায়ী ৩২৩৯, ৩২৪০, 
৩২৪১, ৩২৪২, ৪৪৮৭, ৪৪৯০, ৪৪৮৯, 88৯১, 88৯৬, ৪8৫০২, ৪৫০৬, 
৪৫০৭, আবূ দাউদ ২০৮০, ৩৪৩৭, ৩৪৩৮, ৩৪৪৩, ৩৪৪৪, ৩৪৪৫, ইবনু 
মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭২, ২১৭৪, ২১৭৫, ২১৭৮, ২২৩৯, আহমাদ ৭২০৭, 
৭২৬৩, ৭২৭০, ৭৩৩৩, ৭৪০৬, ৭৪৭১, ৭৬৪১, ৮০৩৯, ৮৫০৫, ৮৭১৩, 
৮৭৮০, ৮৮৭৬, ৯০১৩, ৯০৫৫, ৯৬১১, ৯৯০৬, মুওয়াত্তা মালিক ১১১১ 


দারেমী ২১৭৫, ২৫৫৩ 
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বলেন,] ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [ক্রেতাকে ধোঁকা 
দিয়ে মূল্য বৃদ্ধি করার] দালালি করতে নিষেধ করেছেন’ (বুখারী ও 
মুসলিম) “** 
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৪/১৫৯০। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, একটি লোক এসে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-কে নিবেদন করল যে, সে ব্যবসা বাণিজ্য বা ক্রয়- 
বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধোঁকা খায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “যার সাথে তুমি কেনা-বেচা করবে, তাকে 
বলে দেবে যে, ধোঁকা যেন না হয়।” [অর্থাৎ আমার পণ্য বস্তু 
ফিরিয়ে দেওয়ার এখতিয়ার থাকবে ৷] (বৃখারী ও মুসলিম)" 


30x 
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‘৯০ সহীহুল বুখারী ২১৪২, ৬৯৬৩, মুসলিম ১৫১৬, নাসায়ী ৪৪৯৭, ৪৫০৫, 
ইবনু মাজাহ ২১৭৩, আহমাদ ৫৮২৮, ৬৪১৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৩৯২ 

‘৯১ সহীহুল বুখারী ২১১৭, ২৪০৭, ২৪১৪, ৬৯৬৪, মুসলিম ১৫৩৩, নাসায়ী 
৪৮৮৪, আবূ দাউদ ৩৫০০, আহমাদ ৫০১৫, ৫২৪৯, ৫৩৮২, ৫৪৯১, 


৫৮২০, ৬০৯৯, মুওয়াত্তা মালিক ১৩৯৩ 
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৫/১৫৯১ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
কারো স্ত্রী অথবা কারো ভৃত্যকে প্ররোচনা বা প্রলোভন দ্বারা নষ্ট 
করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।” /আবৃ দাউদ/*২ 


55) Ry SU vv 
পরিচ্ছেদ - ২৭৭ : চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার নিষেধাজ্ঞা 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, { 6 ১ 3; 3 A Es 
[\:3S5UM 


অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর। (সুরা 
মায়েদাহ ১ নং আয়াত) 


«ত 


তিনি আরও বলেছেন, © 22556 এ $1240 155) 
[Yt sl NN 


‘১২ আবূ দাউদ ৫১৭০ 
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অর্থাৎ আর প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি 
সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে । (সুরা বানী ঈড্রাঈল ৩৪ আয়াত) 
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১/১৫৯২ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবন “আস রাদিয়াল্লাহু 
স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক গণ্য হবে। আর যে 
ব্যক্তির মাঝে তার মধ্য হতে একটি স্বভাব থাকবে, তা ত্যাগ না 
করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকদের একটি স্বভাব থেকে যাবে। 
[সে স্বভাবগুলি হল,] ১। তার কাছে আমানত রাখা হলে খিয়ানত 
করে। ২। কথা বললে মিথ্যা বলে। ৩। ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ 
করে এবং ৪। ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল ভাষা বলে” 
(বৃখারী ও মুসলিম) “** 


£146 - PE dl GE = 45 GE Rl Bymmds Ol 09 Meats 


‘১ সহীহুল বুখারী ৩৪, ২৪৫৯, ৩১৭৮, মুসলিম ৫৮, তিরমিযী ২৬৩২, নাসায়ী 


৫০২০ আবু দাউদ ৪৫৮৮, আহমাদ ৬৭২৯, ৬৮২৫, ৬৮৪০ 
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২/১৫৯৩ ৷ ইবনে মাসউদ, ইবনে উমার ও আনাস ৯% হতে 
বর্ণিত, তাঁরা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“র্কয়ামতের দিনে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে 
[বিশেষ] পতাকা নির্দিষ্ট হবে। বলা হবে যে, এটা অমুক ব্যক্তির 
[বিশ্বাসঘাতকতার] প্রতীক ৷” (বৃখার; মুসলিম) ** 
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৩/১৫৯৪ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কিয়ামতের দিনে 
প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের পাছায় একটা পতাকা থাকবে, যাকে তার 
বিশ্বাসঘাতকতা অনুপাতে উঁচু করা হবে। জেনে রেখো! 
রাষ্ট্রনায়কের [বিশ্বাসঘাতক হলে তার] চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক 


| 


* সহীহুল বুখারী ৩১৮৬, ৩১৮৭, ৩১৮৮, ৬১৭৭, ৬১৭৮, ৬৯৬৬, ৭১১১, 
মুসলিম ১৭৩৬, ১৭৩৭, ইবনু মাজাহ ২৮৭২, আহমাদ ৩৮৯০, ২৯৪৯, 


৪১৮৯, ১২০৩৫, ১২১০৯, ১৩২০০, ১৩৪৪৬, দারেমী ২৫৪২ 
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আর অন্য কেউ হতে পারে না” (ব্ল্সলিম) “* 
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8৪/১৫৯৫ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, 
“তিন প্রকার লোক এমন আছে, কিয়ামতের দিন যাদের প্রতিবাদী 
স্বয়ং আমি; [১] সে ব্যক্তি, যে আমার নামে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল, পরে 
তা ভঙ্গ করল। [২] সে ব্যক্তি, যে স্বাধীন মানুষকে [প্রতারণা 
দিয়ে] বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করল। [৩] সে ব্যক্তি, যে 
কোন মজুরকে খাটিয়ে তার নিকট থেকে পুরাপুরি কাজ নিল, 
কিন্তু তার মজুরী দিল না৷” (রৃখারী) *** 


E45 ibs) Ar 5 x < LU IVA 


‘১ মুসলিম ১৭৩৮, তিরমিযী ২১৯১, ইবনু মাজাহ ২৮৭৩, আহমাদ ১০৬৫১, 
১০৭৫৯, ১০৯১০, ১০৯৫৮, ১১০৩৫, ১১১৯৩, ১১২২২, ১১২৬৯, ১১৩৮৪ 


*** সহীহুল বুখারী ২২২৭, ২২৭০, ইবনু মাজাহ ২৫৪২, আহমাদ ৮৪৭৭ 
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পরিচ্ছেদ - ২৭৮ : কাউকে কিছু দান বা অনুগ্রহ করে তা 
লোকের কাছে প্রকাশ ও প্রচার করা নিষেধ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


SAO SH; 5 5c Lb Vln ol EG } 


[SN 


অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট 


দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করে দিও না। (সুরা বাকারাহ 
২৬৪ আয়াত) 


তিনি আরও বলেছেন, 
Nj GAG OAR YE ST Jac SB Skat ol y 
[SNAG যা 
অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে আপন ধন ব্যয় করে অতঃপর যা 
ব্যয় করে, তার কথা বলে বেড়ায় না [এবং এ দানের বদলে 
কাউকে] কষ্টও দেয় না, [তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের 


প্রতিপালকের নিকট, বস্তুতঃ তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা 
দুঃখিতও হবে না ৷] (সুরা বাকারাহ ২৬২ আয়াত) 
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১/১৫৯৬ ৷ আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একদা 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “কিয়ামতের দিন 
তিন ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে 
তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের 
জন্য হবে মর্মন্তদ শাস্তি ৷” বর্ণনাকারী বলেন, এরূপ তিনি তিনবার 
বললেন । তখন আবু যার বললেন, “ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক, তারা 
কারা হে আল্লাহর রসূল?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “যে [পায়ের] গাঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে 
পরে, দান করে যে প্রচার করে বেড়ায় এবং মিথ্যা কসম খেয়ে 
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নিজের পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে” (মুসলিম)*** 


এর অন্য বর্ণনায় আছে, “যে গাঁটের নীচে লুঙ্গি ঝুলিয়ে 
পরে।” এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি তার লুঙ্গি, কাপড় ইত্যাদি 
অহংকারের সাথে গাঁটের নীচে ঝুলিয়ে পরে । 


FG SSB 5 ENO eva 
পরিচ্ছেদ - ২৭৯ : গর্ব ও বিদ্রোহাচরণ করা নিষেধ 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, {6 রা 9 2 83 56 ) 
[re : 2] 

অর্থাৎ তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনিই সম্যক জানেন 
আল্লাহ-ভীরু কে । (সূরা নজম ৩২ আয়াত) 

তিনি আরও বলেছেন, 


SE A BH BS Lk BN GS SASS SE SAS GA EB JS) 


“৯৭ সুসলিম ১০৬, তিরমিযী ১২১১, নাসায়ী ২৫৬৩, ২৫৬৪, 8৪8৫৮, 88৫৯, 
৫৩৩৩, আবূ দাউদ ৪০৮৭, ইবনু মাজাহ ২২০৮, আহমাদ ২০৮১১, 


২০৮৯৫, ২০৯২৫, ২০৯৭০, ২১০৩৪, দারেমী ২৬০৫ 
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অর্থাৎ কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা 
মানুষের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অহেতুক 
বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায় । তাদের জন্যই রয়েছে বেদনাদায়ক 
শাস্তি । (সূরা শুরা ৪২ আয়াত) 


2 al Us ্ : Lote ll Die 1 EAM EY) ১০৭১] 
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১/১৫৯৭ ৷ ইয়ায ইবনে হিমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “মহান আল্লাহ 
আমাকে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, তোমরা পরস্পরের প্রতি নম্রতা 
ও বিনয় ভাব প্রদর্শন কর। যাতে কেউ যেন অন্যের প্রতি 
অত্যাচার না করতে পারে এবং কেউ কারো সামনে গর্ব প্রকাশ না 
করে।” (সন্সলিম/'* 


& শব্দের অর্থ: সীমালজ্ঘন করা, অত্যাচার করা, বিদ্রোহাচরণ 
করা ইত্যাদি । 


‘১ মুসলিম ২৮৬৫, আবূ দাউদ ৪৮৯৫, ইবনু মাজাহ ৪১৭৯, আহমাদ ১৭০৩০, 
১৭৮৭৪ 
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২/১৫৯৮ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
[গর্বভরে] বলে, লোকেরা সব ধ্বংস হয়ে গেল, সে তাদের মধ্যে 
সর্বাধিক বেশি ধ্বংসোন্মুখ ৷” (মুসলিম) 


প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী [4%] ‘কাফ’ বর্ণে পেশ হবে। [যার 
অর্থ হবে; সে তাদের মধ্যে সর্বাধিক বেশি ধ্বংসোন্ুখ ৷] ‘কাফ’ 
বর্ণে যবর দিয়েও বর্ণনা করা হয়েছে। [যার অর্থ: সেই তাদেরকে 
ধ্বংস করল ৷] ‘সবাই উচ্ছন্নে গেল বা ধ্বংস হয়ে গেল’ বলা সেই 
ব্যক্তির জন্য নিষেধ, যে গর্বভরে সকলকে অবজ্ঞা করে ও 
নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভেবে এ কথা বলে। এটাই হল হারাম কিন্তু 
কোন ব্যক্তি যদি লোকদের মধ্যে দ্বীনদারীর অভাব প্রত্যক্ষ করে 
দ্বীনী আবেগের বশীভূত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করার মানসে এঁ কথা 
মুখ থেকে বের করে, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই উলামাগণ 
এরূপই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উক্ত ব্যাখ্যাকারী উলামাগণের মধ্যে 
ইমাম মালেক ইবনে আনাস, খাত্বাবী, হুমাইদী [রহঃ] প্রমুখের নাম 


‘৯৯ মুসলিম ২৬২৩, আবু দাউদ ৪৯৮৩, আহমাদ ৮৩০৯, ৯৬৭৮, ১০৩১৯, 
মুওয়াত্তা মালিক ১৮৪৫ 
607 


উল্লেখযোগ্য। আমি আমার ‘আযকার’ নামক গ্রন্থে তার উপর 
আলোকপাত করেছি। 


ES 5 Sd SF ITF SE Oth 
I EE ASS ING ESN) 

পরিচ্ছেদ - ২৮০ : তিনদিনের অধিক এক মুসা [মের 

মুসলিমের সাথে কথা-বার্তা বন্ধ রাখা হারাম । তবে যদি 


বিদআতী, প্রকাশ্য মহাপাপী ইত্যাদি হয়, তাহলে তার 
সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করার কথা ভিন্ন 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, © 5 % 1420 2 SI 4 
[\. ol 


অর্থাৎ সকল ঈমানদাররা তো পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং 


তোমরা দুই ভাই-এর মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর। (সূরা হদুরাত ১০ 
আয়াত) 


তিনি আরও বলেছেন, 3) 1336 ১; $58 3 B56; 3 
[¢ 5SU0 4 © SG; 


অর্থাৎ পাপ ও সীমালঙজ্ঘনের কাজে তোমরা একে অন্যের 
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সাহায্য করো না । (সুরা মায়েদাহ ২ আয়াত) 
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১/১৫৯৯। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“তোমরা পরস্পর সম্পর্ক-ছেদ করো না, একে অপরের বিরুদ্ধে 
শকত্ৰুভাবাপন্ন হয়ো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, 
পরস্পর হিংসা করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে 
যাও। কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের 
সাথে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখবে।” (বুখারী ও 


ade dl be BMT 5: ac dl > el 4 585 1 
IEE LE J ৩১৬ & $3175 S | A a 4 NY» :J6 Pe) ) 
AJL Has. el [Fe sl USS ENS 2) ‘a 


*** সহীহুল বুখারী ৬০৫৬, ৬০৭৬, মুসলিম ২৫৫৯, তিরমিযী ১৯৩৫, আবূ 
দাউদ ৪৯১০, আহমাদ ১১৬৬৩, ১২২৮০, ১২৬৪০, ১২৭৬৭, ১২৯৪১, 


মুওয়াত্তা মালিক ১৬৮৩ 
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২/১৬০০ । আবূ আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কোন 
মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন 
দিনের বেশি কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখে। যখন তারা পরস্পর 
সাক্ষাৎ করে, তখন এ এ দিকে মুখ ফিরায় এবং ও ওদিকে মুখ 
ফিরিয়ে নেয়। আর তাদের দু'জনের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই হবে, 
যে সাক্ষাৎকালে প্রথমে সালাম পেশ করবে” (বৃখারী ও মুসলিম)" 
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৩/১৬০১ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার আমলসমূহ পেশ করা হয়। 
সুতরাং প্রত্যেক সেই বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যে আল্লাহর 
সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন করেনি। তবে সেই ব্যক্তিকে 
নয়, যার সাথে তার অন্য মুসলিম ভাইয়ের শত্রুতা থাকে। 


**১ সহীহুল বুখারী ৬০৭৭, ৬২৩৭, মুসলিম ২৫৬০, তিরমিযী ১৯৩২, আবূ 


দাউদ ৪৯১১, আহমাদ ২৩০১৭, ২৩০৬৪, ২৩০৭৩, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৮২ 
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[তাদের সম্পর্কে] বলা হয়, এদের দু'জনকে সন্ধি করা পর্যন্ত 
অবকাশ দাও ৷” (বল্সলিষ) *** 
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8৪/১৬০২। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা 
বলতে শুনেছি, “নিশ্চয় শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে 
যে, আরব দ্বীপে নামাযী (মুসলিম)রা তার পূজা করবে। তবে [এ 
বিষয়ে সুনিশ্চিত] যে, সে তাদের মধ্যে উস্কানি দিয়ে [উত্তেজনা 
সৃষ্টি করে তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্ব-কলহে লিপ্ত করতে সফল 
হবে ।]” (মনসলিম) *** 
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*০২ মুসলিম ২৫৬৫, তিরমিযী ৭৪৭, ২০২৩, আবূ দাউদ ৪৯১৬, ইবনু মাজাহ 
১৭৪০, আহমাদ ৭৫৮৩, ৮১৬১, ৮৯৪৬, ৯৯০২, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৮৬, 
১৬৮৭ 

°* মুসলিম ২৮১২, তিরমিযী ১৯৩৭, আহমাদ ১৩৯৭৫, ১৪৪০২, ১৪৫২৩, 


১৪৬১৮ 
oll 
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৫/১৬০৩ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কোন 
মুসলিমের জন্য এ কাজ বৈধ নয় যে, তার কোন মুসলিম ভাইয়ের 
সাথে তিন দিনের উর্ধ্বে কথাবার্তা বন্ধ রাখবে সুতরাং যে ব্যক্তি 
তিন দিনের উর্ধ্বে কথাবার্তা বন্ধ রাখবে এবং সেই অবস্থায় মারা 
যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” (আবু দাউদ বৃখারী-মুসলিমের 
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৬/১৬০৪ ৷ আবূ খিরাশ হাদরাদ ইবনে আবূ হাদরাদ আসলামী, 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, “যে ব্যক্তি 
তার কোন (মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে বছরব্যাপী বাক্যালাপ বন্ধ 
করবে, তা হবে তার রক্তপাত ঘটানোর মত” (আবু দাউদ বিশুদ্ধ 


*** আবু দাউদ ৪৯১২, ৪৯১৪, মুসলিম ২৫৬২, আহমাদ ৮৮৪৮ 
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৭/১৬০৫। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; কোন মুমিন 
লোকের পক্ষে অন্য কোন মু'মিন লোককে তিনদিনের বেশি ত্যাগ 
করে থাকা বৈধ নয়। তিন দিন অতিক্রম হওয়ার পর যদি সাক্ষাৎ 
করে ও তাকে সালাম দেয় এবং অপরজনও সালামের জবাব দেয়, 
তবে দু’জনই সাওয়াব পাবে। যদি সে সালামের উত্তর না দেয়, 
তাহলে গুনাহগার হবে এবং সালামকারী ত্যাগ করার গুনাহ থেকে 
পরিত্রাণ যাবে। [আবূ দাউদ হাদিসটি হাসান সনদে বর্ণনা 
করেছেন]'** 


*** আবু দাউদ ৪৯১৫, আহমাদ ১৭৪৭৬ 
** আমি [আলবাণী) বলছিঃ হাদাসঢিকে হাসান আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে 


বিরূপ মন্তব্য রয়েছে । কারণ এর সনদে হিলাল মাদানী রয়েছেন। 
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আবু দাউদ বলেন, তবে যদি মহান আল্লাহর কারণে সে 
তাকে পরিত্যাগ করে থাকে তবে সেটা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। 
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পরিচ্ছেদ - ২৮১: তিনজনের একজনকে ছেড়ে দু'জনের 
কানাকানি 


কোন স্থানে একত্রে তিনজন থাকলে, একজনকে ছেড়ে তার 
অনুমতি না নিয়ে দু'জনে কানাকানি করা [বা প্রথম ব্যক্তিকে 
গোপন করে কোন কথা বলাবলি করা] নিষেধ । তবে 
প্রয়োজনবশতঃ এমন গোপন-ভাবে কোন গুপ্ত কথা বলা যে, যাতে 
তৃতীয়-জন যেন তা না শুনতে পায়, তাহলে তা বৈধ । অনুরূপ 
দু'জনের এমন ভাষায় কথা বলা যা তৃতীয় ব্যক্তি বুঝে না, তাও 
নিষিদ্ধের পর্যায়ভুক্ত ৷ 


হাফিয যাহাবী বলেনঃ তাকে চেনা যায় না। দেখুন “ইরওয়াউল 


গালীল” /২০২৯)। 
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আল্লাহ বলেছেন, 
[DEAN (EAT 53 GIT CS 
অর্থাৎ গোপন পরামর্শ তো শয়তানেরই প্ররোচনা । (সূরা 
মুজাদিলাহ ১০ আয়াত) 
CLE hl G2 FE 15 IM 
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১/১৬০৬। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন [কোন 
স্থানে] একত্রে তিনজন থাকবে, তৃতীয়-জনকে ছেড়ে যেন দু'জনে 
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কানাকানি না করে” (বৃধারী ৪ মুস্িম) *** 


উক্ত হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ স্বীয় গ্রন্থে] বর্ধিত আকারে 
বর্ণনা করেছেন, আবূ সালেহ বলেন, আমি ইবনে উমারকে 
জিজ্ঞাসা করলাম, ‘যদি [একত্রে] চারজন হয় [তাহলে দু’জনে 
কানাকানি করা বৈধ কি না]?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘তাতে তোমার 
কোন ক্ষতি হবেনা 


ইবনে দীনার থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার 
বলেন, আমি ও ইবনে উমার খালেদ ইবনে উক্কবার বাজারের 
বাড়ির নিকট অবস্থান করছিলাম ইত্যবসরে একটি লোক এসে 
পৌঁছল, যার ইচ্ছা ছিল ইবনে উমারের সাথে কানে কানে কিছু 
বলবে আর ইবনে উমারের সাথে আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। 
সুতরাং ইবনে উমার তৃতীয় একজন লোককে ডাকলেন। 
পরিশেষে আমরা মোট চারজন হয়ে গেলে তিনি আমাকে ও 
আহত তৃতীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেন, ‘তোমরা একটু 
সরে দাঁড়াও । কেননা, আমি আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি 


*** সহীহুল বুখারী ৬২৮৮, মুসলিম ২১৮৩, আবূ দাউদ ৪৮৫১, ইবনু মাজাহ 
৩৭৭৬, আহমাদ ৪৫৫০, ৪৬৭১, ৪৮৫৬, ৫০০৩, ৫০২৬, ৫২৩৬, ৫৪০২, 


৬০২১, ৬১৯০, ৬৩০২, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৫৬, ১৮৫৭ 
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ওয়াসাল্লাম-কে একথা বলতে শুনেছি যে, “[একত্রে তিনজন 
থাকলে] একজনকে ছেড়ে যেন দু’জনে কানাকানি না করে” 
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২/১৬০৭ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন [একত্রে] 
তিনজন থাকবে, তখন লোকদের সঙ্গে মিলিত না হওয়া অবধি 
একজনকে ছেড়ে দু'জনে যেন কানাকানি না করে। কারণ, এতে 
[ত্যক্ত ব্যক্তিকে] মনঃকষ্টে ফেলা হবে” (বৃখারী ও মনসলিম) *** 


DG 2 IS SE SG cnc 
25155 E356 5 ed C2 8 Sj 5d 
পরিচ্ছেদ - ২৮২ : দাস-দাসী, পশু, নিজ স্ত্রী অথবা 

** সহীহুল বুখারী ৬২৯০, মুসলিম ২১৮৪, তিরমিযী ২৮২৫, আবু দাউদ 


৪৮৫১, ইবনু মাজাহ ৩৭৭৫, আহমাদ ৩৫৫০, ৪০২৯, ৪০৮২, ৪০৯৫, 


8৪১৬৪, ৪৪১০, ৪৪২২, দারেমী ২৬৫৭ 
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যতটুকু জরুরী তার থেকে বেশি শাস্তি দেওয়া নিষেধ 


মহান আল্লাহ বলেন, 
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অর্থাৎ পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, 
আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং 
তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর নিশ্চয় 
আল্লাহ আত্মম্ভরি দাম্ভিককে ভালবাসেন না (সুরা নিসা ৩৬ আয়াত) 
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১/১৬০৮। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “এক 
মহিলাকে একটি বিড়ালের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সে তাকে 
বেঁধে রেখেছিল এবং অবশেষে সে মারা গিয়েছিল, পরিণতিতে 
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মহিলা তারই কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল। সে যখন তাকে 
বেঁধে রেখেছিল, তখন তাকে আহার ও পানি দিত না এবং তাকে 
ছেড়েও দিত না যে, সে কীট-পতঙ্গ ধরে খাবে” (বুখারী ও মুসলিম) 
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২/১৬০৯ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
একবার কুরাইশ বংশের কতিপয় নবযুবকের নিকট দিয়ে 
অতিক্ৰম করার সময় লক্ষ্য করলেন যে, তারা একটি পাখীকে 
বেঁধে [হাতের নিশানা ঠিক করার মানসে তার উপর নির্দয়-ভাবে] 
তীর মারছে তারা পাখীর মালিকের সাথে এই চুক্তি করেছিল যে, 
প্রতিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর তার হয়ে যাবে। সুতরাং যখন তারা ইবনে 
উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখতে পেল, তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে 
পালিয়ে গেল । ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ‘এ কাজ 
কে করেছে? যে এ কাজ করেছে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ 
নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তির 


**৯ সহীহুল বুখারী ২৩৬৫, ৩৩১৮, ৩৪৮২, মুসলিম ২২৪২, দারেমী ২৮১৪ 
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উপর অভিশাপ করেছেন, যে কোন এমন জিনিসকে [তার তীর- 
খেলার] লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে, যার মধ্যে প্রাণ আছে’ (বৃখারী 
ও মুসলিম) *** 
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৩/১৬১০ । আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীব-জন্তুদের 
বেঁধে রেখে [তীর বা বন্দুকের নিশানা ঠিক করার ইচ্ছায়] হত্যা 
করতে নিষেধ করেছেন’ (বৃখারী ও মুসলিম) ** 
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8/১৬১১। আবূ আলী সুয়াইদ ইবনে মুক্ধাররিন রাদিয়াল্লাহু 


*১০ সহীহুল বুখারী ৫৫১৪, ৫৫১৫, মুসলিম ১৯০৮, নাসায়ী ৪88১, ৪৪8৪২, 
আহমাদ ৪৬০৮, ৪৯৯৮, ৫২২৫, ৫৫৬২, ৫৬৪৯, ৫৭৬৭, ৬২২৩, দারেমী 
১৯৭৩ 

*১ সহীহুল বুখারী ৫৫১৩, মুসলিম ১৯৫৬, নাসায়ী ৪৪৩৯, আবু দাউদ 


২৮১৬,ইবনু মাজাহ ৩১৮৬, আহমাদ ১১৭৫১, ১২৩৩৫, ১২৪৫১, ১২৫৭০ 
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আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি লক্ষ্য করেছি যে, 
মুক্কারিনের সাত ছেলের মধ্যে আমি সপ্তম ছিলাম। আমাদের 
একটি মাত্র দাসী ছিল। তাকে আমাদের ছোট ভাই চড় মেরেছিল। 
তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাকে 
মুক্ত করে দিতে আদেশ করলেন’ (সলসলিম) ** অন্য এক বর্ণনায় 
আছে, ‘আমার ভাইদের মধ্যে আমি সপ্তম ছিলাম 


Ss Sd ES AG ae dh oy El kak gf GE Neyo 
BD omc Gey: Gs BE be bye Ladi Li J SE 
iy de Dl be MIU LEA ill 2 Syl 
. el ls NS OES Ll 5581 lhl ৰ 3 gl Ss): J BE 
Se A bs LBL LILI: By BG SS Gls SY 2 
uh IES IES DMS LZ RMI: 2: 51 35: SE 
bly aig ely SEM BELT ION DAH LES 


৫/১৬১২। আবূ মাসউদ বাদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বৰ্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা আমার একটি গোলামকে চাবুক 
মারছিলাম। ইত্যবসরে পিছন থেকে এই শব্দ শুনতে পেলাম 
‘জেনে রেখো, হে আবূ মাসউদ!’ কিন্তু ক্রোধান্বিত অবস্থায় শব্দটা 


*১২ মুসলিম ১৬৫৮, তিরমিযী ১৫৪২, আবূ দাউদ ৫১৬৬, ৫১৬৬, ৫১৬৭, 


আহমাদ ১৫২৭৬, ২৩২২৮ 
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বুঝতে পারলাম না । যখন সেই [শব্দকারী] আমার নিকটবর্তী হল, 
তখন সহসা দেখলাম যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম । তিনি বলছিলেন, ‘জেনে রেখো আবূ মাসউদ! ওর 
উপর তোমার যতটা ক্ষমতা আছে, তোমার উপর আল্লাহ তাআলা 
আরও বেশি ক্ষমতাবান” তখন আমি বললাম, ‘এরপর থেকে 
আমি আর কখনো কোন গোলামকে মারধর করব না 


এক বর্ণনায় আছে, তাঁর ভয়ে আমার হাত থেকে চাবুকটি 
পড়ে গেল। আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর সন্তুষ্টি 
অর্জনের উদ্দেশ্যে ওকে স্বাধীন করে দিলাম ৷’ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “শোন! তুমি যদি তা না করতে, 
তাহলে জাহান্নামের আগুন তোমাকে অবশ্যই দগ্ধ অথবা স্পর্শ 
করত” (মল্সলিম) *** 


es le Hl Le Al Sf: Che Bl co 3 orl of rN 
ely 
৬/১৬১৩ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 


*:* মুসলিম ১৬৫৯, তিরমিযী ১৯৪৮, আবূ দাউদ ৫১৫৯, আহমাদ ১৬৬৩৮, 


২১৮৪৫, ২১৮৪৯ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি নিজ 
গোলামকে এমন অপরাধের সাজা দেয়, যা সে করেনি অথবা 
তাকে চড় মারে, তাহলে তার প্রায়শ্চিত্ত হল, সে তাকে মুক্ত করে 
দেবে” (যনসলিয) *** 


34 al; CoE 2h 5% fl aE i ie 565 - EY 
ID E55 lS il 555 LS Ss Fr 
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৭/১৬১৪। হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু 
আনহু হতে বর্ণিত, সিরিয়ায় এমন কিছু চাষী লোকের নিকট দিয়ে 
তাঁর যাত্রা হচ্ছিল, যাদেরকে রোদে দাঁড় করিয়ে তাদের মাথার 
উপর তেল ঢেলে দেওয়া হচ্ছিল । তিনি প্রশ্ব করলেন, “ব্যাপার 
কি?’ বলা হল, ‘ওদেরকে জমির কর [আদায় না দেওয়ার] জন্য 
সাজা দেওয়া হচ্ছে৷’ অন্য বর্ণনায় আছে যে, ‘রাজসব [আদায় না 
করার] কারণে ওদেরকে বন্দী করা হয়েছে৷’ হিশাম বললেন, ‘আমি 


*’ মুসলিম ১৬৫৭, আবূ দাউদ ৬১৬৮, আহমাদ ৪৭৬৯, ৫০৩১, ৫২৪৪ 
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সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ 
কথা বলতে শুনেছি যে, “আল্লাহ তা'আলা সেসব লোকদেরকে কষ্ট 
দেবেন, যারা লোকদেরকে কষ্ট দেয়” অতঃপর হিশাম আমীরের 
নিকট গিয়ে এ হাদিসটি শোনালেন। তিনি তাদের সম্পর্কে নির্দেশ 
জারি করলেন এবং তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন (মুসলিম) 
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৮/১৬১৫ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি গাধা 
দেখতে পেলেন, যার চেহারা দাগা হয়েছিল। তা দেখে তিনি 
অত্যধিক অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। অতঃপর বললেন, “আল্লাহর 
কসম! আমি ওর চেহারা থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী অঙ্গে দাগব। 
[আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে চিহ্ন দেব।]” অতঃপর তিনি নিজ গাধা 
সম্পর্কে নির্দেশ করলেন এবং তার পাছায় দাগা হল। সুতরাং 


*** মুসলিম ২৬১৩, আবূ দাউদ ৩০৪৫, আহমাদ ১৪৯০৬, ১৪৯১০, ১৫৪১৯ 
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তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি [গাধার] পাছা দেগেছিলেন। (মুসলিম) *"* 


S550 IE 54 dg “eB be ES AEs ava 
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৯/১৬১৬ ৷ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দিয়ে একটি গাধা অতিক্রম করল, 


যার চেহারা দাগা হয়েছিল । তখন তিনি বললেন, “যে এর চেহারা 
দেগেছে, তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত হোক ৷” (স্নসলিম/)'* 


অন্য এক বর্ণনায় আছে, ‘আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম চেহারায় মারতে ও দাগতে নিষেধ করেছেন’ 


35 44 > IF $3৬৬ Al 2 UA 


পরিচ্ছেদ - ২৮৩ : যে কোন প্রাণী এমনকি পিঁপড়েকে 
আগুন দিয়ে পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়া নিষেধ 


*১* মুসলিম ২১১৮ 
** মুসলিম ২১১৭, তিরমিযী ১৭১০, আবূ দাউদ ২৫৬৪, আহমাদ ১৪০১৫, 
১৪০৫০, ১৪৬২৮ 
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১/১৬১৭ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার 
আমাদেরকে একটি অভিযানে পাঠালেন এবং কুরাইশ বংশীয় দুই 
ব্যক্তির নাম নিয়ে আদেশ দিলেন যে, ‘তোমরা যদি অমুক ও 
অমুককে পাও, তাহলে তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিও 
অতঃপর যখন যাত্রা শুরু করলাম, তখন তিনি বললেন, “আমি 
তোমাদেরকে অমুক অমুক লোককে আগুন দিয়ে জ্বালাতে 
বলেছিলাম ৷ কিন্তু আগুন দিয়ে ভ্বালানোর শাস্তি কেবল আল্লাহই 
দেন। বিধায় তোমরা যদি তাদেরকে পাও, তাহলে তাদেরকে হত্যা 
করে দিও ৷” (বৃখারী) *” 


EOE 307 34 
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** সহীহুল বুখারী ৩০১৬, তিরমিযী ১৫৭১, আবূ দাউদ ২৬৭৩, আহমাদ 


৮০০৭, ৮২৫৬, ৯৫৩৪, দারেমী ২৪৬১ 
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২/১৬১৮ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম । তিনি পেশাব-পায়খানা করতে চলে 
গেলেন। অতঃপর আমরা একটি লাল রঙের [হুম্মারাহ] পাখী 
দেখলাম ৷ পাখীটির সাথে তার দুটো বাচ্চা আছে। আমরা তার 
বাচ্চাগুলোকে ধরে নিলাম পাখীটি এসে [আমাদের] আশে-পাশে 
ঘুরতে লাগল। এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ফিরে এলেন এবং বললেন, “এই পাখীটিকে ওর বাচ্চাদের জন্য 
কে কষ্টে ফেলেছে? ওকে ওর বাচ্চা ফিরিয়ে দাও ৷” তারপর তিনি 
পিঁপড়ের একটি গর্ত দেখতে পেলেন, যেটাকে আমরা সভ্রালিয়ে 
দিয়েছিলাম । তা দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “এ গর্তটি কে 
ভ্বালাল?” আমরা জবাব দিলাম যে, ‘আমরা [ভ্বালিয়েছি]।’ তিনি 
বললেন, “আগুনের মালিক [আল্লাহ] ছাড়া আগুন দিয়ে শাস্তি 


627 


দেওয়া আর কারো জন্য সঙ্গত নয়৷” (আব দাউদ বিশুদ্ধ সুত্রে) *** 
পরিচ্ছেদ - ২৮৪ : পাওনাদারের পাওনা আদায়ে ধনী 
ব্যক্তির 
টাল-বাহানা বৈধ নয় 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, ৯ 9) 1238 2b Hl dle 3 
Lohse ্ঘ্‌ ® 


অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার 
মালিককে প্রত্যর্পণ করবে । (সুরা নিসা ৫৮ আয়াত) 


তনি আরও বলেছেন, 5% রা $8 5% ৯% 5 55 } 
[AY AA @ 455 Hl Sls hl 


অর্থাৎ যদি তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস কর, তাহলে 
যাকে বিশ্বাস করা হয় [যার কাছে আমানত রাখা হয়] সে যেন 
[বিশ্বাস বজায় রেখে] আমানত প্রত্যর্পণ করে এবং তার 


"১ আবু দাউদ ২৬৭৫, আহমাদ ৩৮২৫ 
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প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে । (সুরা বাকারাহ ২৮৩ আয়াত) 


alc dl ০: ll Es a AS “ sD 2572 El 583 NAD 


EEN eis “ 5 Gl Jo SE ls 
“le 


১/১৬১৯। আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ বলেছেন, “ধনী ব্যক্তির [খণ আদায়ের ব্যাপারে] টাল- 
বাহানা করা অন্যায়। আর তোমাদের কাউকে যখন কোন ধনী 
ব্যক্তির হাওয়ালা করে দেওয়া হবে, তখন তার উচিত, তার 
অনুসরণ করা৷” [অর্থাৎ তার কাছে খণ তলব করা] (বুখারী ৫ 
Tod BLS Ss EISNER D0 -che 


ES 


পরিচ্ছেদ - ২৮৫ : উপহার বা দানের বস্তু ফেরৎ নেওয়া 
অপছন্দনীয় কাজ 


**০ সহীহুল বুখারী ২২৮৭, ২২৮৮, ২৪০০, মুসলিম ১৫৬৪, তিরমিযী ১৩০৮, 
নাসায়ী ৪৬৮৮, ৪৬৯১, আবূ দাউদ ৩৩৪৫, ইবনু মাজাহ ২৪০৩, আহমাদ 
৭২৯১, ৭৪৮৮, ৮৬৭৯, ৮৭১৫, ৯৬৭৬, ২৭৭৭৮, ২৭৩৯২, ২৭২৩৯, 


মুওয়াত্তা মালিক ১৩৯৭, দারেমী ২৫৮৬ 
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যে দানের বস্তু গ্রহীতাকে আদৌ অর্পণ করা হয়নি, তা ফেরৎ 
নেওয়া অ-পছন্দনীয়। আর নিজ সন্তানদেরকে কোন কিছু দান 
করার পর---তা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক আর না হোক--- 
তা পুনরায় ফেরৎ নেওয়া অবৈধ ৷ অনুরূপভাবে সদকা, যাকাত বা 
কাফফারাস্বরূপ কোন বস্তু কাউকে দেওয়ার পর তার নিকট থেকে 
দাতার সরাসরি খরিদ করা অপছন্দনীয়। তবে হ্যাঁ, গ্রহীতার নিকট 
থেকে যদি তা অন্য কারো কাছে হস্তান্তরিত হয়, তবে তা ক্রয় 
করলে কোন ক্ষতি নেই । 


ake hl be BH dss Sf: Cie hl GES HE pl 583 MIND 

Bs HE Ges 45S SS PEE £2 $5 dE ss 

45 S55 BL SEBS SiS SH SH Fol 
5 S SWE 2 S Sh: Ll 3s. SG 


১/১৬২০ । ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
নিজের দান ফিরিয়ে নেয়, সে এঁ কুকুরের মত, যে বমি করে, 
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তারপর তা আবার খেয়ে ফেলে” (বৃখারী ও TD) 


অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যে ব্যক্তি সদকার মাল ফেরৎ নেয় 
তার উদাহরণ ঠিক এ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে তারপর 
আবার তা ভক্ষণ করে।” 


অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, “দান করে ফেরৎ গ্রহণকারী 
ব্যক্তি, বমি করে পুনর্ভক্ষণকারীর মত ৷” 


3 x5 EE LiF dE as dl Ed) PE op rE 3 ১৭৫১/9 

re Ue ৮; dl ঁ SY cus 8 sl SBA al J 
ERE J; SY FE os 4s dl jo EA alls US: 
+ aks a) SWE 555 ঙ Sl 5% tS wl ৩৮ is 


২/১৬২১ উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, ‘আমার একটি ঘোড়া ছিল, যা আমি আল্লাহর রাস্তায় 
[ব্যবহারের জন্য এক মুজাহিদকে] দান করলাম । যার কাছে এটা 
ছিল, সে এটাকে নষ্ট করে দিল। [অর্থাৎ যথোচিত যত্ব করতে না 


*২১ সহীহুল বুখারী ২৫৮৯, ২৬২১, ২৬২২, ৬৯৭৫, মুসলিম ১৬২২, তিরমিযী 
১২৯৮, নাসায়ী ৩৬৯৩-৩৭০৫, ৩৭১০, আবূ দাউদ ৩৫৩৮, ইবনু মাজাহ 


২৩৮৫, আহমাদ ১৮৭৫, ২১২০, ২২৫০, ২৫২৫, ২৬১৭, ৩০০৬, ৩২১১ 
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পারলে ঘোড়াটি রুগ্ন বা দুর্বল হয়ে পড়ল] । ফলে আমি তা কিনে 
নিতে চাইলাম এবং আমার ধারণা ছিল যে, সে সেটি সস্তা দামে 
বিক্রি করবে। [এ সম্পর্কে! আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, “তুমি তা ক্রয় 
করো না এবং তোমার [দেওয়া] সাদকাহ ফিরিয়ে নিয়ো না; যদিও 
সে তোমাকে তা এক দিরহামের বিনিময়ে দিতে চায়। কেননা, 
দান করে ফেরৎ গ্রহণকারী ব্যক্তি, বমি করে পুনর্ভক্ষণকারীর 
মত ৷” (বৃখারী ও মনসলিম) **ং 


2G ps ASE SG sn 


পরিচ্ছেদ - ২৮৬ : এতীমের মাল ভক্ষণ করা কঠোরভাবে 
নিষিদ্ধ 


মহান আল্লাহ বলেছেন, 


Sa GU Le GS SASL SLE psd TA SASL sod Sy 


*২২ সহীহুল বুখারী ২৬২৩, ১৪৯০, ২৬৩৬, ২৯৭০, ৩০০৩, মুসলিম ১৬২০, 
তিরমিযী ৬৬৮, নাসায়ী ২৬১৫, ২৬১৬, আবূ দাউদ ১৫৯৩, ইবনু মাজাহ 
২৩৯০, ২৩৯২, আহমাদ ১৬৭, ২৬০, ২৮৩, ৩৮৬, মুওয়াত্তা মালিক ৬২৪, 


৬২৫ 
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[Ns ্ঘ্‌ © 


অর্থাৎ নিশ্চয় যারা পিতৃহীন [এতীম]দের সম্পদ অন্যায়ভাবে 
গ্রাস করে, তারা আসলে নিজেদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে। আর 
অচিরেই তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে । (সূরা নিসা ১০ আয়াত) 


তিনি আরও বলেছেন, {6 ১ 5 ১ 5 NV; 
[\or HA 


অর্থাৎ পিতৃহীন [অনাথ] বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য 
ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবতী হয়ো না (সূরা আন'আম ১৫২ আয়াত) 


Dx DE GY BME 5S SEIS Fd Sic y 
[00 BAK © LSS 5256 BS LLAEES HE Is ELA Ss Sf 
অর্থাৎ লোকে তোমাকে পিতৃহীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; 

বল, তাদের উপকারের চেষ্টা করাই উত্তম । আর যদি তোমরা 

তাদের সাথে মিলে মিশে থাক, তাহলে তারা তোমাদের ভাই। 


আল্লাহ জানেন কে হিতকারী ও কে অনিষ্টকারী ৷ (সুরা বাকারাহ ২২০ 
আয়াত) 


is le dl be GH 0 dl 0 bg SEG NA 
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CRA : by x 5 all 42% | : AE (1 Dl el liz J 
J KE SINT G2 I ES Bil B55 S20 thts 
GE ASIN SEG FIN SEDAN IG ASB BY LIN ol 


১/১৬২২ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা সাত প্রকার 
ধ্বংসাত্মক কর্ম থেকে দুরে থাক।” লোকেরা বলল, ‘সেগুলো কি 
কি? হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, [১] “আল্লাহর সাথে 
শিরক করা [২] যাদু করা । [৩] অন্যায়ভাবে এমন জীবন হত্যা 
করা, যাকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। [8] সুদ খাওয়া । [৫] 
এতীমের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করা। [৬] ধর্মযুদ্ধ কালীন সময়ে 
[রণক্ষেত্র] থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করা । [৭] সতী-সাধ্বী 
উদাসীনা মুমিন নারীদের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা৷” (বৃখারী 
ও মন্সলিম) *'* 


Usk BG SG -cav 


*২* সহীহুল বুখারী ২৭৬৭, ২৭৬৬, ৫৭৬৪, ৬৮৫৭, মুসলিম ৮৯, নাসায়ী 


৩৬৭১, আবূ দাউদ ২৮৭৪ 
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পরিচ্ছেদ - ২৮৭ : সুদ খাওয়া সাংঘাতিক হারাম কাজ 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 


eel 2 : SEA ess sf LS Sk Vy Heil 
JE EEGs HEE 5H ঠা HF be ESAS MS 
LU SE 545 A IRA SSC A hel tS 


IS A dd) [CV1 avo 5AM ® SSL 535 3 BT SS © Sd 


[SVA 5 (6H ss ECS HT ts SAE 3 


“যারা সুদ খায় তারা [কিয়ামতে] সেই ব্যক্তির মত দণ্ডায়মান 
ছান, মাকে সরতনি ল ছারা পা কার দিন ছে 
যে তারা বলে, ‘ব্যবসা তো সূদের মতই’ অথচ আল্লাহ্‌ ব্যবসাকে 
বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন। অতএব যার কাছে তার 
প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে তারপর সে [সুদ খাওয়া থেকে] 
বিরত হয়েছে, সুতরাং [নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে] যা অতীত হয়েছে তা 
তার [জন্য ক্ষমার্হ্‌ হবে], আর তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ার- 
ভুক্ত। কিন্তু যারা পুনরায় [সুদ খেতে] আরম্ভ করবে, তারাই 
দোযখ-বাসী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সুদকে 
নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি দেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ 
পাপিষ্ঠকে ভালবাসেন না। ....হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে 
ভয় কর এবং সূদের যা বকেয়া আছে তা বর্জন কর; যদি তোমরা 
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ঈমানদার হও। আর যদি তোমরা [সুদ বর্জন] না কর, তাহলে 
আল্লাহ ও তার রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ সুনিশ্চিত জানো। কিন্তু 
যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই । 
তোমরা কারো উপর অত্যাচার করবে না এবং নিজেরাও 
অত্যাচারিত হবে না” (সূরা বাকারাহ ২৭৫-২৭৯ আয়াত) 


এ বিষয়ে সহীহ গ্রন্থে প্রসিদ্ধ অনেক হাদিস বিদ্যমান। তার 
মধ্যে পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত [১৬২১নং] 
হাদিসটি অন্যতম । 


z 307 


al LSE Dl IS 2 JE LE G2) ol 8 vr 


5 25 UN ITs 2 
58 2524 : 5485 SAIN 
১/১৬২৩ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 


তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোর ও 
সুদদাতাকে অভিশাপ করেছেন৷’ (মুসলিম) *** 


** মুসলিম ১৫৯৭, তিরমিযী ১২০৬, নাসায়ী ৩৪১৬, আবূ দাউদ ৩৩৩৩, ইবনু 
মাজাহ ২২৭৭, আহমাদ ৩৭১৭, ৩৭২৯, ৩৭৯৯, ৩৮৭১, ৪০৭৯, ৪২৭১, 


৪৩১৫, 88১৪, দারেমী ২৫৩৫ 
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তিরমিযী ও অন্যান্য গ্ন্থকারগণ এ শব্দগুলি বর্ধিত আকারে 
বর্ণিত করেছেন, ‘এবং সূদের সাক্ষীদ্বয় ও সূদের লেনদেন 
লেখককে [অভিশাপ করেছেন ।]’ 


Ue DUCA 
পরিচ্ছেদ - ২৮৮ : 'রিয়া’ [লোক-প্রদর্শনমূলক কার্যকলাপ] 
হারাম 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
[ed (ATS sal Big Yi GG > 


অর্থাৎ তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্য 
বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠ-ভাবে তাঁর ইবাদত করতে ৷ (সূরা বাইয়িনাহ 
৫ আয়াত) 


তিনি আরও বলেছেন, 


ALG AEE, AL $4 SHE SH SU Lic LEY 
ESNE 


অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট 
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দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করে দিয়ো না এ লোকের 


মত যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে। (সূরা বাকারাহ 
২৬৪ আয়াত) 


IS LAG BLA JLEAG BL Ens 5 BH SESS SAI Sl 


Lit: Ll © JOE NLT S38 Ys AO S521 


অর্থাৎ নিশ্চয় মুনাফিক [কপট] ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত 
করতে চায়। বস্তুতঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন 
এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে নিছক 
লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ 
করে থাকে । (সুরা নিসা ১৪২/ 


dhl bo DIS Land 0 LE Ll 55 525% 3 E83 NN) 
FE 5 38 FRG GEG IOS dh IG: Lk ly ole 
eles 0 35 SG GE 2 0 DE 
১/১৬২৪ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেন, “আমি সমস্ত অংশীদারদের চাইতে 
অংশীদারি [শির্ক] থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। কেউ যদি এমন 
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কাজ করে, যাতে সে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন 
করে, তাহলে আমি তাকে তার অংশীদারি [শির্ক] সহ বর্জন 
করি” [অর্থাৎ তার আমলই নষ্ট করে দিই ৷] (স্লসলিষ) ** 


6): NIE Et 0 I5 Lao 00 iE .1c0/¢ 
ES 53 HN IG aE BODES ced a 
J S১১ $ g eH nr HOG ME 
Eoin SIS IESE 58 LS S338 
~ 5 GSA; dE; dal SS 55: IEE ws 
ESB. Re HE LORE Cd Ln Bi 
S15; 1 JE IE ES ES KS; EIS 06 GLYN BS Sl; 
CAE 


E45 Fini on 2 IE ST 
572 GE Jul BEL a EL. Eels 55.84 
HEL J be ES U6 1 Gd Els C50. B25 LS 
1 3155 SJ SS TS; SS JE Gs LADY GS FES 

{= 


dlp MG BEE 5 Bed 2% S32 


২/১৬২৫ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


| 


*** সহীহুল বুখারী ২৯৮৫, ইবনু মাজাহ ৪২০২, আহমাদ ৭৯৩৯, ৯৩৩৬ 
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ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, “কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোকদের পূর্বে 
যে ব্যক্তির প্রথম বিচার হবে সে হচ্ছে একজন শহীদ তাকে 
আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া 
নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সুতরাং সে তা স্মরণ 
করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, ‘এঁ নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি 
কি আমল করে এসেছ?’ সে বলবে ‘আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের 
জন্য জিহাদ করেছি এবং অবশেষে শহীদ হয়ে গেছি।' আল্লাহ 
বলবেন, ‘তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে জিহাদ 
করেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে বলে, অমুক একজন বীর পুরুষ 
সুতরাং তা-ই বলা হয়েছে।’ অতঃপর [ফিরিণ্তাদেরকে] আদেশ 
করা হবে এবং তাকে উবুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে 
নিক্ষেপ করা হবে। 


দ্বিতীয় হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যে ইলম শিক্ষা করেছে, অপরকে 
শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আল্লাহর দরবারে 
উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাকে [পৃথিবীতে প্রদত্ত] তাঁর সকল 
নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। 
অতঃপর আল্লাহ বলবেন, ‘এই সকল নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কি 
আমল করে এসেছ?’ সে বলবে, ‘আমি ইলম শিখেছি, অপরকে 
শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টি-লাভের জন্য কুরআন পাঠ করেছি 
আল্লাহ বলবেন, ‘মিথ্যা বলছ তুমি । বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে ইলম 
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শিখেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে এবং এই উদ্দেশ্যে 
কুরআন পড়েছ, যাতে লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। আর 
[দুনিয়াতে] তা বলা হয়েছে” অতঃপর [ফিরিপ্তাদেরকে] নির্দেশ 
দেওয়া হবে এবং তাকে উবুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে 
নিক্ষেপ করা হবে। 


তৃতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার রুযীকে আল্লাহ প্রশস্ত 
করেছিলেন এবং সকল প্রকার ধন-দৌলত যাকে প্রদান 
করেছিলেন। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ 
তাকে তাঁর দেওয়া সমস্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। 
সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, ‘তুমি 
এ সকল নেয়ামতের বিনিময়ে কি আমল করে এসেছ?’ সে 
বলবে, ‘যে সকল রাস্তায় দান করলে তুমি খুশী হও সে সকল 
রাস্তার মধ্যে কোনটিতেও তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খরচ 
করতে ছাড়িনি” তখন আল্লাহ বলবেন, ‘মিথ্যা বলছ তুমি । বরং 
তুমি এ জন্যই দান করেছিলে; যাতে লোকে তোমাকে দানবীর 
বলে। আর তা বলা হয়েছে’ অতঃপর [ফিরিগ্তাবর্গকে] হুকুম করা 
হবে এবং তাকে উবুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করা হবে । [মুসলিম ১৯০৫ নং] ** 


** মুসলিম ১৯০৫, তিরমিযী ২৩৮২, নাসায়ী ৩১৩৭, আহমাদ ৮০৮৭ 
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৩/১৬২৬ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, কিছু 
লোক তাঁর নিকট নিবেদন করল যে, ‘আমরা আমাদের শাসকদের 
নিকট যাই এবং তাদেরকে এঁ সব কথা বলি, যার বিপরীত বলি 
তাদের নিকট থেকে বাইরে আসার পর। [সে সম্বন্ধে আপনার 
অভিমত কি?]’ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, 
‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় এরূপ 
আচরণকে আমরা ‘মুনাফিক্কী' আচরণ বলে গণ্য করতাম ৷” (বুখারী) 


৬২৭ 


JG :05 ac dl SD EL cp MAE 2 PLE G3 Vt 
3 DUGG SR G5 5 DED ED boil «le dl po gl 
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8৪/১৬২৭ ৷ জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সুফয়ান রাদিয়াল্লাহু 
আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


*২৭ সহীহুল বুখারী ৭১৭৮, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৫, আহমাদ ৫৭৯৫ 
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ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি শোনাবে, আল্লাহ তা শুনিয়ে 
দিবেন। আর যে ব্যক্তি দেখাবে, আল্লাহ তা দেখিয়ে দিবেন” 
(বৃখারী ও মুসলিম, মুসলিম ইবনে আব্বাস থেকেও বণনা করেছেন!) *** 


** ‘যে ব্যক্তি শোনাবে’ অর্থাৎ যে তার আমলকে মানুষের 
সামনে প্রদর্শনের জন্য প্রকাশ করবে৷ ‘আল্লাহ্‌ তা শুনিয়ে দিবেন’ 
অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে [সৃষ্টির সামনে সে কথা জানিয়ে] তাকে 
লাঞ্চিত করবেন। ‘যে ব্যক্তি দেখাবে’ অর্থাৎ যে ব্যক্তি মানুষের 
সামনে স্বকৃত নেক আমল প্রকাশ করবে যাতে সে তাদের নিকট 
সম্মানার্হ হয়। ‘আল্লাহ তা দেখিয়ে দিবেন’ অর্থাৎ সৃষ্টির সম্মুখে 
তার গুপ্ত উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত [করে অপমানিত] করবেন। 


hl be lS El ee doe, GE SEGAL 

FAVE - 5 E-dMSs HS ls ASS io iy 4S 
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৫/১৬২৮ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


** সহীহুল বুখারী ৭১৫২, ৬৪৯৯, মুসলিম ২৯৮৭, ইবনু মাজাহ ৪২০৭, 


আহমাদ ১৮৩৩০ 
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“যে বিদ্যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা যদি একমাত্র 
সামান্য পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে কেউ শিক্ষা করে, তাহলে সে 
কিয়ামতের দিনে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না।” (আরব দাউদ- 
বিশুদ্ধ সূত্রে) ** 


আর এ মর্মে আরও প্রসিদ্ধ হাদিস বিদ্যমান রয়েছে। 


sp 3% 5 BEL SL —-{ AA 
পরিচ্ছেদ - ২৮৯ : যাকে লোক 'রিয়া’ বা প্রদর্শন ভাবে 
অথচ তা প্রদর্শন নয় 
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১/১৬২৯ । আবু যার্র রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
জিজ্ঞাসা করা হল; বলুন, ‘যে মানুষ সৎকাজ করে, আর লোকে 
তার প্রশংসা করে থাকে [তাহলে এরূপ কাজ কি রিয়া বলে গণ্য 


** ইবনু মাজাহ ২৫২, আবূ দাউদ ২৬৬৪, আহমাদ ৮২৫২ 
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হবে?]’ তিনি বললেন, “এটা মু’মিনের সত্বর সুসংবাদ ৷” (মনসলিম) 


[আমলকারীর মনে সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্য না থাকলে: লোক-সমাজে তার 
সুনাম হলেও তা 'রিয়া” বলে গণ্য হবে না। বরং তা হবে তার সওয়াবের একটি 
অংশ সত়র প্রতিদান ।] 


Ef EAE SE SU -r. 


পরিচ্ছেদ - ২৯০ : বেগানা নারী এবং কোনো সুদর্শন 


মহান আল্লাহ বলেছেন, : 4 (6 3 92 8 SD By 


[Nt 


অর্থাৎ ঈমানদারগণকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত 
করে। (সূরা নুর ৩০ আয়াত) 


তিনি আরও বলেছেন, £2 56 ৩) $ 54 2; EA SL y 


LAA DE (BT 


* মুসলিম ২৬৪২, ইবনু মাজাহ ৪২২৫, আহমাদ ২০৮৭২, ২০৯৬৬ 
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অর্থাৎ নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট 
কৈফিয়ত তলব করা হবে৷ (সুরা বানী ইয়াঈল ৩৬ আয়াত) 


তিনি অন্যত্ৰ বলেছেন, «9 3,44 2 ৬; 8 5 5) 
[৭:2] 


অর্থাৎ চক্ষুর চোরা চাহনি ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে 
তিনি অবহিত ৷ (সুর! মুমিন ১৯ আয়াত) 


তনি অন্য জায়গায় বলেছেন, [200 © SAL 5 SLY 


অর্থাৎ নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে সতর্ক 
দৃষ্টি রাখেন (সুরা ফাক্র ১৪ আয়াত) 


LE La on 3 $f ine dsl 2 5k a 583 rch 

SEA IES HS YL Uy 5 Lodi FOF Fs I 
EG) 346 456135, BUG EEN UG, SENG S82 UG 
IED L225 FE S30 DG ELIUG S23 oil 


s34 23 


es Sd ls ch BY 5. SE Ge. IES 


১/১৬৩০ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা 
আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের অংশ লিখে দিয়েছেন; যা সে 
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অবশ্যই পাবে। সুতরাং চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার [সকাম অবৈধ] দর্শন। 
কর্ণদ্বয়ের ব্যভিচার [অবৈধ যৌনকথা] শ্রবণ, জিভের ব্যভিচার 
[সকাম অবৈধ] কথন, হাতের ব্যভিচার [সকাম অবৈধ] ধারণ 
এবং পায়ের ব্যভিচার [সকাম অবৈধ পথে] গমন। আর হৃদয় 
কামনা ও বাসনা করে এবং জনন্েন্দ্রিয় তা সত্য বা মিথ্যায় 
পরিণত করে।” (স্লসলিম) ** 


adc hl be dl ws ll SD EE al 589 NS 

5s SG MT GG 0 SEES SD EG TE es 

1 3p lay ale dl bo BLS JES LIES SUG 

¢ BI GENES G3: 1 dis Bi EE tl 

y ঠি; KE AE er el 7 5A ৰ; rail hid 
SJE Gs ৰ 


২/১৬৩১ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা রাস্তায় বসা 
থেকে বিরত থাক।” লোকেরা বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! ওখানে 
আমাদের বসা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আমরা [ওখানে] 
বসে বাক্যালাপ করি৷’ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


**১ সহীহুল বুখারী ৬২৪৩, ৬৬১২, মুসলিম ২৬৫৭, আবু দাউদ ২১৫২, 


আহমাদ ৭৬৬২, ৮১৫৬, ৮৩২১, ৮৩৩৪, ৮৩৯২, ৮৬২৬, ৯০৭৬, ৯২৭৯ 
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বললেন, “যদি তোমরা রাস্তায় বসা ছাড়া থাকতে না পার, তাহলে 
রসূল! রাস্তার হক কি?’ তিনি বললেন, “দৃষ্টি অবনত রাখা, 
[অপরকে] কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া 
এবং ভাল কাজের আদেশ দেওয়া ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান 
করা” (বৃখারী-মুসলিম) “* 


[কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা’ যেমন, পরচচার-পরশনিন্দা করা, কুমততব্য 
করা, কু-ধারণা করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা এবং রাত্া আগলে সংকাণর করার 
মাধ্যমে পথচারীকে ক দেওয়া থেকে বিরত থাকা ।] 


1345 ES 06 ae dl 62) Jez 3 25 dE al 583 rr 
UE FG Ly ade Al be Al 5 ES U3 LIES Ik, 
: 5 laa) IE lt Saal AE; ES on IE 


ES 3 Ghd BIS FE CIS ol VAD UIE US) 
~~ ols). (Dl SES el ১55 rail A 


৩/১৬৩২ আবু ত্বালহা যায়েদ ইবনে সাহু রাদিয়াল্লাহু আনহু 
কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা ঘরের বাইরে অবস্থিত 
প্রাঙ্গণে বসে কথাবার্তায় রত ছিলাম। ইত্যবসরে রাসুলুল্লাহ 


**২ সহীহুল বুখারী ২৪৬৫, ৬২২৯, মুসলিম ১২১১, ২১১৬, আবূ দাউদ ৪৮১৫, 


আহমাদ ১০৯১৬, ১১০৪৪, ১১১৯২ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [সেখানে] এসে আমাদের নিকট 
বসা থেকে বিরত থাক ।” আমরা নিবেদন করলাম, ‘আমরা তো 
এখানে এমন উদ্দেশ্যে বসেছি, যাতে [শরীয়তের দৃষ্টিতে] কোন 
আপত্তি নেই । আমরা এখানে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা 
করা ও কথাবার্তা বলার জন্য বসেছি।' তিনি বললেন, “যদি 
রাস্তায় বসা ত্যাগ না কর, তাহলে তার হক আদায় কর। আর তা 
হল, দৃষ্টি সংযত রাখা, সালামের উত্তর দেওয়া এবং সুন্দরভাবে 
কথাবার্তা বলা ৷” (বলসলিষ) ** 


ale Dl bo DIS LIL os dl SD AF G83 Mt 
tly) STS EHF ECHR Me 


৪/১৬৩৩ ৷ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বললেন, আচমকা দৃষ্টি সম্পর্কে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি বললেন, “তুমি 
তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও” (মুসলিম) ** 


*** মুসলিম ২১৬১, আহমাদ ১৫৯৩২ 
**৪ মুসলিম ২১৫৯, তিরমিযী ২৭৭৬, আবূ দাউদ ২১৪৮, আহমাদ ১৮৬৭৯, 


১৮৭১৫, দারেমী ২৬৪৩ 
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Al IG Be ES: LIS GE hl oo ELS Bf S53 Wirife 
JE AE 0 BE DISS BET AG iG 
A BTS GG: CS dis ie) iy le dl pe EA 
: bg le dl be BE IE EA YG 2s Js ot 
E56, SA 31> lly tf Sled CE UST sh 
৫/১৬৩৪ ৷ উম্মু সালামাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত 
আছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিলাম। তখন তাঁর নিকট মাইমুনাহ 
রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও ছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনু উম্মু 
মাকতুম এসে হাজির হন। এটা আমাদেরকে পর্দার হুকুম দেয়ার 
পরবতী ঘটনা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 
“তার সম্মুখে পর্দা কর। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল 
সল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে কি অন্ধ নয়? সে তো 
আমাদেরকে দেখতে পায় না, চিনতেও পারে না। নাবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা দু’'জনও কি অন্ধ? তাকে 
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কি তোমরা দেখতে পাও না?” [আবূ দাউদ, তিরমিযী 
হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন]"** 


sled) he ht J525 Bl sae 2 ES Seals 4 583 rofl 

YG Sh 538 SLEDS FIDE DI LS YE ss 

231 452 LD S25 TG 425 25 SFI TL IG 2 
lp + 


৬/১৬৩৫ । আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কোন পুরুষ 
অন্য পুরুষের গুপ্তা-ঙ্গের দিকে যেন না তাকায়। কোন নারী অন্য 
নারীর গুপ্ত-স্থানের দিকে যেন না তাকায়। কোন পুরুষ অন্য 
পুরুষের সঙ্গে একই কাপড়ে যেন [উলঙ্গ] শয়ন না করে। 
[অনুরূপভাবে] কোন নারী, অন্য নারীর সাথে একই কাপড়ে যেন 
[উলঙ্গ] শয়ন না করে। (মুসলিম) ** 


* আমি [আলবানী) বলছি? তিনি এরূপই বলেছেন। আর এর সনদের 
মধ্যে উম্মু সালামার দাস নাবহান রয়েছেন। তার ব্যাপারে অঙ্ঞ্তা 
রয়েছে। অধার্তৎ তিনি মাজহুল। এ সম্পর্কে বিজ্ঞারিত জানতে দেখুন 
শাইখ আলবানী রচিত এন্ন “আররাদূল মুকহিম” [১/৬২ হা নং 6) / 


*** মুসলিম ৩৩৮, আহমাদ ১১২০৭ 
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LENG DE 4 SU cra) 


পরিচ্ছেদ - ২৯১: বেগানা নারীর সঙ্গে নির্জনে একত্র বাস 
করার নিষেধাজ্ঞা 


আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, 
[or : SAN © Gis 5155 1 SES UG BL BG 3 


অর্থাৎ তোমরা তাদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল 
হতে চাও । (রা আহার ৫৩ দয়াত) 


dl be Md 5:05 4h G25 Hl op LEE E35 rNMN 
LES 52 B55 IE 0 BE ILI oth 5 ls le 
AE Ges. 0 BHI HL de 4 SSH 


১/১৬৩৬ । উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
“তোমরা [বেগানা] নারীদের নিকট [একাকী] যাওয়া থেকে বিরত 
থাক ।” [এ কথা শুনে] জনৈক আনসারী নিবেদন করল, 'স্বামীর 
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আত্মীয় তো মুত্যুসম [বিপজ্জনক] ।” (বৃখারী ও মুসলিম) *** 


** স্বামীর আত্মীয়’ যেমন, তার ভাই, ভাইপো, চাচাতো [মামাতো, 
খালাতো ফুফাতো] ভাই ইত্যাদি 


[একাশ থাকে যে, স্বামীর ছোট ভাই কোন মুসলিম মহিলার ‘দেওর’ 
‘দেবর’ বা দ্বিতীয় বর হতে পারে না। মহিলার উচিত, তাকে দ্বিতীয় বর বা 
উপহাসের পাত্র মনে না করে নিজ ছোট ভাই সম গণ্য করা। যেমন এ 
ভাইয়ের উচিত, ভাবীকে ‘ভাবের ই’ মনে না করে নিজ বড় বোন সম গণ্য 
করা ।/ 


ade dhl Le MIS Bl: ULE DW GH le pl 58 VS 
GE G3 EAN oS SE YE ay ade dl Je iss 
২/১৬৩৭ ৷ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 


উপস্থিতি ছাড়া কোন পুরুষ যেন কোনো মহিলার সাথে নির্জন-বাস 


** সহীহুল বুখারী ৫২৩২, মুসলিম ২১৭২, তিরমিযী ১১৭১, আহমাদ ১৬৮৯৬, 


১৬৯৪৫, দারেমী ২৬৪২ 
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না করে” (বৃখারী ও ম্লসলিম) *” 


[যার সাথে চিরতরে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম, তাকেই মাহরাম বা 
এগানা বলে। আর এর বিপরীত যার সাথে কোনও সময় বৈবাহিক সম্পর্ক 
স্থাপন জায়েয, তাকেই গায়র মাহরাম বা বেগানা বলে।] 


2 
227 et 


ae de Bl SE J Le 4 55 7 583 MAY 


J x৮ cl) pS 2 Ul Ne SEEN sa 2:2) = 
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৩/১৬৩৮ বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “স্বগৃহে 
নিজেদের মায়ের মর্যাদার মত। স্বগৃহে অবস্থানকারী লোকদের 
মধ্যে যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদ ব্যক্তির পরিবারের প্রতিনিধিত্ব 
[দেখা-শুনা] করে, অতঃপর তাদের ব্যাপারে সে তার খেয়ানত 
করানো হবে এবং সে তার নেকীসমূহ থেকে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত 


** সহীহুল বুখারী ১৮৬২, ৩০০৬, ৩০৬১, ৫২৩৩, মুসলিম ১৩৪১, ইবনু 


মাজাহ ২৯০০, আহমাদ ১৯৩৫, ৩২২১ 
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ইচ্ছামত নেকী নিয়ে নেবে।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বললেন, 
“তোমাদের ধারণা কি? [সে কি তখন তার কাছ থেকে নেকী নিতে 
ছাড়বে?]” (মুসলিম) ** 


LDL JEN aS 4 LU -ra8 


DS 15 S55 SU SY £3 UD a 
পরিচ্ছেদ - ২৯২ : বেশ-ভুষায়, চাল-চলন ইত্যাদিতে নারী- 
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১/১৬৩৯ । ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 


*: মুসলিম ১৮৯৭, নাসায়ী ৩১৮৯, ৩১৯০, ৩১৯১, আবু দাউদ ২৪৯৬, 


আহমাদ ২২৪৬৮, ২২৪৯৫ 
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বেশ ধারণকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী 
মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন 


অন্য বর্ণনায় আছে, ‘আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষদেরকে এবং 
পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ 
করেছেন (বৃখারী) *** 


Al bo Bl dS GA IE RE 4 G35 2A GI LEG Mts 
2 lp ILD SBI SIL LS Is 
লৈ sb ১,১ 


২/১৬৪০ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই 
পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন, যে মহিলার পোশাক পরে এবং 
সেই মহিলাকে অভিসম্পাত করেছেন যে পুরুষের পোশাক 
পরিধান করে’ (আরব দাউদ বিশুদ্ধ সনদ)'** 


*০ সহীহুল বুখারী ৫৮৮৫, ৫৮৮৬, ৬৮৩৬, তিরমিযী ২৭৮৪, আবূ দাউদ 
৪০৯৭৮, ৪৯৩০, ইবনু মাজাহ ১৯০৪, আহমাদ ১৯৮৩, ২০০৭, ২১২৪, 
২২৬৩, ২২৯১, ৩১৪১, ৩৪৪৮, দারেমী ২৬৪৯ 


*১ আবূ দাউদ ৪০৯৮, আহমাদ ৮১১০ 
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৩/১৬৪১। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দুই 
প্রকার জাহান্নামী লোক আমি [এখন পর্যন্ত] প্রত্যক্ষ করিনি [অর্থাৎ 
পরে তাদের আবির্ভাব ঘটবো]: [১] এমন এক সম্প্রদায় যাদের 
কাছে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা জনগণকে 
প্রহার করবে। [২] এমন এক শ্রেণীর মহিলা, যারা [এমন নগ্ন] 
পোশাক পরবে যে, [বাস্তবে] উলঙ্গ থাকবে, [পর পুরুষকে] 
নিজেদের প্রতি আকর্ষণ করবে ও নিজেরাও [পর পুরুষের প্রতি] 
আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা হবে উটের হেলে যাওয়া কুজের মত । 
এ ধরনের মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও 
পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ এত এত দূরত্বের পথ থেকে 
পাওয়া যাবে।” (বনসলিম) ** 


*২ মুসলিম ২১২৮, আহমাদ ৮৪৫১, ৯৩৩৮৮ 
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উক্ত হাদীসে ৬১,১৬ ৩৪ এর ব্যাখ্যায় অনেকে বলেছেন, 
তারা আল্লাহর নেয়ামতের লেবাস পরে থাকবে, কিন্তু তাঁর শুকর 
আদায় থেকে নগ্ন বা শূন্য হবে। অথবা তারা এমন পোশাক 
পরবে, যাতে তারা তাদের দেহের কিছু অংশ ঢাকবে এবং সৌন্দর্য 
ইত্যাদি প্রকাশের জন্য কিছু অংশ বের করে রাখবে অথবা তারা 
এমন পাতলা পোশাক পরিধান করবে, যাতে তাদের ভিতরের 
চামড়ার রঙ বুঝা যাবে। 


৩১০ ০১৬৬ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তারা আল্লাহর 
আনুগত্য এবং যা হিফাজত করা দরকার তার হিফাজতের পথ 
থেকে বিচ্যুত থাকবে। আর তারা অপরকে তাদের এ নিন্দনীয় 
কর্ম শিক্ষা দেবে। অথবা তারা হেলে-দুলে অহংকারের সাথে 
চলাফিরা করবে এবং নিজেদের কাঁধ বাঁকা করবে। অথবা তারা 
বেশ্যাদের মত টেরা করে চুলের সিঁথি কাটবে এবং অপরের 
সিঁথিও অনুরূপ টেরা করে কেটে দেবে। 


‘তাদের মাথা হবে উটের হেলে যাওয়া কুজের মত’ অর্থাৎ 
মাথার চুলের সাথে [পরচুলা বা বস্তরখণ্ডের] ট্যাসেল বেঁধে বড় করে 
খোঁপা বাঁধবে ৷ [এরা সকলে জাহান্নামী হবে৷] 


ST SEAL all EEN OG -car 
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পরিচ্ছেদ - ২৯৩ : শয়তান ও কাফেরদের অনুকরণ করা 
নিষেধ 
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se 
১/১৬৪২ । জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“তোমরা বাম হাতে আহার করো না। কারণ, শয়তান বাম হাত 
দিয়ে পানাহার করে” (নন্সলিম/'** 


de dl Po I ME CEE hl G2 LL \ 585 Mtr/৫ 
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২/১৬৪৩ । ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের 


£* মুসলিম ২০১৯, ইবনু মাজাহ ৩২২৮, আহমাদ ১৩৭০৪, ১৩৭৬৬, ১৪০৪৩, 
১৪০৯৫, ১৪১৭৭, ১৪২৯৫, ১৪২৯৫, ১৪৪৪২, ১৪৭৩৩, মুওয়াত্তা মালিক 


2৭১১ 
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কেউ যেন বাম হাত দিয়ে অবশ্যই আহার না করে এবং তা দিয়ে 
অবশ্যই পানও না করে। কেননা, শয়তান বাম হাত দিয়ে 
পানাহার করে থাকে” (স্লসলিম) ** 
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৩/১৬৪৪। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ইহুদী- 
খৃষ্টানরা [দাড়ি-মাথার চুলে] কলপ লাগায় না। সুতরাং তোমরা 
তাদের বিরোধিতা করো ।” [অর্থাৎ তোমরা তা লাগাও ৷] (বুখারী ও 


উদ্দেশ্য হল, হলুদ অথবা লাল রঙ দিয়ে দাড়ি ও মাথার চুল 
রঙানো। পক্ষান্তরে কালো কলপ ব্যবহার নিষিদ্ধ । যেমন পরবর্তী 
পরিচ্ছেদে সে কথা উল্লেখ করব---ইন শাআল্লাহু তা‘আলা। 


**৪ মুসলিম ২০২০, তিরমিযী ১৭৯৯, ১৮০০, আবূ দাউদ ৩৭৭৬, আহমাদ 
৪৫২৩, ৪৮৭১, ৫৪৯০, ৫৮১৩, ৬০৮২, ৬০৮২, ৬১৪৯, ৬২৯৬, মুওয়াত্তা 
মালিক ১৭১২, দারেমী ২০৩০ 

*** সহীহুল বুখারী ৩৪৬২, ৫৮৯৯, মুসলিম ২১০৩, নাসায়ী ৫০৬৯, ৫০৭১, 
৫০৭২, ৪২০৩, ইবনু মাজাহ ৩৬২১, আহমাদ ৭২৩২, ৭৪৮৯, ৮০২২, 


৮৯৫৬ 
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পরিচ্ছেদ - ২৯৪ : কালো কলপ ব্যবহার নর-নারী সকলের 
জন্য নিষিদ্ধ 
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১/১৬৪৫ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পিতা আবূ 
কুহাফাকে, মক্কা বিজয়ের দিনে এমন অবস্থায় আনা হল যে, তার 
মাথা ও দাড়ি ‘সাগামাহ’ ঘাসের [সাদা ফুলের] মত সাদা ছিল। 
[এ দেখে] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “এ 
[সাদা রঙ] পরিবর্তন কর। আর কালো রং থেকে দূরে থাকো” 
(নসলিম) *** 


*** মুসলিম ২১০২, নাসায়ী ৫০৭৬, ৫২৪২, আবূ দাউদ ৪২০৪, ইবনু মাজাহ 
৩৬২৪, আহমাদ ১৩৯৯৩, ১৪০৪৬, ১৪২৩১ 
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পরিচ্ছেদ - ২৯৫: মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করা ও কিছু 
অংশ ছেড়ে রাখা অবৈধ । পুরুষ সম্পূর্ণ মাথা মুগ্ডন 
করতে পারে; কিন্তু নারীর জন্য তা বৈধ নয়। 


dhl bo Ml J Bs dE ALE DGS rs cpl oF NEW 
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১/১৬৪৬ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথার কিছু 
অংশ নেড়া করতে ও কিছু অংশে চুল রেখে দিতে নিষেধ 
করেছেন (বুখারী ও মুসলিম) 


SS 500 sg lS Bl be DIS SB IE iE Vtv/e 
E) aS dh :Jি ROA Ba PAVE dx Ey awl Bee E22 


"৭ সহীহুল বুখারী ৫৯২০, ৫৯২১, মুসলিম ২১২০, নাসায়ী ৫০৫০, ৫০৫১, 
৫২২৮-৫২৩১, অদা ৪১৯৩, 8১৯৪, ইবনু মাজাহ ৩৬৩৭, ৩৬৩৮, আহমাদ 


88৫৯, ৪৯৫৩, ৫১৫৩, ৫৩৩৩, ৫৫২৩, ৫৫২৫, ৫৫৮৩, ৫৮১২, ৬৪২৩ 
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cley BE br BE rare Sh 39l5 Holy ES 5H 


২/১৬৪৭ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শিশুকে 
দেখলেন যে, তার মাথার কিছু চুল কামানো হয়েছে এবং কিছু চুল 
ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। [এরূপ দেখে] তিনি তাদের [লোকদের]কে 
এ কাজ থেকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, “[হয়] সম্পূর্ণ 
মাথার চুল চেছে দাও; না হয় সম্পূর্ণ মাথার চুল রেখে দাও” /ঘ্রাব 
দাউদ, বৃখরী-নৃসলিমের শতর্ীল দুরে] *** 


37 34 


dl bo Al 5: be di G5 4 pM A 55 MEAN 
SSF SY NEP SESE ss TT Jl. hs 
J 53h J HG Et G3 sl ELD 83:06 ~ nal 
Lr EE ০ ১৯ ৯১ Hol. Eb SS 6 G50 


“i ন 
৩/১৬৪৮ আব্দুল্লাহ ইবনে জা’ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 


*** সহীহুল বুখারী ৫৯২০, ৫৯২১, মুসলিম ২১২০, নাসায়ী ৫০৫০, ৫০৫১, 
৫২২৮-৫২৩১, আবূ দাউদ ৪১৯৩, 8১৯৪, ৪১৯৫, ইবনু মাজাহ ৩৬৩৭, 
৩৬৩৮, আহমাদ ৪৪8৫৯, ৪৯৫৩, ৫১৫৩, ৫৩৩৩, ৫৫২৩, ৫৫২৫, ৫৫৮৩, 


৫৮১২, ৬৪২৩ 
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বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জা’ফরের পরিবারকে 
[তার শাহাদত বরণের সময় শোক পালনের উদ্দেশ্য] তিনদিন 
পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছিলেন। তারপর তিনি তাদের কাছে এসে 
না।” তারপর বললেন, “আমার জন্য আমার ভাইপোদেরকে 
ডেকে দাও” সুতরাং আমাদেরকে [রসুলুল্লাহ-এর সামনে] এমন 
অবস্থায় উপস্থিত করা হল, যেন আমরা পাখীর ছানা । অতঃপর 
তিনি বললেন, “নাপিত ডেকে নিয়ে এসো” [সে উপস্থিত হলে] 
তাকে [আমাদের চুল কামানোর জন্য] আদেশ করলেন। সে 
আমাদের মাথা নেড়া করে দিল। [আর দাউদ, বুখারী-মুসলিমের 
শতৰ্নুযায়ী বিশুদ্ধ সনদ-সুৱে] ** 


Pe Dl RE dE LE MGS wo SS HE 529 VUE 
+ SLD ETI BS I ss 26 BI 


8৪/১৬৪৯ । আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে। তিনি 


+» আবু দাউদ ৪১৯২, নাসায়ী ৫২২৭, আহমাদ ১৭৫৩ 
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বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে 
তাদের মাথার চুল মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন । [নাসায়ী]*“** 


SEE 5 DA 2 A JG pi Sl -tan 
পরিচ্ছেদ - ২৯৬ : [মহিলাদের কৃত্রিম রূপচর্চা] 


নকল চুল বা পরচুলা লাগানো, উলকি উৎকীর্ণ করা 

[চামড়ায় ছুচ ফুটিয়ে দিয়ে তাতে রং ঢেলে নক্সা অকা 

বা নাম লেখা] সোন্দর্যের জন্য দাঁত ঘষে সরু করা বা 
দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ । 


আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 


65 HT A ® A CELE J) S235 OG EH) Yl 23595 2 S25 ON 
Slits SEES LEAT, LEGGY, HEY, © 555% Ud IS be SES 
Eh: iH “ os EE ০2 
[NA ON: LANES DSS SAL LET Nl 


“০ আমি [আলবানী) বলছিঃ তিরমিযীও বণনা করেছেন এবং তিনি এর 
সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে বলে সমস্যা বণর্না করেছেন । আমি 


“্য'ঈফাহ্‌” এন্বে [নং ৬৭৮) বিজ্ঞারিত আলোচনা করেছি । 
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অর্থাৎ তাঁর [আল্লাহর] পরিবর্তে তারা কেবল দেবীদের পূজা 
করে এবং তারা কেবল বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে। আল্লাহ্‌ 
তাকে [শয়তানকে] অভিসম্পাত করেছেন এবং সে [শয়তান] 
বলেছে, ‘আমি তোমার দাসদের এক নির্দিষ্ট অংশকে [নিজের 
দলে] গ্রহণ করবই এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই; তাদের হৃদয়ে 
ফলে তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করবেই এবং তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ 
দেব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই’ [আর যে 
আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবক-রূপে গ্রহণ করবে, 
নিশ্চয় সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ৷] (পুরা নিসা ১১৭-১১৯ আয়াত) 


dl be el ll fl 8: Ge hl G25 LL S85 ep) 

UAE E585 dota GELS GENS BIL G: LIE ly ale 

ale Sa E2300 Do Hl SSS ta oll 5 Ss 
sll doh: Bl Bo 


১/১৬৫০ ৷ আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, এক মহিলা 
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা 
করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমার মেয়ে এক প্রকার চর্মরোগে 
আক্রান্ত হয়েছে। ফলে তার মাথার চুল ঝরে গেছে। আর আমি 
তার বিয়েও দিয়েছি। এখন কি আমি তার মাথায় পরচুলা লাগিয়ে 
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দেব?’ তিনি বললেন, “যে পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যার 
লাগানো হয় উভয় মহিলাকে আল্লাহ অভিসম্পাত করুন বা 
করেছেন” (বৃখারী ও মুসলিম) *** 


অন্য বর্ণনায় আছে, “যে মহিলা পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যে 
লাগাতে বলে [তাদের উভয়কে আল্লাহ অভিসম্পাত করুন বা 
করেছেন ।]” 


Ade Ge B54 io dhl so) LS SE Vos 
২/১৬৫১। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতেও ডউক্ত-রূপ 
হাদিস বর্ণিত হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)": 


ac dl 2) Se 8; IN AE 2 Af G83 Vec/r 
PGES S55 5 BEE AE bs LS IG Al FES fe 
fe GE As de Bl Po GH Ete rt FE SH Ea) 


**১ সহীহুল বুখারী ৫৯৩৫, ৫৯৩৬, ৫৯৩৬, ৫৯৪১, মুসলিম ২১২২, নাসায়ী 
৫০৯৪, ৫২৫০, ইবনু মাজাহ ১৯৮৮, আহমাদ ২৪২৮২, ২৬৩৭৮, ৩৬৩৯১, 
২৬৪২০, ২৬৪৩৯ 

**২ সহীহুল বুখারী ৫২০৫, মুসলিম ২১২৩, নাসায়ী ৫০৯৭, আহমাদ ২৪২৮২, 


২৪৩২৯, ২৫৩৮১, ২৫৪৩৮, ২৫৫৯৭, ২৫৬৭৪ 
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৩/১৬৫২ হুমাইদ ইবনে আব্দুর রাহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু 
দেহরক্ষীর হাত থেকে এক গোছা চুল নিজ হাতে নিয়ে বললেন, 
‘হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি রসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এরূপ জিনিস [ব্যবহার] নিষেধ 
করতে শুনেছি। তিনি বলতেন, “বানী ইস্রাঈটল তখনই ধ্বংস 
হয়েছিল, যখন তাদের মহিলারা এই জিনিস ব্যবহার করতে আরম্ভ 
করেছিল।” (বৃখারী ও মুসলিম) “* 


El A LS LES DEE LEE LEE SAL Se AON 
le Sie LEG LE AGE LAN SS ls 


8৪/১৬৫৩ । ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরচুলা যে মহিলা 
লাগিয়ে দেয় এবং যে পরচুলা লাগাতে বলে, আর যে মহিলা অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে ও যে উলকি উৎকীর্ণ করতে বলে 


*** সহীহুল বুখারী ৩৪৬৮, ৩৪৮৮, ৫৯৩৩, ৫৯৩৮, মুসলিম ২১২৭, তিরমিযী 
২৭৮১, নাসায়ী ৫২৪৫, ৫২৪৬, আবূ দাউদ ৪১৬৭, আহমাদ ১৬৩৮৮, 


১৬৪০১, ১৬৪২৩, ১৬৪৮২, ২৭৫৭৮, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৬৫ 
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তাদেরকে অভিশাপ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম) ** 


Sl hl 2 dE AE Al G25 2 ol 83 Mole 
ELIE hl GE SEIN SD SEE lL Ss 
ls le Bl be BIS ES GAY IG IEG DS 3 AA 
LE LLG UG Bd 5 Limi GY : JEG 2 di ¢ a PES S35 
ale Gis. IVA CEL 


৫/১৬৫৪ আব্দুললাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক 
বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর অভিশাপ হোক সেই সব নারীদের 
উপর, যারা দেহাঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যারা উৎকীর্ণ করায় 
এবং সে সব নারীদের উপর, যারা জর চেছে সরু [প্লার্ক] করে, যারা 
মধ্যে পরিবর্তন আনে।' জনৈক মহিলা এ ব্যাপারে তাঁর [ইবনে 
মাসউদের] প্রতিবাদ করলে তিনি বললেন, ‘আমি কি তাকে 
অভিসম্পাত করব না, যাকে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন এবং তা আল্লাহর কিতাবে আছে? 
আল্লাহ বলেছেন, “রসূল যে বিধান তোমাদেরকে দিয়েছেন তা গ্রহণ 


৪ সহীহুল বুখারী ৫৯৩৭, ৫৯৪০, ৫৯৪২, ৫৯৪২, ৫৯৪৭, মুসলিম ২১২৪, 
তিরমিযী ১৭৫৯, ২৭৮৩, নাসায়ী ৩৪১৬, ১৫৯৫, ৫২৫১, আবূ দাউদ ৪১৬৮, 


ইবনু মাজাহ ১৯৮৭, আহমাদ ৪৭১০ 
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কর, আর যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাক” (সুরা 
হাশর ৭ আয়াত, বুখারী ও মুসলিম] 


Ua285 2G LSU G2 CALLS BE SEN LG cay 
as3l8 U5 Le 3 Gk SN LES 5 
পরিচ্ছেদ - ২৯৭ : মাথা ও দাড়ি ইত্যাদি থেকে সাদা চুল 
উপড়ে ফেলা এবং সাবালক ছেলের সদ্য গজিয়ে উঠা 
দাড়ি উপড়ে ফেলা নিষিদ্ধ 


8 0 dl 2) 58 OF a SF asi yer G8 ১৭০০) 

AF ell 35 BB: fl NS SY :06 qs le dl jo fl 

di sl Sly sul 53 21 > 22> LI 
[> ৩২> 22 1]: 5 Ub 


১/১৬৫৫ ৷ আমর ইবনে শুআইব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা 


*** সহীহুল বুখারী ৪৮৮৬, ৪৮৮৭, ৫৯৩১, ৫৯৩৯, ৫৯৪৩, ৫৯৪৮, মুসলিম 
২১২৫, তিরমিযী ২৭৮২, নাসায়ী ৫০৯৯, ৫১০৭-৫১০৯, ৫২৫২-৫২৫৪, 
আবু দাউদ ৪১৬৯, ইবনু মাজাহ ১৯৮৯, আহমাদ ৩৮৭১, ৩৯৩৫, ৩৯৪৫, 
৩৯৪৬, ৪০৭৯, ৪১১৮, ৪২১৮, ৪২৭১, ৪৩৩১, ৪৩৮৯, 88১৪, 8৪8২০, 


দারেমী ২৬৪৭ 
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হতে, তিনি তাঁর [আমরের] দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী 
EERE eRe MET 
উপড়ে ফেলো না। কেননা, কিয়ামতের দিন তা মুসলিমের জন্য 
জ্যোতি হবে” (হাসান হাদিস, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, হাসান সুরে, 
ইমাম তিরমিযী বলেন, এটি হাসান হাদিস] ** 

dl bo Bld IE: EI AGE hl 25 LSE LE oe 


তল পশ 


ly - 535 Gl ale AINE Lo I 5 


২/১৬৫৬ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি এমন কর্ম করল, যার সম্পর্কে আমাদের কোন প্রকার 
নির্দেশ নেই---তা প্রত্যাখ্যাত ৷” (মুসলিম) “* 


bs Ou El ্ 25 dl» in) AS LU AA 


_ 
$3 a 


পরিচ্ছেদ - ২৯৮ : ডান হাত দিয়ে ইন্তিঞ্জা করা এবং বিনা 


*** আবু দাউদ ৪২০২, তিরমিযী ২৮২১, নাসায়ী ৫০৬৮, ইবনু মাজাহ ৩৭২১ 
*** সহীহুল বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ১৭১৮, আবূ দাউদ ৪৬০৬, ইবনু মাজাহ 


১৪, আহমাদ ২৩৯২৯, ২৪৬০৪, ২৪৯৪৪, ২৫৫০২, ২৫৬৫৯, ২৫৭৯৭ 
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কারণে ডান হাত দিয়ে গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করা মাকরূহ 


ee) ade al ০ 3 yr aic al ES) 55 al 583 ov 
YG caine ERS YG en HS USL SS IU yp 6 


লালা লও, 


ale Se . GY SG Si 


১/১৬৫৭ ৷ আবু কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন 
তোমাদের কেউ পেশাব করবে তখন সে যেন তার পুরুষাঙ্গ ডান 
হাত দিয়ে না ধরে, ডান হাত দ্বারা ইন্তিঞ্জা না করে। আর [পান 
করার সময়] পানির পাত্রের মধ্যে যেন নিঃশ্বাস না ফেলে ।” 
(বৃখারী-মুসলিম) *“" 


এ ছাড়া এ বিষয়ে আরও অনেক বিশুদ্ধ হাদিস আছে। 


RE so BE 31459 JG SEES DU ta 


= 
E-# 


Bd 


PEAS ON IB pL GS 


** সহীহুল বুখারী ১৫৩, ১৫৪, ৫৬৫৩০, মুসলিম ২৬৭, তিরমিযী ১৫, ১৮৮৯, 
নাসায়ী ২৪, ২৫, ৪৭, আবূ দাউদ ৩১, ইবনু মাজাহ ৩১০, আহমাদ ১৮৯২৭, 
২২০১৬, ২২০৫৯, ২২১২৮, ২২১৪১, দারেমী ৬৭৩ 
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পরিচ্ছেদ - ২৯৯: বিনা ওজরে এক পায়ে জুতা বা মোজা 
পরে হাঁটা ও দাঁড়িয়ে জুতা বা মোজা পরা অপছন্দনীয় 


Se dl jo er $i co ll S20) RIS 9 58 Nem 
se uf Ux 50% 5 Sei IY UE Lee 
ale He. ef Ups 9h: 421) 3, - (E 


১/১৬৫৮। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের 
কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে না হাঁটে । হয় উভয় জুতা পরবে, 
নচেৎ উভয় জুতা খুলে রাখবে ৷” 


অন্য এক বর্ণনায় আছে, “নচেৎ উভয় পা খালি রাখবে” 
(বৃখারী ও মুসলিম) “* 


3) হু UE ~~ “lc dl 2 hl J Eas J “LS \০৭/« 
ly ‘ As eS 57> ঙঁ Ee 5 Sl J ~~ i 
২/১৬৫৯ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


সহীহুল বুখারী ৫৮৫৫, মুসলিম ২০৯৭, তিরমিযী ১৭৭৪, আবু দাউদ 
৪১৩৬, ইবনু মাজাহ ৩৬১৭, আহমাদ ৭৩০২, ৯২৭৩, ৯৪২২, ৯৮৩২, 
৯৮৬৪, ১০৪৫৭, মুওয়াত্তা মালিক ১৭০১ 
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বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি যে, “যখন তোমাদের কারো জুতার ফিতা ছিড়ে যাবে, 
তখন সে যেন তা না সারা পর্যন্ত অন্য জুতাটি পরে না হাঁটে ৷” 
(মুসলিম) *** 
Ay le Dl Poe BTS Sac dl sD 2 S83 Ir 
I eb 31 20 USE BI PES 
৩/১৬৬০ ৷ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে দাঁড়িয়ে জুতা পরতে 
নিষেধ করেছেন। (আকবৃ দাউদ হাসান সুতে) *"* 


Als rE REE 3১৬ 3 ES । 2L- 


hE EG ESE IL hs 


পরিচ্ছেদ - ৩০০ : ঘুমন্ত, [অনুপস্থিত] ইত্যাদি অবস্থায় 
ঘরের মধ্যে ভ্বলন্ত আগুন বা প্রদীপ না নিভিয়ে ছেড়ে 


* মুসলিম ২০৯৮, নাসায়ী ৫৩৬৯, ৫৩৭০, আবূ দাউদ ৪১৩৬, আহমাদ 
৭৩০০, ৭৩৯৮, ৯১৯৯, ৯৪২২, ৯৮৩২, ৯৮৬৪, ১০৪৫৭, ২৭৩৬৫ 


*'১ আবু দাউদ ৪১৩৫ 
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রাখা নিষেধ 


hy Hs Dl Yo 3A Ue GH LE pl GF VOM 


১/১৬৬১। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন তোমরা ঘুমবে, 
তখন তোমাদের ঘরগুলোতে আগুন জ্বালিয়ে রেখো না।” (বৃখারী ও 

লিম) **২ 


ES EF 00 ac dil SS Sl Sy 31 S83 ie 
dy 6 Be Bd SIS UT BN Ss Al El, 


২/১৬৬২ আবূ মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, একবার রাতের বেলায় মদিনার এক ঘরে আগুন লেগে 
ঘরের লোকজনসহ পুড়ে গেল। এদের অবস্থা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জানানো হলে তিনি বললেন, “এ 
আগুন নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য চরম শত্রু। সুতরাং যখন তোমরা 
ঘুমাতে যাবে, তখন [তোমাদের নিরাপত্তার খাতিরে] তা নিভিয়ে 


*২ সহীহুল বুখারী ৬২৯৩, মুসলিম ২০১৫, তিরমিযী ১৮১৩, আবু দাউদ 


৫২৪৬, ইবনু মাজাহ ৩৭৬৯, আহমাদ ৪৫০১, ৪৫৩২, ৫০০৮, ৫৩৭৩ 
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দাও ৷” (বৃখারী ও মৃসলিম) ** 


2s le Hl jo AY ES ORE GAGE 
oll FB AFSL S$; 3 56) 1% ৰ) 0 wy le Dl be 
is; ET is 4 Hd 53 El a 


hl BL; 12 55) EE SS Seis 3 SY. £৬) 
ce ly) ES Al Pl BLS AN SY RES 


৩/১৬৬৩ ৷ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “[রাত্রে ঘুমাবার আগে] 
তোমরা পাত্র ঢেকে দাও, পানির মশকের মুখ বেঁধে দাও, 
দরজাসমূহ বন্ধ করে দাও, প্রদীপ নিভিয়ে দাও। কেননা, শয়তান 
মুখ বাঁধা মশক খুলে না, বন্ধ দরজাও খুলে না এবং পাত্রের 
ঢাকনাও উনুক্ত করে না। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি পাত্রের 
মুখে ‘বিসমিল্লাহ’ বলে আড় করে রাখার জন্য কেবল একটি 
কাষ্ঠখণ্ড ছাড়া অন্য কিছু না পায়, তাহলে সে যেন তাই করে। 
কারণ ইঁদুর ঘরের লোকজনসহ ঘর পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়৷” 


*৬* সহীহুল বুখারী ৬২৯৪, মুসলিম ২০১৬, ইবনু মাজাহ ৩৭৭০, আহমাদ 


১৯০৭৬ 
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পরিচ্ছেদ - ৩০১ : স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাধ্যাতীত কর্ম করা 
নিষেধ 


[লৌকিকতার বশবর্তী হয়ে অথবা সুনাম ও প্রশংসার লোভে 
সাধ্যাতীত বা কষ্টসাধ্য এমন কাজ করা বা কথা বলা নিষিদ্ধ, 
যাতে কোনো মঙ্গল নেই। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 55; 45 4 S$) 
A: 01 ® Ss 


অর্থাৎ বল, আমি উপদেশের জন্য তোমাদের নিকট কোন 
প্রতিদান চাই না এবং যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাধ্যাতীত কর্ম 
করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই ৷ (সুরা স্বাদ ৮৬ আয়াত) 


** সহীহুল বুখারী ৩২৮০, মুসলিম ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, তিরমিযী ১৮১২, 
২৮৫৭, আবূ দাউদ ৩৭৩১, ৩৭৩৩, ইবনু মাজাহ ৩৪১০, আহমাদ ১৩৮১৬, 


১৩৮৭১, ১৪০২৫, ১৪৫৯৭, ১৪৭১৭, ১৪৭৪৭, মুওয়াত্তা মালিক ১৭২৭ 
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১/১৬৬৪ উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
-স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাধ্যাতীত কর্ম করতে আমাদেরকে নিষেধ 
করা হয়েছে’ (বৃখারী)'*"* 


Al 52) Sd SHAE BE USS IE dg 53 o/s 
Al: HES AT 45 HEM UE AE LENE GIG co 
4538 JG 4h do. AE 2h: LS YG Tok Of dal 52 SY clef 
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২/১৬৬৫ মাসরক্ক [রহঃ] হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা 
আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট 
প্রবেশ করলাম ৷ তিনি বললেন ‘হে লোক সকল! যে ব্যক্তির কিছু 
জানা থাকে, সে যেন তা বলে। আর যার জানা নেই, সে যেন 
বলে, ‘আল্লাহই ভালো জানেন।' কারণ তোমার অজানা বিষয়ে 
‘আল্লাহই ভালো জানেন’ বলাও এক প্রকার ইলম [জ্ঞান] ৷ মহান 
আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সম্বোধন করে 


** সহীহুল বুখারী ৭২৯৩ 
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বলেছেন, “বল, আমি উপদেশের জন্য তোমাদের নিকট কোন 
প্রতিদান চাই না এবং যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাধ্যাতীত কর্ম 
করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই ৷” (সুরা ক্কাদ ৮৬ আয়াত, বুখারী] "* 


+ is 55; dF; SE 4 SC ৰ 
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পরিচ্ছেদ - ৩০২ : মৃত্যের জন্য মাতম করে কাঁদা, গাল 
চাপড়ানো, বুকের কাপড় ছিড়া, চুল ছেড়া, মাথা নেড়া 
করা ও সর্বনাশ ও ধ্বংস ডাকা নিষিদ্ধ 
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১/১৬৬৬ । উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বৰ্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


** সহীহুল বুখারী ১০০৭, ১০২০, ৪৬৯৩, ৪৭৬৮, ৪৭৭৪, ৪৮০৯, ৪৮২০, 
৪৮২১-৪৮২৫, মুসলিম ২৭৯৮, তিরমিযী ৩২৫৪, আহমাদ ৩৬০২, ৪৯৩, 


8১৯৪ 
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“মৃত ব্যক্তিকে তার কবরের মধ্যে তার জন্য মাতম করে কান্না 
করার দরুন শাস্তি দেওয়া হয়।” (বৃখারী ও মুসলিম) অন্য এক 
বর্ণনায় আছে, যতক্ষণ তার জন্য মাতম করে কান্না করা হয়, 
[ততক্ষণ মৃত-ব্যক্তির আযাব হয় ৷]"** 


Z 307 34 


abl be A L0G 0G BE Ul G85 S922 3h 383 MWS 
S353 C5 oH2 S55 S553 O75 G2 be As 2 


লিল ত 


২/১৬৬৭ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে [শোকের সময়] গালে আঘাত 
করে, বুকের কাপড় ছিড়ে এবং জাহেলিয়াতের ডাকের ন্যায় ডাক 
ছাড়ে ৷” (বুখারী ও মন্সলিম) **” 


* /অখাৰ্ৎ চিললিয়ে চিল্লিয়ে মৃত ব্যক্তির বীরতৃ, দানশীলতা ও বিভিন্ন ওণ 


*' সহীহুল বুখারী ১২৮৮, ১২৯০, ১২৯২, মুসলিম ৯২৭, তিরমিযী ১০০২, 
নাসায়ী ১৮৫৩, ১৮৫৮, ইবনু মাজাহ ১৫৯৩, আহমাদ ২৯০৩৮৮, ৪৮৫০, 
৪৯৩৯, ৫২৪০, ৬১৪৭ 

** সহীহুল বুখারী ১২৯৪, ১২৯৭, ১২৯৮, ৩৫১৯, মুসলিম ১০৩, তিরমিযী 
৯৯৯, নাসায়ী ১৮৬২, ১৮৬৪, ১৫৮৪, আহমাদ ৩৬৫০, ৪১০০, ৪১০৩, 


৪৩৪৮, ৪৪১৬ 
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বণর্না করে, যেমন: ও আমার বাঘ! ও আমার চাঁদ! ও আমার রাজা! ইত্যাদি] 


dhl 2) S222 3 5 JE ws dl G2 BY al E53 VAY 
DEG ted LBS al So 3 22 > 3 UD AE G38 wo 


05 Ete seta EEE E Yt ও 


5s E67 Ms le Dl be DLL BL es le BG Bl 
ale es. BUA AYE YU 


৩/১৬৬৮ । আবু বুরদাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, [তাঁর 
পিতা] আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু যন্ত্রণায় কাতর হয়ে 
অজ্ঞান হয়ে পড়েন। আর [এ সময়] তাঁর মাথা তাঁর এক স্ত্রীর 
কোলে রাখা ছিল এবং সে চিৎকার করে কান্না করতে লাগল। 
তিনি [অজ্ঞান থাকার কারণে] তাকে বাধা দিতে পারলেন না। 
সুতরাং যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন, তখন বলে উঠলেন, 
‘আমি সেই মহিলা থেকে সম্পর্কমুক্ত, যে মহিলা থেকে আল্লাহর 
রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কযুক্ত হয়েছেন। 
নিঃসন্দেহে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই 
মহিলা থেকে সম্পর্কমুক্ত হয়েছেন, যে শোকে উচ্চ স্বরে মাতম 
করে কান্না করে, মাথা মুগ্ুন করে এবং কাপড় ছিড়ে ফেলে" 
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(বুখারী ও মুসলিম) ** 

DLS Lass 00 LE dl GH Lad cp Il 55 UE 

fy HE 5 GO IY le ES Lo: 0% os lo So 
ade Ge. ALY 


8৪/১৬৬৯ ৷ মুগীরাহ ইবনে শু‘বাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
আমি বলতে শুনেছি যে, “যার জন্য মাতম করে কান্না করা হয়, 
দেওয়া হবে৷” (বৃখারা মুসলিম)" 


ds Ee Sef: 20 Apes dhl G45 Hd Ebs ff S65 veo 


ale Gi. E553 Bf Al LE cg xls Bl be 


৫/১৬৭০ ৷ উম্মে আত্বিআহ নুসাইবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে 


**১ মুসলিম ১০৪, নাসায়ী ১৮৬১, ১৮৬৩, ১৮৬৫-১৮৬৭, আবূ দাউদ ৩১৩০, 
ইবনু মাজাহ ১৫৮৬, আহমাদ ১৯০৪১, ১৯০৫৩, ১৯১১৯, ১৯১২৯, ১৯১৯১, 
১৯২৩০ 

*০ সহীহুল বুখারী ১২৯১, মুসলিম ৪, ৯৩৩, তিরমিযী ১০০০, আহমাদ 


১৭৬৭৪, ১৭৭১৯, ১৭৭৩৭, ১৭৭৭৩ 
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ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, 
আমরা মৃত ব্যক্তির জন্য মাতম করব না (বুখারী ও মুসলিম) *** 


EF a JE UGE Bl G2 IE 2 EVE 8 WN 

EEE lS ELE ESS LEGS EG 

FAS SY SUES lL: 50 oe Sa. dle 35:15 
sly. 


৬/১৬৭১ নু'মান ইবন বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু 
[একবার] অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাঁর বোন কান্না করতে লাগলেন 
এবং বলতে লাগলেন, ‘ও [আমার] পাহাড় গো! ও আমার এই 
গো! ও আমার ওই গো!’ এভাবে তাঁর একাধিক গুণ বর্ণনা করতে 
লাগলেন সুতরাং যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন বললেন, 
‘তুমি যা কিছু বলেছ, সে সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছিল যে, 
তুমি এরূপ ছিলে নাকি?’ (বৃখার) *“২ 


SCE bp Mad SEALE UGE hl G25 IE pl 9 NSN 


**১ সহীহুল বুখারী ১৩০৬, ৪৮৯২, ৭২১৫, মুসলিম ৯৩৬, নাসায়ী ৪১৭৯, 
৪১৮০, আবূ দাউদ ৩১২৭, আহমাদ ২০২৬৭, ২৬৭৫৩, ২৬৭৬০ 


“২ সহীহুল বুখারী ৪২৬৮ 
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৭/১৬৭২। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইবনে উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু 
একবার পীড়িত হলে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সা’দ ইবনে 
আবী অক্কাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদদের সাথে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট কুশল জিজ্ঞাসার জন্য 
গেলেন। যখন তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তাঁকে 
অজ্ঞান অবস্থায় পেলেন । তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “ও কি মারা 
গেছে?” লোকেরা জবাব দিল, ‘হে আল্লাহর রসূল! না [মারা 
যায়নি] তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেদে 
ফেললেন সুতরাং লোকেরা যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-কে কান্না করতে দেখল, তখন তারাও কাঁদতে লাগল। 
তিনি বললেন, “তোমরা কি শুনতে পাও না? নিঃসন্দেহে আল্লাহ 
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চোখের অশ্রু ঝরাবার জন্য শান্তি দেন না এবং আন্তরিক দুঃখ 

প্রকাশের জন্যও শাস্তি দেন না। কিন্তু তিনি তো এটার কারণে 

শান্তি দেন অথবা দয়া করেন৷” এই বলে তিনি নিজ জিভের প্রতি 

ইঙ্গিত করলেন (বুখারী ও মুসলিম)'”* 

dhl L225 J di LE hl 655 Sl JL dl 583 NTA 

DUDES PE GF SS LES LE id de dl bo 
tly GF 2 03 IEE Ys IG VG 


৮/১৬৭৩ । আবূ মালেক আশতআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “মাতম-কারিণী মহিলা যদি মরণের পূর্বে তাওবাহ না 
করে, তাহলে আল-কাতরার পায়জামা এবং পাঁচড়ার জামা 
(মৃসলিম) *** 


EM SEN Sa AA SE cg scl Bf os del BEG VIVELA 
12 aT Sale OM he DULY TE IS CBE: 
Ls SE IG SUG GES J UE Sk I: 33 Las I le 


*** সহীহুল বুখারী ১৩০৪, মুসলিম ৯২৪ 


**৪ মুসলিম ৯৩৪, ইবনু মাজাহ ১৫৮১, আহমাদ ২২৩৮৬, ২২৩৯৭, ২২৪০৫ 
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dios SSIs sl slags VB LITO 


৯/১৬৭৪ । উসাইদ ইবনে আবূ উসাইদ তাবেয়ী, এমন এক 
মহিলা থেকে বর্ণনা করেন, যিনি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বায়আতকারিণী মহিলাদের একজন ছিলেন। 
তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে 
সব সৎকর্ম করতে ও তাতে তাঁর অবাধ্যতা না করতে আমাদের 
কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, সে সবের মধ্যে এটিও ছিল যে, 
[শোকাহত হয়ে] আমরা চেহারা খামচাব না, ধ্বংস ও সর্বনাশ 
কামনা করব না, বুকের কাপড় ছিড়ব না এবং মাথার চুল 
আলুথালু করব না’ [আবু দাউদ হাসান সুতে] ** 
ale dil he dhl 25 Bl 00 Bl G25 Sy Ul 583 \1vo/\- 

3 SEL GUE : LD LoS T BED BG C2 bs Ul ss 
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[> E2> 

১০/১৬৭৫। আবু মুসা আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 


বর্ণিত, র সূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


৬৭৫ আবু দাউদ ৩১৩১ 
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দাঁড়িয়ে রোদন-কারিণী রোদন করে এবং বলে, ‘ও আমার পাহাড় 
গো! ও আমার সর্দার গো!’ অথবা অনুরূপ আরও কিছু বলে, 
তখনই সেই মৃতের জন্য দু'জন ফিরিশতা নিযুক্ত করা হয়, যারা 
তার বুকে ঘুষি মেরে বলতে থাকেন, ‘তুই কি এঁ রকম ছিলি 
নাকি?’ (তিরমিযী হাসান] ** 


dhl be hl ds I5 dE aie dl oo, BG BI SEG WWW 
lp ol Fe 


১১/১৬৭৬ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“মানুষের মধ্যে দুটো আচরণ এমন পাওয়া যায়, যা তাদের ক্ষেত্রে 
কুফরীমূলক কর্ম; বংশে খোঁটা দেওয়া ও মৃতের জন্য মাতম করে 
কান্না করা৷” (মুসলিম) *" 


CEES SIS SEE HSE rer 


*** তিরমিযী ১০০৩, ইবনু মাজাহ ১৫৯৪ 
*৭ সুসলিম ৬৭, তিরমিযী ১০০১, আহমাদ ৭৮৪৮, ৮৬৮৮, ৯১০১, ৯২৯১, 


৯৩৯৭, ৯৫৬২, ১০০৫৭, ১০৪২৮, ১০৪৯০ 
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3S 45 Fal S22 G2 pl pS Sal; 
পরিচ্ছেদ - ৩০৩ : গণক, জ্যোতিষী ইত্যাদি ভবিষ্যদ্বক্তার 
নিকট গমন নিষেধ 


যারা কাঁকর, যবদানা ইত্যাদি মেরে [ফালনামা খুলে বা হাত 
চালিয়ে বা হস্তরেখা পড়ে অথবা রাশি গণনা করে] ভাগ্য-ভবিষ্যৎ 
তথা অজানা ও গায়েবী বিষয়ের খবর বলে, তাদের নিকট এসে 
এ শ্ৰেণীর কিছু জিজ্ঞাসা করা বৈধ নয়। 


dl be ld Eset EY G5 LSE 12 vv 
Al T5225 G : LG v3 hh UE SUSI SE i 
Sled Le MUG IF UE LG cals UE CNG 2D) 


ERA 


Sls adds OB SUES EVES G3 5 LN Dl ls 
ade Ges LH 


lds Sc Wl: GE Hl G5 LH SE BEL Hb SS 
ENS - sl ) 155 i53১ EL : Jk 4 ll bo 
aed LLG ENSUE SLL el S G35 PE - 
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১/১৬৭৭ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, “ওরা 
অপদার্থ ৷” [অর্থাৎ ওদের কথার কোন মূল্য নেই]। তারা নিবেদন 
করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! ওরা তো কখনো কখনো আমাদেরকে 
কোন জিনিস সম্পর্কে বলে, আর তা সত্য ঘটে যায় ৷’ রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “এই সত্য কথাটি জ্রবিন 
[ফিরিপ্তার নিকট থেকে] ছোঁ মেরে নিয়ে তার ভক্তের কানে পৌঁছে 
দেয়। তারপর সে এঁ [একটি সত্য] কথার সাথে একশ'’টি মিথ্যা 
মিশিয়ে দেয় ।” (বৃখারী ও ্ল্সলিম) *** 


বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, যা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 
আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্পাহ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, “ফিরিগ্তাবর্গ আল্লাহর 
বিধানসমূহ নিয়ে মেঘমালার অভ্যন্তরে অবতরণ করেন এবং সে 
সব কথাবার্তা আলোচনা করেন, যার সিদ্ধান্ত আসমানে হয়েছে। 
সুতরাং শয়তান অতি সংগোপনে লুকিয়ে তা শুনে ফেলে এবং 
ভবিষ্যৎ-বক্তা গণকদের মনে প্রক্ষিপ্ত করে। তারপর তার সাথে 


*% সহীহুল বুখারী ৩২১০, ৫৭৬২, ৬২১৩, ৭৫৬১, মুসলিম ২২২৮, আহমাদ 
২৪০৪৯ 
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তারা নিজেদের পক্ষ থেকে একশত মিথ্যা মিশ্রণ করে তা প্রচার 

করে।” 

EHH 2 8 dE Hl G5 2k Gf ey Eas S85 MIVAS 

Sf 52:06 ely ade dl be HE ely Se dl be fl 
ely Cs HSSIBGA KES eg SE AUG UE 


২/১৬৭৮ । স্বাফিয়্যাহ বিস্তে আবূ উবাইদ নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোন স্ত্রী [হাফসাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা] 
হতে বর্ণনা করেছেন, নবী সল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি গণকের নিকট এসে কোন [গায়বী] বিষয়ে 
প্রশ্ন করে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হয় না’ (সনসলিম) 


৬৭৯ 


[অন্য হাদাসে আছে, আর যে ব্যক্তি গণকের কথা বিশ্বাস করবে, সে 
কাফের হয়ে যাবে। আহমাদ, তিরমিযী] 


ld Bao dE aio Bl G2 op Lon bog VAY 
E31 2 SE dE SBE di dos Sc dl Le 
৩/১৬৭৯ কাবীসাহ্‌ ইবনুল মুখারিক্ক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


**৯ মুসলিম ২২৩০, আহমাদ ১৬২০২, ২২৭১১ 
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ওয়াসাল্লাম কে আমি বলতে শুনেছিঃ ‘ইয়াফাহ’ অর্থাৎ রেখা টেনে, 
‘তিয়ারাহ’ অর্থাৎ কোন কিছু দর্শন করে এবং ‘তারক’ অর্থাৎ পাখি 
দিয়ে মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় আল্লাহর সাথে বি-দ্রোহিতামূলক 
কাজ Je 


ll - al SS J :J ee hl CS) EE oslo AE 


G56 Al Se Lk TE el G2 ls LEB is 
(7 sb 3১ »l ols) - [9 


৪/১৬৮০ । ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যার কিছু অংশ শিক্ষা করল, সে আসলে 
যাদু বিদ্যার একটি অংশ শিক্ষা করল । বিধায় জ্যোতিষ বিদ্যা যত 
বেশী পরিমাণে শিক্ষা করবে, অত বেশী পরিমাণে তার যাদু বিদ্যা 
বেড়ে যাবে” [আৰু দাউদ বিশুদ্ধ সুতে] *** 


I5 UG: L006 ac SD E+ + Epo 83 IAN 


** আমি [আলবানী) বলছিঃ তিনি এরূপহই বলেছেন অথচ এর সনদে 
হাইয়্যান ইবনু আলা রয়েছেন তিনি মাজহৃল। দেখুন “গায়াতুল 
মারাম” /২৯০৯)/ 


*"১ আবূ দাউদ ৩৯০৫, ইবনু মাজাহ ৩৭২৬, আহমাদ ২০০১, ২৮৩৬ 
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J Ee Sb eSLYL IES MEL HS ASE HE ES YB 


EJ dE ¢ SAE dy a3: LS GE D9: ¢ SCAN SHG 
6 5% do G5: LB ALL HW aid SBE ie 
ly - BUS 4S BG G3 BE 505 2 ys I 


৫/১৬৮১ মুআবিয়াহ ইবনে হাকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
আমি জাহেলী যুগের অত্যন্ত নিকটবর্তী [অর্থাৎ আমি অল্পদিন হল 
অন্ধ-যুগ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি] এবং বর্তমানে আল্লাহ আমাকে 
ইসলামে দীক্ষিত করেছেন। আমাদের কিছু লোক গণকদের নিকট 
[ভাগ্য-ভবিষ্যৎ জানতে] যায়’ তিনি বললেন, “তুমি তাদের কাছে 
যেও না।” আমি বললাম, ‘আমাদের কিছু লোক অশুভ লক্ষণ 
মেনে চলে’ তিনি বললেন, “এ এমন জিনিস, যা তারা নিজেদের 
অন্তরে অনুভব করে। সুতরাং এ [সব ধারণা] যেন তাদেরকে 
[বাঞ্চিত কর্মে] বাধা না দেয়।” আমি নিবেদন করলাম, ‘আমাদের 
মধ্যে কিছু লোক দাগ টেনে শুভাশুভ নিরূপণ করে। তিনি 
বললেন, “[প্রাচীনযুগে] এক পয়গম্বর দাগ টানতেন। সুতরাং যার 
দাগ টানার পদ্ধতি উক্ত পয়গম্বরের পদ্ধতি অনুসারে হবে, তা 
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সঠিক বলে বিবেচিত হবে [নচেৎ না]।” (স্লসলিষ/'** 


Hels Sets Mi GN 2d 3 SEG WAN 
ESSE SSG Gl 4; Kl ISLE Hd So dl 
ale 


৬/১৬৮২ আবূ মাসউদ বাদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য, 
ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক গ্রহণ করতে 
নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম) *"* 


[অখার্ত কুকুর বিক্রি করে, নিজের দাসীকে বেশ্যার কাজে এবং দাসকে 
গণকের কাজে খাটিয়ে অথ উপাজর্ন করতে নিষেধ করেছেন] 


AEE SIN OG ret 
পরিচ্ছেদ - ৩০৪ : অশুভ লক্ষণ মানা নিষেধ 
এ বিষয়ে পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে বহু হাদিস উল্লিখিত হয়েছে। 


*’২ মুসলিম ৫৩৭, নাসায়ী ১২১৮, আবূ দাউদ ৯৩০, ৯৩১, ৩২৮২, ৩৯০৯, 
আহমাদ ২৩২৫০, ২৩২৫৬, দারেমী ১৫০২ 


%* সহীহুল বুখারী ২২৩৭, ২২৮২, ৫৩৪৬, ৫৭৬১ 
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১/১৬৮৩ । আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “রোগের 
সংক্রমণ ও অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই৷ শুভ লক্ষণ মানা 
আমার নিকট পছন্দনীয়। আর তা হল, উত্তম বাক্য।” (বুখারী ও 
মুসলিম) *** 


[অথাৎ উতম বাক্য শুনে মনে মনে কল্যাণের আশা পোষণ করা, যেমন 
চাকরীর দরখাঙ শিয়ে গিয়ে কারো জিঙ্জ্সে করলেন, সে বলল; মঞ্জুর । তখন 
আপনার মনে দরখাঙ মঞ্জুর হওয়ার আশা করা বিধি-সম্মত ।/ 


hl be hl das S86 CLE Bl e855 al 583 VAS 
SIG MB sk SELANTE IG Fb YG GE Yi 0 
SJE Si. (wl 


২/১৬৮৪ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


"৪ সহীহুল বুখারী ৫৭৫৬, ৫৭৭৬, মুসলিম ২২২৪, তিরমিযী ১৬১৫, আবূ 
দাউদ ৩৯১৬, ইবনু মাজাহ ৩৫৩৭, আহমাদ ১১৭৬৯, ১১৯১৪, ১২১৫৪, 


১২৩৬৭, ১২৪১১, ১৩২২১, ১৩৫০৮, ১৩৫৩৭ 
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বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ছোঁয়াচে ও 
অশুভ বলে কিছু নেই৷ অশুভ বলতে যদি কিছু থাকে, তাহলে তা 
ঘর, স্ত্রী ও ঘোড়ার মধ্যে আছে।” (বুখারী) "** 

[কোন বঙ্ত প্রকৃতপক্ষে অমঙ্গলময় নয়। তবে বিশেষ কিছু গুণাওণের 
ভিঙিতে কোন কোন ব্যক্তির জন্য ক ও দৃঃখের কারণ হয়ে দাড়ায় বলে তাকে 


অমঙ্গলময় বোধ করা হয় যেমন, স্বামীর অবাধ্য স্ৰী, সংকীণর ঘর, অবাধ্য বাহন 
ইত্যাদি ।/ 


SE da de Ml Yo Al EEE G5 532 583 AY 
ছে sb ERE REE bl 
৩/১৬৮৫ । বুরাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [কোন কিছুকে] অশুভ লক্ষণ 
মানতেন না । [আৰু দাউদ-বিশদ্ধ হাদিস] *“ 


Ais EAE SS 00 Le Bl G5 le HE S03 VANE 
BELLS 3535 SUVELSh IE Ls lo Bl Le BY 
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ELI Sl SAL ICY A: HS Gs pis 


** সহীহুল বুখারী ৫৭৫৩, ২০৯৯, ২৮৫৮, ৫০৯৩, ৫০৯৪, ৫৭৭২, মুসলিম 
২২৫, তিরমিযী ২৮২৪, নাসায়ী ৩৫৬৮, ৩৫৬৯, আবূ দাউদ ৩৯২২, ইবনু 
মাজাহ ১৯৯৫, ৩৫৪০, মুওয়াত্তা মালিক ১৮১৭ 


** আবু দাউদ ৩৯২০, আহমাদ ২২৪৩৭ 
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8৪/১৬৮৬ উরওয়াহ ইবনু আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে অশুভ বা কুলক্ষণ সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। 
তিনি বললেন: এর মধ্যে ভাল হল ফাল কিন্তু কোন মুসলিমকে 
অশুভ লক্ষণ তার কর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে না। তোমাদের 
মধ্যে কেউ অপছন্দীয় কোন বিষয় দেখলে সে যেন বলে, “হে 
আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কেউ কল্যাণ দিতে পারে না এবং তুমি 
ব্যতীত কেউ অকল্যাণ দূর করতে পারে না। অবস্থার পরিবর্তন 
করা বা মঙ্গল ও অমঙ্গল বিধান করার ক্ষমতা শুধুমাত্র 
তোমারই”। [আবূ দাউদ]""* 


*' আমি [আলবানী) বলছি? এ সহীহ্‌ আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট 
বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ উরওয়া ইবনু আমেরের রসূল ©-এর 
সাথে সাক্ষাৎ ঘটার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এ ছাড়াও এর সনদে 
আনজআনাহ মুদারলিস বণর্নাকারী। দেখঁন “আলকালিমুত তাইয়্যিব টাকা 


নং [১৯৩)। 
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পরিচ্ছেদ - ৩০৫: পাথর, দেওয়াল, ছাদ, মুদ্রা ইত্যাদিতে 
প্রাণীর মূর্তি খোদাই করা হারাম ৷ অনুরূপভাবে দেওয়াল, 
ছাদ, বিছানা, বালিশ, পর্দা, পাগড়ী, কাপড় ইত্যাদিতে 
প্রাণীর চিত্র অঙ্কন করা হারাম এবং মূর্তি ছবি নষ্ট করার 
নির্দেশ 

ale dl be dy Sf: bE dhl G5 GE pl SE AV 
JE CD BY SF TF 58 SESS Sl Sy Ss 
ale Ges AS Gl 
১/১৬৮৭ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যারা এ 
জাতীয় [প্রাণীর] মূর্তি বা ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন 
তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমার যা 
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বানিয়েছিলে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর ৷” (বৃখারী) **" 
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ade Ges. HSL, HEV, 


২/১৬৮৮। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [তাবুক যুদ্ধের] সফর 
থেকে ফিরে এলেন। আমি আমার কক্ষের তাক বা জানালায় 
পাতলা কাপড়ের পর্দা টাঙ্গিয়ে ছিলাম; তাতে ছিল [প্রাণীর] 
অনেকগুলি চিত্র । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 
ওটা দেখলেন, তখন তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি 
বেশি শাস্তি হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ তৈরি করবে” 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, ‘সুতরাং আমরা তা ছিড়ে 
ফেললাম এবং তা দিয়ে একটি বা দু’টি হেলান-বালিশ তৈরি 


*"* সহীহুল বুখারী ৫৯৫১, ৭৫৫৮, মুসলিম ২১০৮, নাসায়ী ৫৩৬১, আহমাদ 
8৪৪৬১, ৪৬৯৩, ৪৭৭৭, ৫১৪৬, ৫৭৩৩, ৬০৪৮, ৬২০৫, ৬২২৬, ৬২৯০ 
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করলাম ’ (বৃখারা ও মনসলিম)*”* 
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৩/১৬৮৯। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
বলতে শুনেছি যে, “প্রত্যেক ছবি [বা মূর্তি] নির্মাতা জাহান্নামে 
যাবে, তার নির্মিত প্রতিটি ছবি বা মূর্তির পরিবর্তে একটি করে 
প্রাণ সৃষ্টি করা হবে, যা তাকে জাহান্নামে শাস্তি দিতে থাকবে” 
ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘যদি তুমি করতেই চাও, 
তাহলে গাছপালা ও নিষ্প্রাণ বস্তুর ছবি বা মূর্তি তৈরি করতে 
পার ৷’ (বৃখারী ও মনসলিম) *** 
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*৯ সহীহুল বুখারী ৫৯৫৪, মুসলিম ২১০৭ 
*৯০ সহীহুল বুখারী ২২২৫, ৫৯৬৩, ৭০৪২, মুসলিম ২১১০, তিরমিযী ১৭৫১, 
২২৮৩, নাসায়ী ৫৩৫৮, ৫৩৫৯, আবূ দাউদ ৫০২৪, ইবনু মাজাহ ৩৯১৬, 


আহমাদ ১৮৬৯, ২১৬৩, ২২১৪, ২৮০৬, ৩২৬২, ৩৩৭৩, ৩৩৮৪ 
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৪/১৬৯০ ৷ উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, “যে ব্যক্তির দুনিয়াতে 
কোনো [প্রাণীর] চিত্র বানিয়েছে তাকে কিয়ামতের দিনে তাতে রূহ 
ফুঁকার জন্য বাধ্য করা হবে, অথচ সে রূহ ফুকতে পারবে না।” 
(বুখারী ও মুসলিম) *** 
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৫/১৬৯১ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি যে, “কিয়ামতের দিনে ছবি বা মূর্তি নির্মাতাদের সর্বাধিক 


*৯ সহীহুল বুখারী ২২২৫, ৫৯৬৩, ৭০৪২, মুসলিম ২১১০, তিরমিযী ১৭৫১, 
২২৮৩, নাসায়ী ৫৩৫৮, ৫৩৫৯, আবূ দাউদ ৫০২৪, ইবনু মাজাহ ৩৯১৬, 


আহমাদ ১৮৬৯, ২১৬৩, ২২১৪, ২৮০৬, ৩২৬২, ৩৩৭৩, ৩৩৮৪ 
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কঠিন শাস্তি হবে।” (ববধ্রীমুসিয) 
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৬/১৬৯২ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, “তার চাইতে বড় জালেম কে 
আছে, যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি তৈরি করতে চায়? সুতরাং 
তারা একটি ধূলিকণা বা পিঁপড়ে সৃষ্টি করুক অথবা একটি 
শস্যদানা সৃষ্টি করুক অথবা একটি যবদানা সৃষ্টি করুক ৷” (বৃখারী 
ও মুসলিম)"”* 
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৭/১৬৯৩ । আবূ ত্বালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 


*৯২ সহীহুল বুখারী ৫৯৫০, মুসলিম ২১০৯, নাসায়ী ৫৩৬৪, আহমাদ ৩৫৪৮, 
808০0 
*৯* সহীহুল বুখারী ৫৯৫৩, ৭৫৫৯, মুসলিম ২১১১, আহমাদ ৭১২৬, ৭৪৬৯, 


৮৮৩৪, ১০৪৩৮, ২৭৭৯৪ 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সে ঘরে 
[রহমতের] ফিরিণ্তা প্রবেশ করেন না যে ঘরে কুকুর থাকে এবং 
সে ঘরেও নয় যে ঘরে ছবি বা মূর্তি থাকে” (বৃখারী ও মুসলিম)" 
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৮/১৬৯৪ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, [একবার] জিব্রীল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসার ওয়াদা দিলেন। কিন্তু তিনি আসতে 
বিলম্ব করলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত [এ বিলম্ব] নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষে অত্যন্ত ভারী বোধ হতে লাগল। 
অবশেষে তিনি বাইরে বের হয়ে গেলেন । তখন জিব্রীল তাঁর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করলেন তিনি বিলম্ব হওয়ার অভিযোগ করলে জিবরীল 
বললেন, ‘আমরা সেই ঘরে প্রবেশ করি না যে ঘরে কুকুর কিম্বা 


*১* সহীহুল বুখারী ৩২২৫, ৩২২৬, ৩৩২২, ৪৩০২, ৪০০২, ৫৯৪৯, ৫৯৫৮, 
মুসলিম ২১০৬, তিরমিযী ২৮০৪, নাসায়ী ৪২৮২, ৫৩৪৭-৫৩৫০, আবূ 
দাউদ ৪১৫৩, 8১৫৫, ইবনু মাজাহ ৩৬৪৯, আহমাদ ১৫৯১০, ১৫৯১৮, 


১৫৯৩৪, মুওয়াত্তা মালিক ১৮০২ 
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ছবি থাকে৷’ (বৃখারী) ** 
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৯/১৬৯৫। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, একদা জিব্রীল আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কোন এক সময়ে সাক্ষাৎ করার জন্য ওয়াদা 
করেন সুতরাং সে নির্ধারিত সময়টি এসে পৌঁছল; কিন্তু জিবরীল 
আসলেন না। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি তা ফেলে 
দিলেন এবং বললেন, “আল্লাহ নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না 
এবং তাঁর দৃতগণও না।” তারপর তিনি ফিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে 


** সহীহুল বুখারী ৫৯৬৬০, ৩২২৭ 
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দেখতে পেলেন যে, তাঁর খাটের নীচে একটি কুকুর ছানা বসে 
আছে। তখন তিনি বললেন, “এ কুকুরটি কখন এখানে ঢুকে 
পড়েছে?” [আয়েশা বলেন] আমি বললাম, ‘আল্লাহর কসম! আমি 
ওর ব্যাপারে জানতেই পারিনি॥ সুতরাং তিনি আদেশ দিলে 
ওটাকে বাইরে বের করা হল। তারপর জিবরীল -এর আগমন 
ঘটল। তখন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
[অভিযোগ করে] বললেন, “আপনি আমার সঙ্গে ওয়াদা 
করেছিলেন, আর আমি আপনার প্রতীক্ষায় বসেছিলাম, অথচ 
আপনি আসলেন না?” জিব্রীল বললেন, ‘আমাকে এ কুকুর ছানাটি 
[ঘরে ঢুকতে] বাধা দিয়েছিল; যেটা আপনার ঘরের মধ্যে ছিল। 
নিশ্চয় আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে কুকুর কিম্বা কোন 
ছবি বা মূর্তি থাকে৷’ (মনসলিম/*** 
3&3 I I SE hes 2 OES EDI GN SEG AWN 
dl bo Bd HE G5 UB Yl iwc dh GS IE 
yy EL YUL MEG YES ELST He as «do 
cl 
১০/১৬৯৬ । আবুল হাইয়াজ হাইয়ান ইবনে হুসাইন হতে 


*১* মুসলিম ২১০৪, আহমাদ ২৪৫৭৬ 
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বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আলী ইবনে আবী তালেব রাদিয়াল্লাহু 
আনহু আমাকে বললেন, ‘তোমাকে সে কাজের জন্য পাঠাব না কি, 
যে কাজের জন্য আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে পাঠিয়েছিলেন? [তা হচ্ছে এই যে,] কোন [প্রাণীর] ছবি বা 
মূর্তি দেখলেই তা নিশ্চিহ্ন করে দেবে এবং কোন উঁচু কবর দেখলে 
তা সমান করে দেবে’ (মুসলিম) *** 


EI 31D NENG 4 SU -rn 


পরিচ্ছেদ - ৩০৬: শিকার করা, পশু রক্ষা বা ক্ষেত 
পোষা হারাম 
dl bo BIS La dE EE BGS FE cpl 8 IND 
| (Bid) 42 Bs 4S GE YTS Xr Kl 
১/১৬৯৭ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, র সূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই হ্‌ ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি 


*৯৭ মুসলিম ৯৬৯, তিরমিযী ১০৪৯, নাসায়ী ২০৩১, আবূ দাউদ ৩১১৮, আহমাদ 


৬৮৫, ৭৪৩, ৮৯১, ১০৬৭, ১১৭৪, ১১৭৯, ১২৪৩, ১২৮৬ 
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যে, “যে ব্যক্তি শিকারি অথবা পশু-রক্ষক কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর 
পোষে, তার নেকী থেকে প্রত্যেক দিন দুই কিরাত পরিমাণ সওয়াব 
কমে যায়।” (বৃখারী ও মনসলিম) "* অন্য বর্ণনায় আছে, “এক কিরাত 
সওয়াব কমে যায় ।” 


dl bs Bl l25 T5050 dl oe Gh U9) SEG STAM 
CE) Bi os FALE 2 2k BE LE DLL Sl le 
ale G0 HS 


Fd 


3 EU NG and HEL OE UE GE: Bl BY) B 


oF Fu i A 5g Sl 

২/১৬৯৮ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
কুকুর বাঁধে [পালে], তার আমল [নেকী] থেকে প্রত্যহ এক কিরাত 


*৯* সহীহুল বুখারী ৫৪৮০, ৫৪৮১, ৫৪৮২, মুসলিম ১৫৭৪, তিরমিযী ১৪৮৭, 
নাসায়ী ৪২৮৪, ৪২৮৬, ৪২৮৭, ৪২৯১, আহমাদ ৪৪৬৫, ৪৫৩৫, ৪৭৯৮, 
8৪৯২৫, ৫০৫৩, ৫১৪৯, ৫২৩১, ৫৩৭০, ৫৪৮১, ৫৭৪১, ৫৮৮৯, ৬৩০৬, 


৬৪০৭, মুওয়াত্তা মালিক ১৮০৮ 
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পরিমাণ কমে যায়৷” (বৃখারী ও মুসলিম)'”* 


অন্য বর্ণনায় আছে, “যে ব্যক্তি এমন কুকুর পেষে, যা 
শিকারের জন্য নয়, পশু রক্ষার জন্য নয় এবং ক্ষেত পাহারার 
জন্য নয়, সে ব্যক্তির নেকী থেকে প্রত্যেক দিন দুই কিরাত 


পরিমাণ সওয়াব কমে যায়।” [কিরাত ঠিক কত পরিমাণ, তা আল্লাহই 
জানেন ৷] 


Dl Ss 485 Fed S GE FS ANE SU rev 


LS 738 CEI oad LAS; 


ললে 


পরিচ্ছেদ - ৩০৭ : উট বা অন্যান্য পশুর গলায় ঘণ্টা বাঁধা 
বা সফরে কুকুর এবং ঘুঙুর সঙ্গে রাখা মকরুহ্‌ 
Ale A be UT IG I LEM G3 5h gf ১৭৭৭/১ 
ls oly) HENNE LAGS) lays 


১/১৬৯৯ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


*৯৯ সহীহুল বুখারী ২৩২২, ৩৩২৪, মুসলিম ১৫৭৫, তিরমিযী ১৪৯০, নাসায়ী 
৪২৮১, ৪২৯০, আবূ দাউদ ২৮৪৪, ইবনু মাজাহ ৩২০৪, আহমাদ ৭৫৬৬, 
৮৩৪২, ৯২০৯, ৯৭৬৫ 
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বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সেই 
কাফেলার সঙ্গে [রহমতের] ফিরিশতা থাকেন না, যাতে কুকুর 
কিম্বা ঘুঙুর থাকে৷” (মুসলিম) 


FE AGED dE oly le Dl Go GALS: SB Weefs 
sly - GE 
২/১৭০০ । উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ঘণ্টা বা ঘুঙুর শয়তানের বাঁশি” (বৃখারী ও 
মুসলিম) ৭০১ 


ITE) Sl 25 DESH 4 IAS SU vA 
{2 


ASG AL SES bal LE EI 
পরিচ্ছেদ - ৩০৮ : নোংরা-ভোজী পশুকে সওয়ারী বানানো 


*০০ মুসলিম ২১১৩, তিরমিযী ১৭০৩, আবু দাউদ ২৫৫৫, আহমাদ ৭৫১২, 
৮০৩৬, ৮২৩৭, ৮৩২৩, ৮৭৭২, ৮৮৪৫, ৯০৯৮, ৯৪৪৫, ৯৮০৫, ১০৫৫৮, 
দারেমী ২৫৭৬ 


*১ মুসলিম ২১১৪, আবূ দাউদ ২৫৫৬, আহমাদ ৮৫৬৫, ৮৬৩৪ 
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মকরুতহ 


যে হালাল পশু [উট, গরু ইত্যাদি] সাধারণত: মানুষের 
পায়খানা খায়, তার উপর সওয়ার হওয়া মকরুহ। এরূপ নোংরা- 
ভোজী উট যদি ঘাস খেতে লাগে [এবং নোংরা ভক্ষণ করা ত্যাগ 
করে] তাহলে তার মাংস পবিত্র হবে বিধায় মকরুহ থাকবে না। 


dl bo BIS Bs dE ULE BGS LE pl I NVM 
ly GE SGD EDIE SE i ale BD Yo is “le 
ছেল ১১০৯ >> 2 


১/১৭০১ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নোংরা-ভোজী উঁটনীর 
উপর চড়তে বারণ করেছেন’ [আর দাউদ-বিশুদ্ধ সুর” 


[একাশ থাকে যে, এরূপ পশুর দুধ ও মাংস খাওয়ার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা 
এসেছে। 


*২ আবু দাউদ ২৫৫৭, ২৫৫৮, ১৭০২, সহীহুল বুখারী ৪১৫, মুসলিম ৫৫২, 
তিরমিযী ৫৭২, নাসায়ী ৭২৩, আবূ দাউদ ২৭৪, ৪৭৪, ৪৭৫, আহমাদ 
১১৬৫১, ১২৩৬৪, ১২৪৭৯, ১২৭৭০, ১২৮০৪, ১৩০২১, ১৩০৩৮, ১৩০৮৮, 


১৩২৩৫, ১৩৪৯৪, ১৩৫৩৬, ১৩৬৬১, দারেমী ১৩৯৫ 
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ll S GLAD 8 HEN LG rea 


I dl 273 7°10 42 523 13142 26h =D 
2133) 


পরিচ্ছেদ - ৩০৯ : মসজিদে থুথু ফেলা নিষেধ । যদি থুথু 
ফেলা হয়ে থাকে তাহলে তা পরিষ্কার করা এবং যাবতীয় 
আবর্জনাদি থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখার নির্দেশ 


< 
£ 


Say ade dl be BLES OLE UGG oh SEW 
ale ses MIS 5; Lbs এ 3 dah 


১/১৭০২ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মসজিদের ভিতর থুথু 
ফেলা পাপ । আর তার কাফফারা [প্রায়শ্চিত্ত] হল তা মাটিতে পুঁতে 
দেওয়া ৷” (বৃখারী ও ম্লসলিম) *** 


*০* সহীহুল বুখারী ৪১৫, মুসলিম ৫৫২, তিরমিযী ৫৭২, নাসায়ী ৭২৩, আবূ 
দাউদ ২৭৪, 8৭৪8, ৪৭৫, আহমাদ ১১৬৫১, ১২৩৬৪, ১২৪৭৯, ১২৭৭০, 
১২৮০৪, ১৩০২১, ১৩০৩৮, ১৩০৮৮, ১৩২৩৫, ১৩৪৯৪, ১৩৫৩৫, ১৩৪৯৪, 


১৩৫৩৬, ১৩৬৬১, দারেমী ১৩৯৫ 
710 


অর্থাৎ মসজিদের মেঝে কাঁচা মাটি বা বালির হলে তা মাটি 
বা বালি ঢাকা দিতে হবে। আমাদের [শাফেয়ী] মাযহাবের আলেম 
আবুল মাহাসিন রুওয়ানী তাঁর ‘আল-বাহর'’ গ্রন্থে বলেন, বলা 
হয়েছে যে, দাফন করার অর্থ হল, তা মসজিদ থেকে দুর করে 
দেওয়া । কিন্তু মসজিদের মেঝে যদি মোজাইক করা বা পাকা হয়, 
তাহলে তা জুতা বা অন্য কিছু দিয়ে রগড়ে দেওয়া---যেমন বনু 
জাহেল করে থাকে---দাফন করা নয়। বরং তাতে পাপ বৃদ্ধি করা 
এবং মসজিদকে বেশি নোংরা করা হয়। যে কেউ এমন করে 
থাকে, তার উচিত হল, তা কাপড়, হাত অথবা অন্য কিছু দিয়ে 
মুছে দেওয়া অথবা পানি দিয়ে ধুয়ে দেওয়া । 
os ESN La MISS NEW GES iE 165 \Wer/e 


si 


EE SE SELLE LET Se EY 


২/১৭০৩ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, একদা 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলার দিকের 
দেওয়ালে পোঁটা, থুথু কিম্বা শ্লেন্মা দেখতে পেলেন সুতরাং তিনি 
রগড়ে পরিষ্কার করে দিলেন । (বৃখারী ও মলসলিম) *** 


‘০৪ সহীহুল বুখারী ৪০৭, মুসলিম ৫৪৯, ইবনু মাজাহ ৭৬৪, আহমাদ ২৪৬৩০, 


২৫৪০৬, মুওয়াত্তা মালিক ৪৫৭ 
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ly “le Sl be BIG TES 5 Tl IEG SY 
scl 


৩/১৭০৪ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় এ মসজিদসমূহ 
পেশাব ও নোংরা-আবর্জনার উপযুক্ত স্থান নয়। এসব তো মহান 
আল্লাহর জিকির এবং কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য” অথবা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ কিছু বলেছেন। 
(মসলিষ) ₹* 


৩ NES YY 24 LAGS SU re 
5 50 8 gs Ds as 0 Os 
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পরিচ্ছেদ - ৩১০: মসজিদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও হৈ- 


৭ সহীহুল বুখারী ২১৯, ২২১, ৬০২৫, মুসলিম ২৮৪, ২৮৫, তিরমিযী ১৪৭, 
নাসায়ী ৫৩, ৫৫, ৩২৯, ইবনু মাজাহ ৫২৮, আহমাদ ১১৬৭২, ১১৭২২, 


১২২৯৮, ১২৫৭২, ১২৯৫৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৪, দারেমী ৭৪০ 
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হল্লা করা, হারানো বস্তুর খোঁজ বা ঘোষণা করা, কেনা- 
বেচা করা, ভাড়া বা মজুরী বা ইজারা চুক্তি ইত্যাদি 
অনুরূপ কর্ম নিষেধ 
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১/১৭০৫ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, 
“যে ব্যক্তি কাউকে হারানো জিনিস সন্ধান [ঘোষণা] করতে শোনে, 
সে যেন বলে, ‘আল্লাহ যেন তোমাকে তা ফিরিয়ে না দেন’ কারণ, 
মসজিদ এর জন্য বানানো হয়নি৷” (মনসলিম/'** 


Gf 30s 


br PE 3p : ~~ “lc abl Je al Sg Ul: 83 ve 
56 BG SSE MEST: NE gl SEES 
Sam Te JG gia oly . LIE dl UST TY: A BG LYS 


[> 


** মুসলিম ৫৬৮, তিরমিযী ১৩২১, আবূ দাউদ ৪৭৩, ইবনু মাজাহ ৭৬৭, 


আহমাদ ৮৩৮২, ৯১৬১, দারেমী ১৪০১ 
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২/১৭০৬ । উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন তোমরা 
কাউকে মসজিদের মধ্যে কেনা-বেচা করতে দেখবে, তখন বলবে, 
‘আল্লাহ তোমার ব্যবসায়ে যেন লাভ না দেন’ আর যখন কাউকে 
হারানো জিনিস খুঁজতে দেখবে, তখন বলবে, ‘আল্লাহ যেন 
তোমাকে তা ফিরিয়ে না দেন।” (তিরমিযী *** 


SES dl SB IES IE Bl: LE hl 025 3 SEG WeVUY 
S155 idly A DB Go DIS TES ANN EDI ES 
ely BES TL UMN ESS 


৩/১৭০৭ ৷ বুরাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একটি 
লোক মসজিদের মধ্যে [হারানো বস্তু সম্পর্কে] ঘোষণা পূর্বক 
বলল, ‘আমাকে আমার লাল উটের সন্ধান কে দিতে পারবে?’ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি যেন তা 
না পাও । মসজিদ সেই কাজের জন্য নির্মিত হয়েছে, যে কাজের 


জন্য নির্মিত হয়েছে” (ম্লসলিম) *" [অরখার্ৎ ইবাদতের জন্য, হারানো 
জিনিস খোঁজার জন্য নয়] 


*৭ মুসলিম ৫৬৮, তিরমিযী ১৩২১, আবূ দাউদ ৪৭৩, ইবনু মাজাহ ৭৬৭, 
আহমাদ ৮৩৮২, ৯১৬১, দারেমী ১৪০১ 


*% মুসলিম ৫৬৯, ইবনু মাজাহ ৭৬৫, আহমাদ ২২৫৩৫ 
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8৪/১৭০৮ আমর ইবনে শুআইব রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় পিতা 
থেকে, তিনি তাঁর [আমের] দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন মসজিদের মধ্যে 
[অবৈধ] কবিতা আবৃত্তি করতে ৷ [আর দাউদ, তিরমিযী হাসান] *% 


BLS dE ac Bl G2 SELB 2 op GSU SE \V-A/o 
JE we doo SEG E 3 BEG 5 GSS dl 
EK be IEG ¢ CE Sf bo SES Ug Bio Rie SH AS 
SCE IGS USELIY AN A Se ES IEG HE 
Sed ds le Hl bo DISS 
৫/১৭০৯ । সাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু 


হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মসজিদে নববীতে ছিলাম । এমন 
সময় একটি লোক আমাকে কাঁকর ছুড়ে মারল । আমি তার দিকে 


‘০৯ তিরমিযী ৩২২, আবূ দাউদ ১০৭৯, নাসায়ী ৭১৪, ৭১৫, ইবনু মাজাহ ৭৪৯ 
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তাকাতেই দেখি, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আননহু। 
তিনি বললেন, ‘যাও, এঁ দু'জনকে আমার নিকট নিয়ে এস” আমি 
তাদেরকে নিয়ে তাঁর কাছে এলাম । তিনি বললেন, ‘তোমরা 
কোথাকার?’ তারা বলল, ‘আমরা তায়েফের অধিবাসী” তিনি 
বললেন, ‘তোমরা যদি এই শহর [মদিনার] লোক হতে, তাহলে 
আমি তোমাদেরকে অবশ্যই কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে 
কথা বলছ!’ (বৃখার) ** 


z Eo 
eit oz 2-0 


220 955 JS dS LE 55s 
5372 
পরিচ্ছেদ - ৩১১: [কাঁচা] রসূন, পিঁয়াজ, লিক পাতা তথা 
তীৰৰ দুৰ্গন্ধ জাতীয় কোন জিনিস খেয়ে, দুৰ্গন্ধ দূর না 
করে মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ তবে নিতান্ত 
প্রয়োজনবশতঃ জায়েয । 


৭১০ সহীহুল বুখারী 8৭০ 
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১/১৭১০ । ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি এই গাছ--- 
অর্থাৎ রসুন ---থেকে কিছু খায়, সে যেন অবশ্যই আমাদের 
মসজিদের নিকটবর্তী না হয়।” (বৃখারী-মুসলিম) *** 


মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, “সে যেন অবশ্যই আমাদের 
মসজিদসমূহের নিকটবর্তী না হয়” 
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২/১৭১১ । আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি এই 
[রসুন] গাছ থেকে কিছু ভক্ষণ করল, সে যেন অবশ্যই আমাদের 
নিকটবর্তী না হয়, আর না আমাদের সাথে নামায পড়ে” (বৃখারী 


৭১১ সহীহুল বুখারী ৮৫৩, ৪২১৫, ৪২১৭, ৪২১৮, ৫৫২২, মুসলিম ৫৬১, আবূ 
দাউদ ৩৮২৫, ইবনু মাজাহ ১০১৬, আহমাদ ৪৭০১, ৪৭০৬, ৫৭৫২, 


৬২৫৫, ৬২৭৪, ২৭৮৩৬, দারেমী ২০৫৩ 
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৩/১৭১২। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 

বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 

ব্যক্তি [কাঁচা] রসুন অথবা পিঁয়াজ খায়, সে যেন আমাদের নিকট 

হতে দুরে অবস্থান করে অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দুরে 
থাকে ৷” (বৃখারী ও মন্সলিম) *** 


মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, “যে ব্যক্তি [কাঁচা] পিঁয়াজ, 
রসুন এবং লিক পাতা খায়, সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদের 
নিকটবততী না হয়। কেননা, ফিরিশতাগণ সেই জিনিসে কষ্ট পান, 
যাতে আদম-সন্তান কষ্ট পায়৷” 


‘১২ সহীহুল বুখারী ৮৫৬, ৫৪৫১, মুসলিম ৫৬২, আহমাদ ২৭৮৩৩ 
*১* সহীহুল বুখারী ৮৫৪, ৮৫৫, ৫৪৫২, ৭৩৫৯, মুসলিম ৫৬৪, তিরমিযী 
১৮০৬, নাসায়ী ৭০৭, আবু দাউদ ৩৮২২, আহমাদ ১৪৫৯৬, ১৪৬৫১, 


১৪৭৩৯, ১৪৮৫০, ১৪৮৭৫ 
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৪/১৭১৩ ৷ উমার ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি এক জুমার দিন খুতবা দিলেন, সে খুতবায় তিনি বললেন, 
“অতঃপর তোমরা হে লোক সকল! দুই শ্রেণীর এমন গাছ 
[সবজী] খেয়ে থাক; যা [কাঁচা অবস্থায়] খাওয়ার অনুপযুক্ত মনে 
করি; পিঁয়াজ আর রসুন। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি, যখন তিনি মসজিদের মধ্যে কোন ব্যক্তির 
কাছ থেকে এ দুই [সবজি]র দুর্গন্ধ পেতেন, তখন তাকে [মসজিদ 
থেকে বহিষ্কার করতে] আদেশ দিতেন। ফলে তাকে বাকী’ [নামক 
জায়গা] পর্যন্ত বের করে দেওয়া হত৷ সুতরাং যে এঁ দুই সবজী 
খেতে চায়, সে যেন এগুলি রান্না করে তার গন্ধ মেরে খায়।” 
(সনসলিষ) ** 


‘১ মুসলিম ৫৬৭, ইবনু মাজাহ ৩৩৬৩, ১০১৪, নাসায়ী ৭০৩, আহমাদ ৯০, 
৩৪৩ 
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পরিচ্ছেদ - ৩১২ : জুমার দিন খুৎবা চলাকালীন সময়ে দুই 
হাঁটুকে পেটে লাগিয়ে বসা অপছন্দনীয় 


কেননা, তাতে ঘুম চলে আসে, যার ফলে খুৎবা শোনা থেকে 
বঞ্চিত হতে হয় এবং ওজু নষ্ট হওয়ার [অনুরূপ পড়ে যাওয়ার] 
আশংকা থাকে [যেমন নিচে থেকে লুঙ্গি সরে গিয়ে লজ্জা-স্থান 
প্রকাশ হওয়ারও আশঙ্কা থাকে ।] 
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১/১৭১৪ মুআয ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিনে ইমামের খুৎবা 
চলা অবস্থায় দুই হাঁটুকে পেটে লাগিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। 
[আৰৃ দাউদ, তিরমিযী হাসান] *** 


** আবু দাউদ ১১১০, তিরমিযী ৫১৪, আহমাদ ১৫২০৩ 
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পরিচ্ছেদ - ৩১৩ : যুলহিজ্জার চাঁদ উঠার পর কুরবানী 
হওয়া পর্যন্ত কুরবানী করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির নিজ নখ, 
চুল-গোঁফ ইত্যাদি কাটা নিষিদ্ধ 
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১/১৭১৫ উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“যার কাছে এমন কুরবানীর পশু আছে যাকে যবেহ করার ইচ্ছা 
রাখে, সে যেন যুলহিজ্জার চন্দ্রোদয়ের পর থেকে কুরবানী যবেহ 
না করা পর্যন্ত নিজ চুল, নখ কিছু অবশ্যই না কাটে” (বৃখারী ও 


*১* মুসলিম ১৯৭৭, তিরমিযী ১৫২৩, আবু দাউদ ২৭৯১, নাসায়ী ৪৩৬১, 
৪৩৬২, ৪৩৬৪, ইবনু মাজাহ ৩১৪৯, ৩১৫০, আহমাদ ২৫৯৩৫, দারেমী 


১৯৪৭, ১৯৪৮ 
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০১৬০ 25 dL এ ; 530 
পরিচ্ছেদ - ৩১৪ : গায়রল্লাহর নামে শপথ করা নিষেধ 


আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টি; যেমন পয়গম্বর, কা'বা, ফিরিগ্তা, 
আসমান, বাপ-দাদা, জীবন, আত্মা, মাথা, রাজার জীবন, রাজার 
অনুগ্রহ, অমুকের কবর, আমানত প্রভৃতির কসম খাওয়া নিষেধ । 
আমানতের কসম অধিকতর কঠিন-ভাবে নিষিদ্ধ ৷ 
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১/১৭১৬ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ““নশ্চয় আল্লাহ তা'আলা 
তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ 
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করেছেন। সুতরাং যে শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে 
শপথ করে; নচেৎ চুপ থাকে” (বৃখারী ও মুসলিম) *** 


সহীহতে অন্য এক বর্ণনায় আছে, “সুতরাং যে কসম করতে 
চায়, সে যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম না করে অথবা 
চুপ থাকে” 


LL J dG LE hl COE) E522 on SEIN LE SEG ANS 
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২/১৭১৭ ৷ আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “তোমরা তাগূত [শয়তান ও মূর্তির নামে শপথ করো 
না এবং তোমাদের বাপ-দাদার নামেও না৷” (সনসলিম/)'”* 


ade dl bo DI Gf: AE Hl G25 22 3 VAL 


‘১৭ সহীহুল বুখারী ২৬৭৯, ৩৮৩৬, ৬১০৮, ৬৬৪৬, ৬৬৪৭, ৬৬৪৮, ৭৪০১, 
মুসলিম ১৬৪৬, তিরমিযী ১৫৩৩, ১৫৩৪, ১৫৩৫, নাসায়ী ৩৭৬৬-৩৭৬৮, 
আবূ দাউদ ৩২৪৯, ইবনু মাজাহ ২০৯৪, আহমাদ ৪৫০৯, 8৪৫৩৪, ৪৫৭৯, 
৪৬৫৩, ৪৬৮৯, ১৮৮৬, ৫৩৫২, ৫৪৩৯, ৫৫৬৮, ৫৭০২, ৬০৩৬, ৬২৫২, 
মুওয়াত্তা মালিক ১০৩৭, দারেমী ২৩৪১ 


৭১ মুসলিম ১৬৪৮, নাসায়ী ৩৭৭৪, ইবনু মাজাহ ২০৯৫, আহমাদ ২০১০১ 
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৩/১৭১৮। বুরাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
আমানতের কসম খাবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।” /আবৃ দাউদ 
বিঙদ্ধ-সুতে] ** 
ds i = dhl be dhl I IG 0G aiEs Wat 
G১ 9 ৩৮ J GE &র্চ je a 5 ‘sz be A 


TEA. তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি কসম খেয়ে বলল যে, ‘আমি ইসলাম হতে [দায়] মুক্ত 
অতঃপর যদি [তাতে] সে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তেমনি হবে, 
যেমন সে বলেছে। আর যদি সে [তাতে] সত্যবাদী হয়, তাহলে 
নিখুঁতভাবে ইসলামে কখনোই ফিরতে পারবে না৷” /আবু দাউদ্‌/** 


[কেউ যদি কসম খেয়ে বলে যে, “এই কাজ করলে, আমি মুসলিম নই ।’ 


‘৯ আবূ দাউদ ৩২৫৩, আহমাদ ২২৪৭১ 


‘২০ আবূ দাউদ ৩২৫৮, নাসায়ী ৩৭৭২, ইবনু মাজাহ ২১০০, আহমাদ ২২৪৯৭ 
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অতঃপর সে তাতে মিথ্যাবাদী হয়, অথাৎ সেই কাজ করে ফেলে, তাহলে সে 
ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে; যদি মনে সত্যই সেই নিয়ত করে থাকে । 
নচেৎ কেবল তাকীদ উদ্দেশ্য হলে মহাপাপ গণ্য হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি তার 
কসমে সত্যবাদী হয়, অথাৎ সেই কাজ সে না করে, তাহলেও সে শিরুঁতভাবে 
ইসলামে কখনোই ফিরতে পারবে না। কারণ ইসলাম লিয়ে এরূপ কসমের 
খেলা বৈধ নয়।] 


pl zs 
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৫/১৭২০ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
একটি লোককে বলতে শুনলেন ‘না, কা’'বার কসম!’ ইবনে উমার 
বললেন, ‘আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কসম খেয়ো না। কেননা, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, 
“যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে কসম করে, সে কুফরী অথবা শির্ক 
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করে” (তিরমিযী-হাসান] *** 


কোন কোন আলেমের ব্যাখ্যানুসারে শেষোক্ত বাক্যটি কঠোরতা 
ও কঠিন তাকীদ প্রদর্শনার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বর্ণনা করা হয় 
যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “রিয়া শির্ক|” [যার 
অর্থ ছোট শির্ক।] 


‘১ হাদীসটি সহীহ। আমি (আলবানী) বলছিঃ মুসারিফ (রাহি) 
আসলে তিনি যেরূপ বলেছেন সেরপহই। আমি “য'ঈফা” এন্বে 
[১৮৫০) এটির তাখরীজ করেছি এবং এর সমস্যা বণর্না করেছি /এ 
সব কথাঙলো পুবের)। কিন্তু তিনি পরবরতার্তে হাদাসটিকে সহীহ 
আখ্যা দিয়েছেন। দেখঁন “সহীহ্‌ তারগীব অভারহীব” /২৯৫২), 
“সিলসিলাহ্‌ সহীহাহ্‌” /২০৪২), “সহীহ্‌ জামে‘উস সাগীর” [১৫৩৫), 
“ইরওয়াউল গালীল” /২৫৬১)]। সহীহুল রৃখারী ২৬৭৯, ৩৮৩৬, 
৬১০৮, ৬৬৪৬, ৬৬৪৭, ৬৬৪৮, ৭৪০১, মুসলিম ১৬৪৬, তিরমিযী 
১৫৩৩, ১৫৩৪, ১৫৩৫, নাসায়ী ৩৭৬৬-৩৭৬৮, আৰু দাউদ ৩২৪৯, 
হবনু মাজাহ ২০৯৪, আহমাদ ৪৫০৯, 8৫৩৪, 8৫৭5, 8৪৬৫৩, 
8৬৮5৯, ১৮৮৬, G৩৫২, ৫8৩5, ৫৫৬৮, ৫৭০২, ৬০৩৬, ৬S, 


মুওয়াজা মালিক ১০৩৭, দারেমী ২৩৪১ 
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পরিচ্ছেদ - ৩১৫: ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কসম খাওয়া কঠোর 
নিষিদ্ধ 
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১/১৭২১ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন 
মুসলিম ব্যক্তির মাল নাহক আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম 
খাবে, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, যখন তিনি 
তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন। অতঃপর এর সমর্থনে আল্লাহ 
আয্যা অজাল্লার কিতাব থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লান্াহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এই আয়াত পড়ে শোনালেন, যার অর্থ, ‘যারা আল্লাহর 
প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের শপথ স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে 
তাদের কোন অংশ নেই । কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে 
কথা বলবেন না, তাদের দিকে [দয়ার দৃষ্টিতে] চেয়ে দেখবেন না, 
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তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন 
শাস্তি” /আলে ইমরান ৭৭ আয়াত, রৃখারী ও মুসলিম] ** 


Sl: Ae dhl 25 BE KIS 2 kl UU Bf S85 Wee 
ue A 0 EES IE dy de dl Ye BT 
G5 56 5: 5 3 IEG HG ale 555 . GET th C51 


il HO a os HE SEAN LE T 


২/১৭২২ । আবূ উমামাহ ইয়াস ইবন সা'লাবাহ হারেসী 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির অধিকার 
নিজ কসম দ্বারা আত্মসাৎ করবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের 
আগুন ওয়াজেব করে দেবেন এবং তার উপর জান্নাত হারাম করে 
দেবেন।” এ কথা শুনে তাঁকে এক ব্যক্তি বলল, ‘হে আল্লাহর 
রসূল! যদি তা সামান্য জিনিস হয় তবুও?’ তিনি বললেন, “যদিও 


২২ সহীহুল বুখারী ২৩৫৭, ২৪১৭, ২৫১৬, ২৬৬৭, ২৬৭০, ২৬৭৩, ২৬৭৭, 
৪৫৫০, ৬৬৫৯, ৬৬৭৬, ৭১৮৩, ৭৪৪8৫, মুসলিম ১৩৮, তিরমিযী ১২৫৯, 
২৯৯৬, আবূ দাউদ ৩২৪৩, ইবনু মাজাহ ২৩২৩, আহমাদ ৩৫৬৬, ৩৫৮৬, 


৩৯৩৬, ৪০৩৯, ৪২০০, ৪৩৮১ 
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পিল্পু গাছের একটি ডালও হয়৷” (মুসলিম) *** 


GF UE G2 el op 1706 op HE SE Werle 
S55 FA Sok dbo DEY: BSI IE olay «le Bl Yo 
Soll. pl Balls 0 a £5) 
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৩/১৭২৩ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“কাবীরাহ গোনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শির্ক করা। মাতা-পিতার 
অবাধ্যাচরণ করা, [অন্যায় ভাবে] কোন প্রাণ হত্যা করা, মিথ্যা 
কসম খাওয়া ৷” (বৃখার) ** 


এর অন্য বর্ণনায় আছে, জনৈক মরুবাসী নবী সাল্লাল্লাহু 


‘** মুসলিম ১৩৭, নাসায়ী ৫৪১৯, ইবনু মাজাহ ২৩২৪, আহমাদ ২১৩৬, 
মুওয়াত্তা মালিক ১৪৩৫, দারেমী ২৬০৩ 
** সহীহুল বুখারী ৬৬৭৫, ৬৮৭০, ৬৯২০, তিরমিযী ৩০২১, নাসায়ী ৪০১১, 


আহমাদ ৬৮৪৫, ৬৯৬৫, দারেমী ২৩৬০ 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, ‘মহাপাপ 
কি কি? হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “আল্লাহর সাথে শির্ক 
[অংশীদার স্থাপন] করা৷” সে বলল, ‘তারপর কি?’ তিনি বললেন, 
“মিথ্যা কসম” [সে বলল,] আমি বললাম, ‘মিথ্যা কসম কি?’ 
তিনি বললেন, “যার দ্বারা মুসলিমের মাল আত্মসাৎ করা হয়।” 
অর্থাৎ এমন কসম দ্বারা, যাতে সে মিথ্যাবাদী থাকে। 


ES ETE 


C5 G5 SE SS GS BLE Ys PS Sr 
52 বত sad BA chal Eel oF 
ie bE FES SS AE By SAMS Fis dl 


পরিচ্ছেদ - ৩১৬ : নির্দিষ্ট বিষয়ে কসম খাওয়ার পর যদি 


LIS SIE ELE MSE E22 IONE BE WIEN 
SE Gi Sines LF HSS WE PS 


১/১৭২৪ । আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “যখন তুমি কোন কিছুর ব্যাপারে 
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কসম খাবে এবং তা ব্যতীত অন্য কিছুর মধ্যে কল্যাণ দেখতে 
পাবে, তবে নিজ কসমের কাফফারা দিয়ে [যাতে কল্যাণ নিহিত 
আছে] সেই উত্তমটি গ্রহণ করো।” (বুখারী ও মনসলিম) ** 


ade dl be DT Siac dl 2 A 4 583 \eofe 
5 Smile LE UGE Sf cg FE LE 3 0 es 


২/১৭২৫ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
কোন কিছুর ব্যাপারে কসম খায় এবং তা ব্যতীত অন্য কিছুর 
মধ্যে কল্যাণ দেখতে পায়, তাহলে সে যেন তার কসমের 
কাফফারা দিয়ে যেটি উত্তম সেটি গ্রহণ করে।” (মুসলিম) ** 


ade dl be Bl LI Glas dl so) S222 Bl LE Wor 
J Ge 5 S51 om BE AST ls BLDG Bh IE ss 
LIE Gs BE PSHE gd bE LE 


‘২ সহীহুল বুখারী ৬৬২২, ৬৭২২, ৭১৪৬, ৭১৪৭, মুসলিম ১৬৫২, তিরমিযী 
১৫২৯, নাসায়ী ৩৭৮২, ৩৭৮৩, ৩৭৮৪, ৫৩৮৪, আবূ দাউদ ২৯২৯, ৩২৭৭, 
আহমাদ ২০০৯৩, ২০০৯৫, ২০১০৫, দারেমী ২৩৪৬ 


‘২৬ মুসলিম ১৬৫০, তিরমিযী ১৫৩০, মুওয়াত্তা মালিক ১০৩৪ 
731 


৩/১৭২৬ । আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“আল্লাহর শপথ! ইন শাআল্লাহ, আমি যখনই কিছুর ব্যাপারে 
হলফ করব, তারপর তার চেয়ে উত্তম কিছু দেখতে পাব, তখন 
(রখারী-মুসলিম) *** 


dhl be 4h J U5 dE LE Al HG Th al BE INV 
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৪/১৭২৭ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
আপন পরিবার পরিজনের ব্যাপারে কসম খায় ও [তার চেয়ে উত্তম 
অন্য কিছুতে জেনেও] তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, সে ব্যক্তির জন্য 
আল্লাহর নিকট এই কর্মটি বেশি গোনাহর কারণ হবে এই কর্ম থেকে 
যে, সে [কসম ভেঙ্গে] সেই কাফফারা আদায় করবে, যা আল্লাহ তার 


‘২৭ সহীহুল বুখারী ৩১৩৩, ৪৩৮৫, 88১৫, ৫৫১৭, ৫৫১৮, ৬৬২৩, ৬৬৪৯, 
৬৬৭৮, ৬৬৮০, ৬৭১৮, ৬৭২১, ৭৫৫৫, মুসলিম ১৬৪৯, তিরমিযী ১৮২৬, 
১৮২৭, নাসায়ী ৪৩৪৬, ৪৩৪৭, ইবনু মাজাহ ২১০৭, আহমাদ ১৯০২৫, 


১৯০৬০, ১৯০৯৪, ১৯১২৫, ১৯১৪৩, ১৯২৫০, দারেমী ২০৫৫ 
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উপর ফরয করেছেন।” (বৃখারী ও মনসলিম্)*' 
SA PA SE PAN LC rv 
Ti 553 I IU BEET BG a BE SB; 
508 45 do 5 do S 5 G25 
পরিচ্ছেদ - ৩১৭ : নিরর্থক কসম 


অহেতুক কথায় কথায় নিরর্থক কসম খাওয়ার ব্যাপারে কোন 
পাকড়াও হবে না এবং তাতে কাফ্ফারাও দিতে হবে না। যেমন 
অকারণে অনিচ্ছা-পূর্বক অভ্যাসগতভাবে ‘আল্লাহর কসম! এটা 
বটে আল্লাহর কসম! এটা নয়৷’ ইত্যাদি শব্দাবলী মুখ থেকে বের 
হ্‌য়। 


মহান আল্লাহ বলেছেন, 


GSN Bake LG ESE EI LESS GB PUL LES Y 
EOE HS ES FE EEE LE ET 2 ae EA Sale a 3ini LS 
HES LE FUELS BEAD Opals LG bol bs GSULS IE PULL SES 
DE el eh BE 1 2c BE DUE SN IE Heal 34 5 


‘২ সহীহুল বুখারী ৬৬২৫, ৬৬২৬, মুসলিম ১৬৫৫, ইবনু মাজাহ ২১৪৪, 


আহমাদ ৭৬৮৫, ২৭৪২৭ 
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অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে অর্থহীন কসমের জন্য পাকড়াও 
করবেন না; কিন্তু তিনি তোমাদেরকে সেই কসমের জন্য পাকড়াও 
করবেন, যাতে তোমরা দৃঢ়টা অবলম্বন করেছ। সুতরাং তার 
কাফফারা হচ্ছে দশটি মিসকিনকে অন্নদান করা মধ্যম শ্রেণীর 
খাদ্য হতে, যা তোমরা নিজেদের স্ত্রী-পুত্র, পরিজনকে খেতে দাও 
অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান করা অথবা একজন দাসমুক্ত করা । যদি 
কেউ [এ ৩টির মধ্যে একটি আদায় করতে] অসমর্থ হয়, তাহলে 
সে তিনদিন রোযা রাখবে। তোমরা যখন কসম করবে, তখন 
এটাই তোমাদের কাফফারা [প্রায়শ্চিত্ত]। আর তোমরা তোমাদের 
কসমসমূহকে রক্ষা কর /মা-য়েদাহ ৮৯ আয়াত) 


J} : S31 48 SI: BIG Ge hl 25 LSE SE WeAD 
BG 5 GY: 31% 3S CEC SB AL BESS 
Dell 


১/১৭২৮ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
‘এই আয়াত [যার অর্থ] “আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন কসমের জন্য 
তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।” (সুরা মায়েদা ৮৯ আয়াত) এমন 
লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যে [অজ্ঞাতসারে অভ্যাসগতভাবে 


কথায় কথায় কসম করে] বলে, আল্লাহর কসম! এটা নয়। আল্লাহর 
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কসম! এটা বটে (বৃখারী?'* 
ES 56 5 El SASS Lr 


পরিচ্ছেদ - ৩১৮ : ক্রয়-বিক্রয়ের সময় কসম খাওয়া 
মকরুতহ; 


যদিও তা সত্য হয় 


RAPTOM 


dl be MIL ig SEO 138 Bf SE ea) 
Alc a. Sy ss ts bl LS 2 AS: LEE 


১/১৭২৯ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি যে, “কসম পণ্যদ্রব্য বিক্রয় বৃদ্ধি করে বটে; [কিন্ত| তা 
লাভ [বরকত] বিনষ্ট করে।” (বৃখারী-মুসলিম) 


dl Le BTL 2 Sf: ae dl 2) BES 3 SE WY-/s 
URS SS HS BY. El 3 US; Lp: ds i 4 


** সহীহুল বুখারী ৪৬১৩, ৬৬৬৩, আবূ দাউদ ৩২৫৪, মুওয়াত্তা মালিক ১০৩২ 
* সহীহুল বুখারী ২০৮৭, মুসলিম ১৬০৬, নাসায়ী ৪৪৬১, আবূ দাউদ ৩৩৩৫, 


আহমাদ ৭১৬৬, ৭২৫১, ৯০৮৫ 
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evs 


২/১৭৩০ । আবূ ক্কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছেন যে, “তোমরা কেনা-বেচার সময় অধিকাধিক কসম 
খাওয়া থেকে দূরে থাক । কেননা, তা বিক্রয় বৃদ্ধি করে; [কিন্তু] 
বরকত মুছে দেয়।” (সন্সলিম)'”* 


LAGE 5 FE dl aFp SLSPUILS SUAS SU ra 
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SEs SS ay ICs ISS 


পরিচ্ছেদ - ৩১৯ : আল্লাহর সত্তার দোহাই দিয়ে জান্নাত 

ছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা করা মকরুহ| অনুরূপ আল্লাহর 

নামে কেউ কিছু চাইলে না দেওয়া বা সুপারিশ করলে 
তা অগ্রাহ্য করা মাকরূহ । 


a 


ale dl bo hl dye) JG: dE LE hl 5 le SE WYNN 
30 sll EEN asp IW: Ls 


‘১ মুসলিম ১৬০৭, নাসায়ী ৪৪৬০, ইবনু মাজাহ ২২০৯, আহমাদ ২২০৩৮, 
২২০৬৫ 
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৩/১৭৩১। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর সত্ত্বার দ্বারা 
জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু চাওয়া ঠিক নয়৷ [আবু দাউদ]**২ 


dl bo 1 dG JE 6 EE BL GH FE pl 583 Wrs/s 
45 SR5b al JE 45 dies l hl SEE 0 4-5 
L154 S58 96S by = ES 5 att CGS 
1) 2০-০ ৩২> - GALE Sill 5G ET SG 5 SES 
dl SLL Sl 35h 


২/১৭৩২ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কেউ 
আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করলে, তাকে আশ্রয় দাও। আর যে 
আল্লাহর নামে যাচ্ঞ্যা করবে, তাকে দান কর। যে তোমাদেরকে 


*২ আমি [আলবানী) বলছি? এর সনদ দুবর্ল। যেমনটি মুনযেরা প্রমুখ 
বলেছেন। দেখুন “মাজমু“ ফাতাওয়াল আলবানী” /[১/২৩৪) ৷ উল্লেখ 
আল্লাহর সত়ার দ্বারা কিছু চাইলে তাকে প্রদান করার জন্য রসূল [স) 
নিদের্শ দিয়েছেন মমে সহীহ্‌ হাদাস বণিত হয়েছে। অথচ এ দুবর্ল 
হাদীসে আল্লাহর সড়ার দ্বারা শুুমার জার়াত চাওয়াকে নিদি করা 
হয়েছে। দেখুন “সহীহ আবী দাউদ” /৫১০৮) ও “সিলসিলাহ্‌ 
সহীহাহৃ” /২৫৩) । 
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নিমন্ত্রণ দেবে, তোমরা তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর। যে তোমাদের 
উপকার করবে, তোমরা তার [যথোচিত] প্রতিদান দাও। আর যদি 
তোমরা তার [যথার্থ] প্রতি-দানযোগ্য কিছু না পাও, তাহলে তার 
জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত দো'আ করতে থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের 
এ ধারণা বদ্ধমূল হবে যে, তোমরা তার [সঠিক] প্রতিদান আদায় 
করে দিয়েছ। /সহীহ হাদিস, আরৃ দাউদ, নাসায়ী বুখারী-মুসলিমের 
সানাদযোগে] *** 


° 
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J 
পরিচ্ছেদ - ৩২০ : রাজা বা অন্য কোন নেতৃস্থানীয় 


মানুষকে ‘রাজাধিরাজ’ বলা হারাম । কেননা, মহান 
আল্লাহ ব্যতীত এঁ গুণে কেউ গুণান্বিত হতে পারেনা 


se Dl be GH IF 0 dl G2 ERG BF SEG WWrYD 


Ses IHN AL IES E-MLs | < Sp 
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*** নাসায়ী ২৫৬৭, আবূ দাউদ ১৬৭২, আহমাদ ৫৭০৯, ৬০৭১ 
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১/১৭৩৩ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ আয্যা অজাল্লার 
নিকট নিকৃষ্টতম নাম সেই ব্যক্তির, যে নিজের নাম রাখে 
রাজাধিরাজ ৷” (বৃখারী ও ম্নসলিম)'”* 


শাহানশাহ’। 


EES 29 Exh FU LbE 5 Zl 2টা) 
5 


পরিচ্ছেদ - ৩২১: কোন মুনাফিক, পাপী ও বিদআতী 
A 
প্রভৃতিকে ‘সর্দার’ প্রভৃতি দ্বারা সম্বোধন করা নিষেধ 
ale dhl he dhl d25 IE 6 AE Uhl 35 HL 58 WYN 
০2৬০৮ ১/১ ৪ 55 
১/১৭৩৪ বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


* সহীহুল বুখারী ৬২০৫, ৬২০৬, মুসলিম ২১৪৩, তিরমিযী ২৮৩৭, আবূ 


দাউদ ৪৯৬১, আহমাদ ৭২৮৫, ২৭৩৯৩ 
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বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“মুনাফিককে ‘সর্দার’ বলো না। কেননা, সে যদি তোমাদের 
‘সর্দার হয়, তাহলে তোমরা [অজ্ঞাতসারে] তোমাদের 
মহামহিমান্বিত প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করে ফেলবে” /আবৃ দাউদ 
বিশদ সূত” 

* /কোন মুনাফিক, কাফের, পাপী ও বিদআতী মানুষকে সাইয়েদ, মালিক, 
লড়্‌ মহাশয়, স্যার, প্রভু, কতা, সদার্রজী প্রভৃতি দ্বারা সম্বোধন কর! লিষেধ।] 


ASTD CC 
পরিচ্ছেদ - ৩২২ : ভ্বরকে গালি দেওয়া মকরুহ্‌ 
5 Ee dl Bl J : ac Al Eo OE NN) 
REE Ay HL on IE 2 in ald i ESS 


2B SY ES DIY LA: ETE ug SSB - cl 
ln REE GUS CF FT GS LEE 2 BY 


১/১৭৩৫ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [একবার] উম্মে সায়েব কিম্বা উম্মে 


** আবু দাউদ ৪৯৭৭, আহমাদ ২২৪৩০ 
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উম্মে মুসাইয়িব! তোমার কি হয়েছে যে, থরথর করে কাঁপছ?” সে 
বলল, ‘জ্বর হয়েছে; আল্লাহ তাতে বরকত না দেন॥ [এ কথা 
শুনে] তিনি বললেন, “ভ্বরকে গালি দিও না। জ্বর তো আদম 
সন্তানের পাপ মোচন করে; যেমন হাপর [ও ভাটি] লোহার ময়লা 
দূর করে ফেলে” (মনসলিম) ** 


Er Le IE UI EF IL LE PLY rer 
পরিচ্ছেদ - ৩২৩ : ঝড়কে গালি দেওয়া নিষেধ ও ঝড়ের 
সময় দো'আ 

25 60 LE Bl G25 PE 2 GI Gl SE Wr 
WL SAS GEE YS Ef eS ps te di Yo 
D455. 3 Sol G5 U3 0 55 EI ZS be DOS Sj 
Eady sel oly 43 Sl 4; aE ET চট 558 5 fs 
১/১৭৩৬ আবুল মুনযির উবাই ইবনে কা’ব রাদিয়াল্লাহু 
আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


** মুসলিম ২৫৭৫, তিরমিযী ২২৫০ 
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ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা ঝড়কে গালি দিও না। যখন 
তোমরা অ-পছন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করবে, তখন এই দো'আ পড়বে। 
‘আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা মিন খাইরি হাযিহির রীহি অখাইরি মা 
ফীহা অখাইরি মা উমিরাত বিহ । অনাউযু বিকা মিন শাররি হাযিহির 
রীহি অশাররি মা ফীহা অশার্রি মা উমিরাত বিহ” 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এই 
ঝড়ের কল্যাণ, ওর মধ্যে নিহিত কল্যাণ এবং যার আদিষ্ট হয়েছে 
তার কল্যাণ । এবং তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এই বায়ুর 
অনিষ্ট হতে ওর মধ্যে নিহিত অনিষ্ট এবং যার আদিষ্ট হয়েছে তার 
অনিষ্ট হতে ৷ (তিরমিযী হাসান সহীহা'** 


Be Er 


dl bo MIS Last dE LE Ul 5S 25% gl 583 \rV/e 


sls). yr al del roe hl Fee EO ১ EHS 
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২/১৭৩৭ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি যে, “বায়ু আল্লাহর আশিস, যা রহমত আনে এবং আযাবও 


‘৭ তিরমিযী ২২৫২, আহমাদ ২০৬৩৫ 
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আনে কাজেই তোমরা যখন তা বইতে দেখবে, তখন তাকে গালি 
দিও না। বরং আল্লাহর নিকট তার ইষ্ট প্রার্থনা কর এবং তার 
অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর” [আৰৃ দাউদ হাসান সুতে] *” 


ade hl be EAE : SIG pe hl o%5 36 55 \YAIY 
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Pe 


৩/১৭৩৮ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ঝড়-তুফান চলা কালে আল্লাহর রসূল এই দো'আ 
করতেন, 


হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা অখাইরা মা ফীহা 
অখাইরা মা উরসিলাত বিহ, অআউযু বিকা মিন শার্রিহা অশার্রি মা 
ফীহা অশার্রি মা উরসিলাত বিহ 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি এর কল্যাণ, এর মধ্যে যা 
আছে তার কল্যাণ এবং যার সাথে এ প্রেরিত হয়েছে তার কল্যাণ 
তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। আর এর অনিষ্ট, এর মধ্যে যা 


** আবু দাউদ ৫০৯৭, ইবনু মাজাহ ৩৭২৭ 
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আছে তার অনিষ্ট এবং যার সাথে এ প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট 
হতে পানাহ চাচ্ছি। (মনসলিম/'* 


DMI BS SU ret 
পরিচ্ছেদ - ৩২৪ : মোরগকে গালি দেওয়া নিষেধ 
hl L5 IE dE LE hl GH EL IE C2 225 GE WYN 
33 2h ly GLA 5) BE GMS YD ily le dl Ye 
ছে ১৮০৯ 
১/১৭৩৯ ৷ যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী রাদিয়াল্লাহু আনহু 


ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা মোরগকে গালি দিও না। কারণ, 
সে নামাযের জন্য জাগিয়ে থাকে” /আবৃ দাউদ বিশুদ্ধ সুর্য” 


3S 53 Gb: IOS YB LE HEN DG ro 


**৯ সহীহুল বুখারী ৪৮২৯, মুসলিম ৮৯৯, তিরমিযী ৩২৫৭, আবু দাউদ ৫০৯৮, 
ইবনু মাজাহ ৩৮৯১, আহমাদ ২৩৮৪৮, ২৫৫০৬ 


“০ আবূ দাউদ ৫১০১, আহমাদ ২১১৭১ 
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পরিচ্ছেদ - ৩২৫: অমুক নক্ষত্রের ফলে বৃষ্টি হল বলা 
নিষেধ 


be DI EG Le 6 LE hl G25 IE cp 25 SE WED 
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১/১৭৪০ যায়েদ ইবনে খালেদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হুদাইবিয়াতে রাতে বৃষ্টি হলে 
আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ানোর পর নবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের দিকে মুখ করে বসে বললেন, 
বলল, “আল্লাহ ও তদীয় রসূল ভাল জানেন।' তিনি বললেন, 
“আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কিছু বান্দা মুমিন হয়ে ও 
কিছু কাফের হয়ে প্রভাত করেছে সুতরাং যে ব্যক্তি বলেছে যে, 
‘আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায় আমাদের উপর বৃষ্টি হল’, সে তো 
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী [মুমীন]ও নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী 


[কাফের] । আর যে ব্যক্তি বলেছে যে, ‘অমুক অমুক নক্ষত্রের ফলে 
745 


আমাদের উপর বৃষ্টি হল’, সে তো আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী 
[কাফের] এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী [মুমীন]।” (বুখারী ও মুসলিম) 


IEG: dl 188 54 SG -ron 


পরিচ্ছেদ - ৩২৬ : কোন মুসলিমকে ‘কাফের’ বলে ডাকা 
হারাম 
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১/১৭৪১ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন 
মধ্যে একজনের উপর তা বর্তায়, যা বলেছে তা যদি সঠিক হয়, 
তাহলে তো ভাল। নচেৎ [যে বলেছে] তার উপর এঁ কথা ফিরে 


+১ সহীহুল বুখারী ৮৪৬, ১০৩৮, ৪১৪৭,৭৫০৩, মুসলিম ৭১, নাসায়ী ১৫২৫, আবূ 


দাউদ ৩৯০৬, আহমাদ ১৬৬১৩, মুওয়াত্তা মালিক ৪৫১ 
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যায় [অর্থাৎ সে ‘কাফের’ হয়]।” (বৃখারী ও য্লসলিম) *** 


ld 


ade Dl be Bld or Sl: LE DU GHIS 3 BS \WEs/s 
J B58 Ll dhl G5 06 fl U5 G5 bm: di ols 
ade se. le 5b 


২/১৭৪২ । আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, 
“যে কাউকে ‘ওরে কাফের’ বলে ডাকে অথবা ‘ওরে আল্লাহর 
দুশমন’ বলে অথচ বাস্তবিক ক্ষেত্রে যদি সে তা না হয়, তাহলে 
তার [বক্তার] উপর তা বর্তায় ।” (বুখারী ও মুসলিম/)'** 


SUN GS SE SEN OT rev 


পরিচ্ছেদ - ৩২৭ : অশ্লীল ও অসভ্য ভাষা প্রয়োগ করা 
নিষেধ 


*২ সহীহুল বুখারী ৬১০৪, মুসলিম ৬০, তিরমিযী ২৬৩৭, আবু দাউদ ৪৬৮৭, 
আহমাদ ৪৬৭৩, ৪৭৩১, ৫০১৫, ৫০৫৭, ৫২৩৭, ৫৭৯০, ৫৮৭৮, ৫৮৯৭, 
৬২৪৪, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৪৪ 


%* সহীহুল বুখারী ৬০৫৫, মুসলিম ৬১, আহমাদ ২০৯৫৪, ২১০৬১ 
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all Fo J 5 JE :0b wc abl ES) 2 ys \VEY/\ 
(Si খু; zu খু; el Br AE bl A) i ~ 
[o> E24> J: JG iS lols) 


১/১৭৪৩ । ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
না” (তিরমিযী হাসান] ** 


ale hl bo hl des IE: ll 525 ol EE Wits 
. dS bl 206% SUSE LG SU 5 508 S SIE Un ES 
[o> E2> T: JG, Sil ols) 


২/১৭৪৪ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“যে বস্তুর মধ্যে অশ্লীলতা থাকবে, তা তাকে দূষিত করে ফেলবে, 
আর যে জিনিসের মধ্যে লজ্জা-শরম থাকবে, তা তাকে 
সোৌন্দর্যমন্ডিত করে তুলবে ৷” (তিরমিযী হাসান] ** 


‘৪ তিরমিযী ১৯৭৭, আহমাদ ৩৮২৯, ৩৯৩৮ 


‘* তিরমিযী ১৯৭৪, ইবনু মাজাহ ৪১৮৫ 
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পরিচ্ছেদ - ৩২৮ : কষ্ট কল্পনার সাথে গালভরে কথা বলা, 
মিথ্যা বাক্পটুতা প্রকাশ করা এবং সাধারণ মানুষকে 
সম্বোধন-কালে উদ্ভট ও বিরল বাক্য সম্বলিত ভাষা 
প্রয়োগ অবাঞ্জনীয় 


ey le Bl be ENE: aie dl oo 3d ol SF WE) 
ls ol) - CS IG Gil SU 6 


১/১৭৪৫ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “বাগাড়ম্বর-কারীরা ধ্বংস 
হয়ে গেল [বা ধ্বংস হোক]।” এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন। 
(মসলিষ/)"** 

J 3H: Ce 4h G2 Wl pt cx MAE SF Vie 
Ls SIE 2 EA P53 Sp IG oy ad Bl jo BI 
[> S208, Gi Aly 3 pl oly, dk SE CS sl 


%* মুসলিম ২৬৭০, আবূ দাউদ ৩৬০৮, আহমাদ ৩৬৪৭ 
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২/১৭৪৬ ৷ “আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনে ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “অবশ্যই আল্লাহ এমন বাকপটু মানুষকে ঘৃণা করেন, 
যে জিহ্বা দ্বারা ভক্ষণ করে [এমন ঢঙে জিভ ঘুরিয়ে কথা বলে,] 


যেমন গাভী নিজ জিহ্বা দ্বারা সাপটে তৃণ ভক্ষণ করে।” /আব 
দাউদ, তিরিমিযী হাসান/** 


Poe dMld 5 UE hl G25 Dl 2 28 583 ivr 
UE Ge 8h SS Se SY TE ls le dl 
DES EG diel yg Beli l asx 
> ১2> ]: 40 Si lols). ePEPFEAS SSA 3 
[ 


৩/১৭৪৭ ৷ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কিয়ামতের দিন 
তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং অবস্থানে আমার নিকটতম 
ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে 
শ্ৰেষ্ঠতম । আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং 
অবস্থানে আমার থেকে দূরতম হবে তারা; যারা অনর্থক অত্যধিক 
আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে এমন বাচাল ও বখাটে লোক; 


‘৭ তিরমিযী ২৮৫৩, আবূ দাউদ ৫০০৫, আহমাদ ৬৫০৭, ৬৭১৯ 
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যারা আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনে-টেনে কথা বলে। আর 
অনুরূপ অহংকারীরাও ৷” (তিরমিযী হাসান্‌/*” 


2002 £4 « 
Ad LAS: I DAS OU rea 


পরিচ্ছেদ - ৩২৯ : আমার আত্মা খবীস হয়ে গেছে বলা 
নিষেধ 


ey de dl be 52 5 GE Ul G25 LSE SE WEAN 
Er LL) ul টু NF) Ee) ) EE EIS ESE : PERE Hs ) J 


১/১৭৪৮। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে অবশ্যই 
কেউ যেন ‘আমার আত্মা খবীস হয়ে গেছে’ না বলে। তবে বলতে 
পারে যে, ‘আমার অন্তর কলুষিত হয়ে গেছে।” (বৃখারী) ** 


উলামাগণের মতে ‘খবীস’ হওয়া ও ‘কলুষিত’ হওয়ার অর্থ 
প্রায় একই ৷ কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘খবীস’ 


৮ তিরমিযী ২০১৮ 
+৯ সহীহুল বুখারী ৬১৭৯, মুসলিম ২২৫০, আবু দাউদ ৪৯৭৯, আহমাদ 


২৩৭২৩, ২৩৮৫৪, ২৫২২০, ২৫৪০৮, ২৭৬৬০ 
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শব্দটির প্রয়োগ অপছন্দ করেছেন। 
UF Cl BS SG -rr- 


পরিচ্ছেদ - ৩৩০ : আরবীতে আঙ্গুরের নাম ‘করম’ রাখা 
মাকরূহ 


al be dl J JE i ae dbl 5, Gk al SE NEA) 

ling aale Gis LAN ESN EB BSI CEN pS Yi ida le 

Sed ly Bs FL BSN: ly Bo ie bY 
PB BSNS ESN GD: ley 


১/১৭৪৯ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“তোমরা আঙ্গুরের নাম ‘করম’ [বদান্য] রেখো না। কেননা, ‘করম’ 
[বদান্য] তো মুসলিম হয়।” (মলনসলিম) 


অন্য এক বর্ণনায় আছে, “কারম’ [বদান্য] তো মু’মিনের 


*০ সহীহুল বুখারী ৪৮২৬, ৬১৮১, ৬১৮৩, ৭৪৯১, মুসলিম ২২৪৬, আবূ দাউদ 
৪৯৭৪, ৫২৭৪, আহমাদ ৭২০৪, ৭২১৬, ৭৪৬৬, ৭৬২৫, ৭৬৫৯, ৮৮৭২, 
৮৮৯২, ৯৮০৭, ৯৯৯৪, ১০০৬১, ১০১০১, ১০২০০, মুওয়াত্তা মালিক 


১৮৪৬, দারেমী ২৭০০ 
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হৃদয়।” বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনা মতে: “লোকে 
[আঙ্গুরকে] ‘কারম’ [বদান্য] বলে৷ ‘কারম’ [বদান্য] তো কেবল 
মু’'মিনের হৃদয়।” 


ade dhl be Al 6 as dl SS) FE C3 BG S83 \Woe/e 
Pe ols) ved cl RX $=; sl 5 সু) : i 


২/১৭৫০ ওয়ায়েল ইবনে হুজ্র রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আঙ্গুরকে 
‘করম’ বলো না । বরং ‘ইনাব’ ও ‘হাবালাহ’ বল” (বুসলিম) *** 

[আঠনুরকে আরবী ভাষায় ‘ইনাব’ ও ‘হাবালাহ’ বলা হয়। এর উৎকৃষ্ঠতা ও 
উপকারিতার জন্য লোকে সম্মানের সাথে তাকে করম’ [বদান্য] নামে 


আখ্যায়িত করত । অথচ এ বিশেষণের অধিকারী একমাত্র মুমিন মানুষ । তাই 
এই নিষেধাঙ্ডা । 


বলাই বাহুল্য যে, যে শব্দ প্রয়োগে শরয়ী বাধা আছে, তা বজর্ন করা 
বাছ্লীয় । যেমন, রামধনু, বিশ্বারহ্মান্ড দৈবাৎক্রমে, দেবর, লক্ষ্মী মেয়ে, হরিলুট 
ইত্যাদি ।/ 


*১ মুসলিম ২২৪৮, দারেমী ২১১৪ 
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J232 5 Le EH DU) 
445 8S BL 2 DS IEE SN) 
পরিচ্ছেদ - ৩৩১ : শরয়ী কারণ যেমন বিবাহ প্রভৃতি 
বৰ্ণনা করা নিষেধ 


hl be 2) d25 JE dE ae dl 2) Rak 3 SF WON 


oc 3585 


“lc 


১/১৭৫১। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“কোন মহিলা যেন অন্য কোন মহিলাকে [নগ্ন] কোলাকুলি না 
করে। [কারণ] সে পরে তার স্বামীর কাছে তা এমনভাবে বর্ণনা 
করবে যে, যেন সে [তা শুনে] এঁ মহিলাকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন 
করছে” (মনসলিষ) “** 


*২ সহীহুল বুখারী ৫২৪০, ৫২৪১, তিরমিযী ২৭৯২, আবু দাউদ ২১৫০, 


আহমাদ ৩৫৮৬, ৩৬৫৯, 8১৬৪, ৪১৭৯, ৪১০০, ৪৩৮১, ৪৩৯৩, ৪৪১০ 
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[হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন নারী যেন অন্য নারীর কাছেও নিজ 
দেহের সৌন্দযর প্রকাশ না করে। কারণ, সে তার স্বামীর কাছে যখন তার এ 
সোন্দয বণৰ্না করবে, তখন হয়ত তার স্বামী ফিতনায় পড়ে গিয়ে স্য়ং বণর্না- 
কারিণীর জীবন দৃবিষহ হয়ে উঠতে পারে। সৃতরাং প্রতিটি নারীকে নিজের 
মাখায় হাঁড়ি ভাঙ্গা থেকে সতকর থাকা অবশ্য কতর্ব্য।] 


Ei OLS AEN: ENS SUSY IB AVS DG vrs 
TS 


পরিচ্ছেদ - ৩৩২ : ‘হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও, তাহলে 
আমাকে ক্ষমা কর’ কারো এরূপ দো‘আ করা মাকরূহ; 


ale dl be dy Bf we dl 2 EG Bf IEG AVot/N 
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LSA ok OLY HB: LoS BE YE ls 


ale Sie ASL BS LLM Es 
J S05 Dl Op LED bd 2d SY: Al Sl Bs 
Gis 00 LEGS 


১/১৭৫২ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের 
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কেউ যেন ‘হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও, তাহলে আমাকে ক্ষমা কর’, 
হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও, তাহলে আমার প্রতি দয়া কর’ অবশ্যই 
না বলে৷ বরং যেন দৃঢ়চিত্তে প্রার্থনা করে। কারণ, তাঁকে কেউ 
বাধ্য করতে পারে না৷” (মুসলিম) ** 


মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, “বরং সে যেন দৃঢ়চিত্তে চায় 
এবং যেন বিরাট আগ্রহ প্রকাশ করে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার 
দৃষ্টিতে প্রার্থিত বস্তু দান করা কোন বড় ব্যাপার নয়৷” 


ale Mi ঠ০ Al di JE IEEE Bl G25 oH S85 orf 
2 dl Fl) ESE IS ALY SPE isl 65 3) i 
ale G2. BISELL TY BY shil 


২/১৭৫৩ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের 
কেউ যখন দো'আ করবে, সে যেন দৃঢ়-সংকল্প হয়ে চায়। আর যেন 
না বলে যে, ‘আল্লাহ গো! তুমি যদি চাও, তাহলে আমাকে দাও’ 


** সহীহুল বুখারী ৬৩৩৯, ৭৪৭৭, মুসলিম ২৬৭৯, তিরমিযী ৩৪৯৭, আবূ 
দাউদ ১৪৮৩, আহমাদ ৭২৭২, ৯৬৫২, ৯৯৩৭, ১০১১৬, ১০৪৮৬, ২৭২৩৬, 


২৭৪৫৬, মুওয়াত্তা মালিক ৪৯৪ 
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কেননা, তাঁকে বাধ্য করার মত কেউ নেই ৷” (বৃুখারী-মুসলিম) “* 
SIG ig DIL LU: IB DS LU rrr 


পরিচ্ছেদ - ৩৩৩ : ‘আল্লাহ এবং অমুক যা চায় [তাই 
হবে]’ বলা নিষিদ্ধ 


ade hl be Al 6 aio Hl 2) OU op SS LE NON 
hl: AR =; ‘ 55 ZL ORETS 5 খু) Ud i 


দে sb 3sl১ »l ol). 45 AE tL 


১/১৭৫৪ হুযাইফাহ ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা 
‘আল্লাহ ও অমুক যা চায় [তাই হবে]’ বলো না, বরং বলো, 
‘আল্লাহ যা চান, তারপর অমুক যা চায় [তাই হবে]।” /আবৃ দাউদ 
বিশুদ্ধ সুতে“ 


* /এবং বা ও যোগ করে বললে আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে সৃষ্টির ইচ্ছাকে 
একাকার করে দেওয়া হয়। যেহেতু আল্লাহ একাই যা চান, তাই হয়ে থাকে। 
পক্ষান্তরে তার চাওয়ার পরে কারো চাওয়ার কথাকে প্রকাশ করতে হলে, 


“৪ সহীহুল বুখারী ৬৩৩৮, ৭৪৬৪, মুসলিম ২৬৭৮, আহমাদ ১১৫৬৯ 


“* আবু দাউদ ৪৯৮০, আহমাদ ২২৭৫৪, ২২৮২৮, ২২৮৭২ 
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তারপর’ বা ‘অতঃপর’ বলে সংযোগ করতে হবে।/ 
Nil Ss SS AS SU rt 


পরিচ্ছেদ - ৩৩৪ : এশার নামাযের পর কথাবার্তা বলা 
মাকরূহ 


SSD AE SCG Ls SH Ld 5 SA 
bE SR Ad SAG a LE TPC 
calls EL HIE Al SC il 55) 
EES 2) 5 Sood SSS 263 24০ ১৬৪০; 
SS sp Yo 0 Sl 3b hs ec ots 
5 SALE 355 5 AH YN 265 5 ad 
HUE blond) 
উদ্দেশ্য, যে সব কথাবার্তা অন্য সময়ে বলা মুবাহ [অর্থাৎ যা 
করা না করা সমান]। নচেৎ যে সব কথাবার্তা অন্য সময়ে হারাম 
বা মাকরূহ, সে সব এ সময়ে আরও অধিকভাবে হারাম ও 
মাকরূহ পক্ষান্তরে কল্যাণমূলক কথাবার্তা; যেমন জ্ঞানচর্চা, নেক 
লোকদের কাহিনী ও চরিত্র আলোচনা, মেহমানের সঙ্গে বাক্যালাপ, 
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তা মুস্তাহাব । অনুরূপভাবে আকস্মিক কোন ঘটনাবশতঃ বা কোন 
সঠিক ওযরে কথা বলা অ-পছন্দনীয় কাজ নয়। উক্ত বিবৃতির 
সমর্থনে বহু বিশুদ্ধ হাদিস বিদ্যমান রয়েছে। 


cy she dl be BM L525 St bo Bh GE 7 Sl SE Weofs 
cle Gin BE EG ah J plies 5 


১/১৭৫৫। আবু বারযা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাযের 
আগে ঘুমানো এবং পরে কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন (বৃখারী 


ঞ 7)“ 


dle A bed Ld OEE ll eer LE ad sE VES 

58 ES LESh : Ub LM lS A 3 ill be ls 

Ges SEAL BIE FP i SSIES Ee 2 OY 
“lc 


২/১৭৫৬ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ জীবনের 


“*সহীহুল বুখারী ৫৪১, ৫৪৭, ৫৬৮, ৫৯৯, ৭৭১, মুসলিম ৬৪৭, নাসায়ী ৪৯৫, 


৫৩০, ৯৪৪, আবূ দাউদ ৩৯৮, ইবনু মাজাহ ৬৭৪, দারেমী ১৩০০ 
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অন্তিম দিনগুলির কোন একদিন [লোকদেরকে নিয়ে] এশার 
নামায পড়লেন এবং যখন সালাম ফিরলেন, তখন বললেন, 
“আচ্ছা বলত। এটা তোমাদের কোন রজনী? [এ কথা] সুনিশ্চিত 
যে, যে ব্যক্তি আজ ধরা-পৃষ্ঠে জীবিত আছে, একশত বছরের 
মাথায় সে ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবে না [অর্থাৎ মারা যাবে]।” (বৃখারী 


ও 7)" 


ale dl be GES) Lf we hl G5 off S85 Weve 
LES 5 -all: 5-8 G3 JAE bs ef EES 
sll, . GSS) SS 


৩/১৭৫৭ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একদিন 
[মসজিদে] সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। অতঃপর তিনি প্রায় অর্ধ 
রাত্রিতে তাঁদের নিকট আগমন করলেন এবং তাঁদেরকে নিয়ে 
নামায অর্থাৎ এশার নামায পড়লেন বর্ণনাকারী বলেন, তারপর 
তিনি আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখলেন। তাতে তিনি বললেন, 
“শোন! লোকে নামায সমাধা করে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর তোমরা 


** সহীহুল বুখারী ১১৬, ৫৬৪, ৬০১, মুসলিম ২৫৩৭, তিরমিযী ২২৫১, আবূ 


দাউদ ৪৩৪৮, আহমাদ ৫৫৮৫, ৫৯৯২, ৬১১৩ 
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যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের অপেক্ষা করছিলে, ততক্ষণ পর্যন্ত 
অব্যাহত-ভাবে নামাযের মধ্যেই ছিলে” (বৃখারী) 


U235 B03 Gr Hl EEL 54 SU re 
E45 CLES 5 VCS ki) 
পরিচ্ছেদ - ৩৩৫ : যদি কোন স্ত্রীকে তার স্বামী বিছানায় 
ডাকে, তাহলে কোন শরয়ী ওজর ছাড়া তার তা উপেক্ষা 
করা হারাম 


ade 0 bo hl J25 JE :0G aco adsl s2 RP ual EANIN) 
Gl AE SUSE SUS SIU as ILS F231 GS Bp ss 


SE 4 ETE ie ee 25 55 iS SSL 


১/১৭৫৮ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন কেউ তার 
স্ত্রীকে স্বীয় বিছানার দিকে [দেহ মিলনের জন্য] ডাকে, আর সে 


৭৮ ১৭৫৭. সহীহুল বুখারী ৫৭২, ৬০০, ৬৬১, ৮৪৮, ৫৮৬৯, মুসলিম ৬৪০, 
নাসায়ী ৫৩৯, ৫২০২, ৫২৮৫, ইবনু মাজাহ ৬৯২, আহমাদ ১২৪৬৯, 
১২৫৫০, ১২৬৫৬, ১৩৪০৭ 
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তা প্রত্যাখ্যান করে এবং তার প্রতি [তার স্বামী] রাগান্বিত অবস্থায় 
রাত কাটায়, তখন ফজর পর্যন্ত ফিরিস্তারা তাকে অভিশাপ করতে 
থাকেন” (বুখারী) '* 


অন্য বর্ণনায় আছে, “তার স্বামীর কাছে না আসা পর্যন্ত [তাকে 
অভিশাপ করতে থাকেন]।” 


2 N28 555 BE hd pjS SE Sm 


পরিচ্ছেদ - ৩৩৬ : স্বামীর উপস্থিতিতে কোন স্ত্রী তার 
অনুমতি ছাড়া কোন নফল রোযা রাখতে পারে না 


45S 


ade dl be DIS Blac Dl so) 7 dl SEG \VoA/\ 
SS YG 53h VL IE 2355 Fr SED JE dE ss 
SIE Sixes SS DY as 


১/১৭৫৯। আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 


1৯ সহীহুল বুখারী ৩২৩৭, ৫১৯৩, ৫১৯৪, মুসলিম ১৪৩৬, আবূ দাউদ ২১৪১, 
আহমাদ ৭৪২২, আহমাদ ৮৩৭৩, ৮৭৮৬, ৯৩৭৯, ৯৭০২, ৯৮৬৫, 


১০৩৫৩, দারেমী ২২২৮ 
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জন্য বৈধ নয় যে, তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া 
[নফল] রোযা রাখবে। আর না তার বিনা অনুমতিতে [কোন 
আত্মীয় পুরুষ বা মহিলাকে] তার ঘরে ঢুকতে অনুমতি দেবে।” 
(বৃখারী ও মুসলিম) **” 


L524 ERD G2 Ll PONS Sf SG -rry 
5 


NGA 


পরিচ্ছেদ - ৩৩৭ : রুকু সাজদাহ থেকে ইমামের আগে 
মাথা তোলা হারাম 


ys 4s al ০ sl a cic al S20 x a EEANAYN 
A Al dor SE Sl Ly 5 3) ois SE Lh 6 


ale ie Oe 50 S50 hl £ joe 


১/১৭৬০ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের 


*০ সহীহুল বুখারী ২০৬৬, ৫১৯২, ৫১৯৫, মুসলিম ১০২৬, তিরমিযী ৭৮২, 
আবু দাউদ ১৬৮৭, ২৪৫৮, ইবনু মাজাহ ১৭৬১, আহমাদ ৯৪৪১, ৯৮১২, 


১০১১৭, ২৭৪০৫, দারেমী ১৭২০ 
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কেউ যখন ইমামের আগে মাথা তোলে, তখন তার মনে কি ভয় 
হয় না যে, মহান আল্লাহ তার মাথা, গাধার মাথায় পরিণত করে 
দেবেন অথবা তার আকৃতি গাধার আকৃতি করে দেবেন” (বৃখারী- 
মুসলিম) *** 


5 S570 BE ad E55 AVS DU rr 


পরিচ্ছেদ - ৩৩৮ : নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখা 
মাকরূহ 


lel Ls dS BLE Dl GE Eh af SE NINN 
AE Ges. BLAS PAH By 


১/১৭৬১ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘নামাযরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখতে আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। (বৃখরী ও 


‘১ সহীহুল বুখারী ৬৯১, মুসলিম ৪২৭, তিরমিযী ৫৮২, নাসায়ী ৮২৮, আবূ 
দাউদ ৬২৩, ইবনু মাজাহ ৯৬১, আহমাদ ৭৪৮১, ৭৬১২, ৯২১১, ৯৫৭৪, 


৯৭৫৪, ১০১৬৮, ২৭২৭০, দারেমী ১৩১৬ 
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মুসলিম, ৭৬২ 


[নামাযে কোমরে হাত রাখা নিষেধের কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, যেহেতু এ 
তরীকা ইয়াহদাদের অথবা যেহেতু জাহার়ামীরা কোমরে হাত রেখে বিশ্রাম নিবে 
অথবা যেহেতু তা শয়তানের অভ্যাস অথবা যেহেতু তা অহংকারীর লক্ষণ: আর 
নামায আগাগোড়া সম্পৃণ কাকুতি-মিনতি ও বিনয় প্রকাশের ক্ষেত্র মার । অবশ্য 
যদি কেউ অসুবিধার কারণে কোমরে হাত রাখে, তাহলে সে কথা ভিন্ন ।] 


felis DLS SU rr 
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পরিচ্ছেদ - ৩৩৯ : খাবারের চাহিদা থাকা কালে খাবার 
উপস্থিত রেখে এবং পেশাব-পায়খানার খুব চাপ থাকলে 
উভয় অবস্থায় নামায পড়া মাকরূহ 
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‘২ সহীহুল বুখারী ১২১৯, ১২২০, মুসলিম ৫৪৫, তিরমিযী ৩৮৩, নাসায়ী ৮৯০, 
আবু দাউদ ৯৪৭, আহমাদ ৭১৩৫, ৭৮৩৭, ৭৮৭১, ৮১৭৪, ৮৯৩০, দারেমী 
১৪২৮ 
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১/১৭৬২। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি যে, “খাবার হাযির থাকা কালীন অবস্থায় নামায নেই, আর 
পেশাব পায়খানার চাপ সামাল দেওয়া অবস্থায়ও নামায নেই ৷” 
(মসলিম) *** 


Ee ESO) al es bE Ee) LC rt. 


পরিচ্ছেদ - ৩৪০ : নামাযে আসমান বা উপরের দিকে 
তাকানো নিষেধ 
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১/১৭৬৩। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“লোকদের কি হয়েছে যে, তারা নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে 
দৃষ্টি তুলছে?” এ ব্যাপারে তিনি কঠোর বক্তব্য রাখলেন; এমনকি 


** মুসলিম ৫৬০, আবূ দাউদ ৮৯, আহমাদ ২৩৬৪৬, ২৩৭৪৯, ২৩৯২৮ 
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তিনি বললেন, “তারা যেন অবশ্যই এ কাজ হতে বিরত থাকে; 
নচেৎ অবশ্যই তাদের দৃষ্টি-শক্তি কেড়ে নেওয়া হবে৷” (বুখারী) ** 
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পরিচ্ছেদ - ৩৪১: বিনা ওযরে নামাযে এদিক-ওদিক 
তাকানো মাকরূহ 
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BULAN LLG P51 I IS SUB S$ SY 5 ds 
sell mls 


১/১৭৬৪। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকানোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা 
করলাম । তিনি বললেন, “এটা এক ধরণের অপহরণ, যার 
মাধ্যমে শয়তান নামাযের অংশ বিশেষ অপহরণ করে।” (বৃখারী)'* 


**৪ সহীহুল বুখারী ৭৫০, নাসায়ী ১১৯৩, আবূ দাউদ ৯১৩, ইবনু মাজাহ ১০৪৪, 
আহমাদ ১১৬৫৪, ১১৬৯৪, ১১৭৩৬, ১২০১৮, ১৩২৯৯, দারেমী ১৩০২ 
‘** সহীহুল বুখারী ৭৫১, ৩১৯১, তিরমিযী ৫৯০, নাসায়ী ১১৯৬, ১১৯৯, আবূ 


দাউদ ৯১০, আহমাদ ২৩৮৯১, ২৪২২৫ 
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২/১৭৬৫ ৷ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে। তিনি 
বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 
সালাতরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকিও না। কেননা নামাযের 
ভিতর এদিক-সেদিক দৃষ্টিপাত একটি বিপর্যয় । যদি ডানে-বামে 
তাকানো ছাড়া কোন উপায় না থাকে তবে তা নফল সালাতে কর, 
কিন্তু ফরয সালাতে তা করা যাবে না ।*** 


***_ আমি [আলবানা) বলছি? আসলে এরূপই আর সমবত তিরমিযীর 
কোন কোন ছাপাতে এরূপই এসেছে। কিন্তু বুলাক ছাপায় /১/১১৬) 
হাদীসুন হাসানুন বলা হয়েছে আর তার ঢাকাতে (বাদাল ছাপায়) 
হাসান গারীব উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি বলুনঃ অধ্ার্ৎ দুবর্ল আর 
হাদীসচির সনদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটিই বেশী উপযোগী 
কারণ এর মধ্যে দুবর্লতা রয়েছে এবং সনদে বিচ্ছির্িতাও রয়েছে। 
আমি “মিশকাত” এন্বের ঢাকা /১৭২, ৪৬৫, 5৯৭) এবং 


“আতারগীব” এন্থে /১/১৯১) তা বণনা করেছি। 
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পরিচ্ছেদ - ৩৪২ : কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া 
নিষেধ 
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১/১৭৬৬ । আবূ মারসাদ কান্নায ইবনে হুস্বাইন রাদিয়াল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, “তোমরা কবরের 
দিকে মুখ করে নামায পড়ো না এবং তার উপর বসো না।” 
(ন্সলিম) *** 


all G2 5 97 eye তে চা 
পরিচ্ছেদ - ৩৪৩ : নামাযীর সামনে দিয়ে পার হওয়া হারাম 
52 BLAINE 3 SS on AE 48 Gf SE WWD 
*৭ মুসলিম ৯৭২, তিরমিযী ১০৫০, নাসায়ী ৭৬০, আবূ দাউদ ৩২২৯, আহমাদ 


১৬৭৬৪ 
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১/১৭৬৭ । আবুল জুহাইম আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যদি নামাযীর 
সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানত যে, তা তার জন্য কত ভয়াবহ 
[অপরাধ], তাহলে সে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে 
চল্লিশ [দিন/মাস/বছর] দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করত” রাবী 
বলেন, আমি জানি না যে, তিনি চল্লিশ দিন, নাকি চল্লিশ মাস, 
নাকি চল্লিশ বছর বললেন ৷ (বৃখারী ও মুসলিম) *** 
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পরিচ্ছেদ - ৩৪৪ : নামাযের ইকামত শুরু হবার পর নফল 


* সহীহুল বুখারী ৫১০, মুসলিম ৫৯৭, তিরমিযী ৩৩৬, নাসায়ী ৭৫৬, আবূ 
দাউদ ৭০১, ইবনু মাজাহ ৯৪৫, আহমাদ ১৭০৮৯, মুওয়াত্তা মালিক ৩৬৫, 


দারেমী ১৪১৬, ১৪১৭ 
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বা সুন্নত নামায পড়া মাকরূহ 


মুআয্যিন ইকামত শুরু করলে আর কোন নামায শুরু করা 
মুক্তাদীর জন্য বৈধ নয়; সে নামায এঁ নামাযের পূর্ববর্তী সুন্নাতে 
মুআক্কাদাহ হোক বা অন্য কোন সুন্নত বা নফল নামায ৷ 
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১/১৭৬৮ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন নামাযের জন্য 
ইকামত দেওয়া হবে, তখন ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন নামায 
নেই ৷” (মন্সলিম) '* 
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*৯ মুসলিম ৭১০, তিরমিযী ৪২১, নাসায়ী ৮৬৫, ৮৬৬, আবু দাউদ ১২৬৬, 
ইবনু মাজাহ ১১৫১, আহমাদ ৮৪০৯, ৯৫৬৩, ১০৩২০, ১০৪৯৩, দারেমী 


১৪৪৮ 
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পরিচ্ছেদ - ৩৪৫ : রোযার জন্য জুমার দিন এবং নামাযের 
জন্য 
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১/১৭৬৯। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “রাত্রিসমূহের মধ্যে 
জুমার রাতকে কিয়াম [নফল নামায] পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করো না 
এবং দিনসমূহের মধ্যে জুমার দিনকে [নফল] রোযা রাখার জন্য 
নির্ধারিত করো না। তবে যদি তা তোমাদের কারো রোযা রাখার 
তারিখ পড়ে [তাহলে সে কথা ভিন্ন]।” (স্লসলিম) ** 


* [যেমন এ দিন যদি আরাফাত বা আশুরার দিন হয়, তাহলে রোযা রাখা 
যাবে ।/ 


1০ সহীহুল বুখারী ১৯৮৫, মুসলিম ১১৪৪, তিরমিযী ৭৪৩, আবূ দাউদ ২৪২০, 
ইবনু মাজাহ ১৭২৩, আহমাদ ৭৩৪১, ৭৭৮০, ৭৯৬৫, ৮৫৫৪, ৮৮৫৩, 


৮৮৮২, ৯০৩১, ৯১৭১, ১০০৫২ 
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২/১৭৭০ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি যে, “অবশ্যই কেউ যেন স্রেফ জুমার দিনে রোযা না রাখে; 
তবে যদি তার একদিন আগে কিম্বা পরে রাখে [তাহলে তাতে 
ক্ষতি নেই ।]” (বুখারী, মুসলিম) '* 


[অধার্ৎ শুক্রবারের সাথে বৃহস্পতিবার কিংবা শনিবার রোযা রাখলে রাখা 
চলবে ।/] 
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৩/১৭৭১ মুহাম্মাদ ইবনে আববাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
করলাম, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জুমার দিন রোযা 
রাখতে নিষেধ করেছেন?’ তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' (রৃখারী ও মুসলিম) 


*১ সহীহুল বুখারী ১৯৮৫, মুসলিম ১১৪৪, তিরমিযী ৭৪৩, আবূ দাউদ ২৪২০, 
ইবনু মাজাহ ১৭২৩, আহমাদ ৭৩৪১, ৭৭৮০, ৭৯৬৫, ৮৫৫৪, ৮৮৫৩, 


৮৮৮২, ৯০৩১, ৯১৭১, ১০০৫২ 
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8/১৭৭২ মুমিন জননী জুয়াইরিয়্যাহ বিসন্তে হারেষ রাদিয়াল্লাহু 
আনহা হতে বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার 
দিনে তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন, তখন তিনি [জুয়াইরিয়াহ] রোযা 
অবস্থায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 
প্রধ করলেন, “তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলে?” তিনি 
বললেন, ‘না [নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন 
“আগামীকাল রোযা রাখার ইচ্ছা আছে তো?” তিনি জবাব দিলেন, 
‘না’ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তাহলে 
রোযা ভেঙ্গে ফেল ৷” (বৃখারী) ** 


eld Jol 4 SG -rin 


‘২ সহীহুল বুখারী ১৯৮৪, মুসলিম ১১৪৩, ইবনু মাজাহ ১৭২৪, আহমাদ 
১৩৭৫০, ১৩৯৪৩, দারেমী ১৭৪৮ 


*** সহীহুল বুখারী ১৯৮৬, আবূ দাউদ ২৪২২, আহমাদ ৬৭৩২, ২৬২১৫ 
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পরিচ্ছেদ - ৩৪৬ : সওযমে বিসাল, অর্থাৎ একাদিক্ৰমে দুই 
বা ততোধিক 


দিন ধরে বিনা পানাহারে রোযা রাখা হারাম 


dl jo 8S: Ube 4h G25 LEG 25 Af SE vr 
AE se. JG By le 


১/১৭৭৩ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আয়েশা 
রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সওমে বিসাল তথা বিনা পানাহারে কয়েকটি রোযা 
রাখতে নিষেধ করেছেন । (বুখারী ও মুসলিম) *** 


gp co 


al LSE lL BE ULE Yl G2 ZL ol 583 WV 
ul PEC OUTES! 06 ¢ bol BL: RY CE Peg He 
Sd bd lin, AE Geo. LEC 


২/১৭৭৪। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 


‘৪ সহীহুল বুখারী ১৯৬৪, ১৯৬৫, মুসলিম ১১০৫, আহমাদ ২৪০৬৫, ২৪১০৩, 


২৪৪২৪, ২৫৫২৩, ২৫৬৭৯ 
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রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওমে বিসাল রাখতে 
নিষেধ করলেন । লোকেরা নিবেদন করল, ‘আপনি তো সওযমে বিসাল 
রাখেন? তিনি বললেন, “[এ বিষয়ে] আমি তোমাদের মত নই। 
আমাকে [আল্লাহর তরফ থেকে] পানাহার করানো হয়।” (বৃখারী ৫ 


* /অধারৎ এ ব্যাপারে আমি তোমাদের মত নই। এতে যে ক তোমরা 
পাবে, আমি পাব না। কারণ মহান আল্লাহ আমাকে পানাহার করান । সৃতরাং এ 
রোযা আল্লাহর রসূলের জন্য নিদি, অন্যের জন্য তা বৈধ নয়] 


TSE a3 SU -riv 
পরিচ্ছেদ - ৩৪৭ : কবরের উপর বসা হারাম 
dbe  be A Us J aS LE Ll 5 HG Af SE vol 
FE 23s SL ASB IE SA 7 Fis AE SN is 
tly SF AE Sed 


১/১৭৭৫ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


*** সহীহুল বুখারী ১৯২২, ১৯৬২, মুসলিম ১১০২, আবূ দাউদ ২৩৬০, আহমাদ 
৪৭০৭, ৪৭৩৮, ৫৭৬১, ৫৮৮১, ৬০৯০, ৬২৬৩, ৬৩৭৭, মুওয়াত্তা মালিক 
৬৭৩ 
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অঙ্গারের উপর বসা---যা তার কাপড় জ্বালিয়ে তার চামড়া পর্যন্ত 
পৌঁছে যায়---কবরের উপর বসা অপেক্ষা তার জন্য উত্তম ৷” 
(মুসলিম, ৭৭৬ 


HE EG rl ena LE HEN LT TEA 
SEDI EEE OF ” 


পরিচ্ছেদ - ৩৪৮ : কবর পাকা করা ও তার উপর ইমারত 
নিৰ্মাণ করা নিষেধ 


ade dl bo DIS BSE LE Ll GS PE SE WYNN 
tly HE SO ale Ske Oy FD ASE Ol ss 


১/১৭৭৬ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর পাকা করতে, 
তার উপর বসতে এবং তার উপর ইমারত নির্মাণ করতে বারণ 
করেছেন’ (সনসলিম) *** 


*** মুসলিম ৯৭১, নাসায়ী ২০৪০, আবূ দাউদ ৩২২৮, ইবনু মাজাহ ১৫৬৬, 
আহমাদ ৮৮১১, ৯৪৩৯, ১০৪৫১ 
*** মুসলিম ৯৭০, তিরমিযী ১০৫২, নাসায়ী ২০২৭-২০২৯, আবূ দাউদ ৩২২৫, 


ইবনু মাজাহ ১৫৬২, ১৫৬৩, আহমাদ ১৩৭৩৫, ১৪১৫৫, ১৪২৩৭, ১৪৮৬২ 
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পরিচ্ছেদ - ৩৪৯ : মনিবের ঘর ছেড়ে ক্রীতদাসের পলায়ন 
নিষিদ্ধ 


ale abl bo Ml dx JE ac dl so) 8 SE WYNN 
dna oly ARB Le SST IB BE hs 


১/১৭৭৭ ৷ জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “যে গোলামই মনিবের ঘর ছেড়ে পলায়ন করে, তার 
ব্যাপারে সব রকম ইসলামী দায়-দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়৷” (স্লসলিম) 
HE 5 Sp: day ade dl J GH LEG WAS 

LE iil Bi ly BS 


২/১৭৭৮ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন কোন গোলাম 


‘৭ মুসলিম ৬৮-৭০, ৪০৪৯-৪০৫৬, আবু দাউদ ৪৩৬০, আহমাদ ১৮৬৭৪, 


১৮৭২৭, ১৮৭৪০, ১৮৭৫৪ 
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পলায়ন করবে, তখন তার নামায কবুল হবে না।” (মুসলিম) *** 
অন্য বর্ণনা মতে, “সে কুফরি করবে” 


১১১5 SL PY ৩৮-1০. 


পরিচ্ছেদ - ৩৫০ : ইসলামী দণ্ড বিধান প্রয়োগ না করার 
জন্য 


সুপারিশ করা হারাম 


মহান আল্লাহ বলেছেন, 


0 35 cp LD GPE Bl Ct p05 F bE G9 og) 


Le: OI Als HL SHE ES LT 


অর্থাৎ ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী, এদের প্রত্যেককে একশো 
করে বেত্রাঘাত কর আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করার সময় তাদের 
প্রতি কোন দয়া যেন তোমাদেরকে অভিভূত না করে; যদি 
[সত্যিকারে] তোমরা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামতের দিনের প্রতি 
ঈমান এনে থাক । (সূরা নূর ২ আয়াত) 


1৯ মুসলিম ৬৮-৭০, ৪০৪৯-৪০৫৬, আবূ দাউদ ৪৩৬০, আহমাদ ১৮৬৭৪, 
১৮৭২৭, ১৮৭৪০, ১৮৭৫৪ 
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১/১৭৭৯ ৷ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত যে, চুরির 
অপরাধে অপরাধিনী মাখযূম গোত্রের একজন মহিলার ব্যাপার 
কুরাইশ বংশের লোকদের খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। 
সাহাবীগণ বললেন, ‘ওর ব্যাপারে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কে কথা বলতে পারবে?’ তাঁরা 
বললেন, ‘রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় পাত্র 
উসামা ইবনে যায়েদ ছাড়া কেউ এ সাহস পাবে না।' সুতরাং 
উসামা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কথা 
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বললেন । তিনি বলে উঠলেন, “তুমি আল্লাহর এক দণ্ডবিধান 
[প্রয়োগ না করার] ব্যাপারে i করছ?” পরক্ষণেই তিনি 
দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দিলেন এবং বললেন, “[হে লোক সকল!] নিশ্চয় 
তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকেরা এ জন্য ধ্বংস হয়েছিল 
যে, যখন তাদের কোন সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা 
তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের কোন দুর্বল লোক চুরি 
করত, তখন তার উপর শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করত ৷ আল্লাহর 
কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তাহলে 
অবশ্যই আমি তার হাতও কেটে দিতাম ৷” (রৃখারী ও মনসলিম) 


অন্য এক বর্ণনায় আছে, [উসামার সুপারিশে] আল্লাহর রসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা রঙিন [লাল] হয়ে 
গেল৷ তিনি বললেন, “তুমি কি আল্লাহর এক দণ্ডবিধান [কায়েম 
না করার] ব্যাপারে সুপারিশ করছ?!” উসামা বললেন, ‘আমার 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, হে আল্লাহর রসূল!’ বর্ণনাকারী বলেন, 
অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলে এ 
মহিলার হাত কেটে দেওয়া হল ৷’ 


“০ সহীহুল বুখারী ২৬৪৮, ৩৪৭৫, ৩৭৩৩, ৪৩০৪, ৬৭৮৭, ৬৭৮৮, ৬৮০০, 
মুসলিম ১৬৮৮, তিরমিযী ১৪৩০, নাসায়ী ৪৮৯৫, ৪৮৯৭-৪৯০৩, আবূ 
দাউদ ৪৩৭৩, ইবনু মাজাহ ২৫৪৭, আহমাদ ২২৯৬৮, ২৪৭৬৯, দারেমী 


২৩০২ 
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পরিচ্ছেদ - ৩৫১: লোকদের রাস্তা-ঘাটে এবং ছায়াতলে 
পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ 


মহান আল্লাহ বলেন, 
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Cl CE LST HVE LE 35 CLR SILL Sb 3 
oA: SAL O Ee 
অর্থাৎ যারা বিনা অপরাধে ঈমানদার পুরুষ ও নারীদেরকে 
কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের 
বোঝা বহন করে । (সূরা আহযাব ৫৮ আয়াত) 


ade Dl be MIS Sic dl 52) A a E83 NAD 
2 SE SAI ¢ USSU LG: iG (XS 5h I ey 
lp ge LEE 
১/১৭৮০। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দু'টি 
অভিসম্পাত আনয়নকারী কর্ম থেকে দূরে থাক।” সাহাবীগণ 


782 


জিজ্ঞাসা করলেন, “দু’টি অভিসম্পাত আনয়নকারী কর্ম কি কি?” 
তিনি [উত্তরে] বললেন, “যে ব্যক্তি মানুষের রাস্তায় এবং তাদের 
ছায়ার স্থলে পায়খানা করে [তার এ দু'টি কাজ অভিসম্পাতের 
কারণ]।” (সনসলিম/*** 


* [প্রকাশ থাকে যে, আম বাথরুমে পেশাব-পায়খানা করার পর পানি 
ঢেলে পরিক্কার না করে দিলে এ অভিসম্পাত আসতে পারে।/ 


SB S45 JAE PLT rer 


পরিচ্ছেদ - ৩৫২ : অপ্রবহমান বদ্ধ পানিতে পেশাব ইত্যাদি 
করা নিষেধ 


is le Bl Go BT Since Bl oo) BE IE WANN 
tly SING ICN HK 


১/১৭৮১। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ 
করেছেন । (মৃসলিম)”* 


*১ মুসলিম ২৬৯, আবূ দাউদ ২৫, আহমাদ ৮৬৩৫ 


*২ মুসলিম ২৮১, নাসায়ী ৩৫ ইবনু মাজাহ ৩৪৩, আহমাদ ১৪২৫৮, ১৪৩৬৩ 
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পরিচ্ছেদ - ৩৫৩ : উপহার ও দান দেওয়ার ক্ষেত্রে পিতার 
এক সন্তানকে অন্য সন্তানের উপর প্রাধান্য দেওয়া 
মাকরূহ 


oe: Ald 4 “ EES UE CEE dl GH MS BEE EAN 

4 Lo BM dx IE ad SE UIE NG El LE JAE dy adc Sl 
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ade sk. 31 3G): FF 08 el sl 


১/১৭৮২ নু’মান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, ‘আমি আমার এই ছেলেকে 
একটি গোলাম দান করেছি । [কিন্তু এর মা আপনাকে সাক্ষী রাখতে 
বলে।]’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 
“তোমার সব ছেলেকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ?” তিনি 
বললেন, ‘না নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তাহলে 
তুমি তা ফেরৎ নাও” 


অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তোমার সব ছেলের সঙ্গেই এরূপ 
ব্যবহার দেখিয়েছ?” তিনি বললেন, ‘না’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং 
তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর। সুতরাং আমার 
পিতা ফিরে এলেন এবং এঁ সাদকাহ [দান] ফিরিয়ে নিলেন” 


আর এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে বাশীর! তোমার কি এ ছাড়া অন্য সন্তান 
আছে?” তিনি বললেন, ‘জী হ্যাঁ" [রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম] বললেন, “তাদের সকলকে কি এর মত দান 
দিয়েছ?” তিনি বললেন, ‘জী না।' [রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লাম] বললেন, “তাহলে এ ব্যাপারে আমাকে সাক্ষী মেনো 
না। কারণ আমি অন্যায় কাজে সাক্ষ্য দেব না।” 


অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আমাকে অন্যায় কাজে সাক্ষী মেনো 
না” 


অন্য এক বর্ণনায় আছে, “এ ব্যাপারে তুমি আমাকে ছাড়া অন্য 
কাউকে সাক্ষী মানো।” অতঃপর তিনি বললেন, “তুমি কি এ কথায় 
খুশী হবে যে, তারা তোমার সেবায় সমান হোক?” বাশীর বললেন, 
‘জী অবশ্যই ৷’ তিনি বললেন, “তাহলে এরূপ করো না৷” (রৃখারী ও 


1 555 G35 3 BINS Sk SU ros 


Ed 


E 


PE 


bli; 5 510235 FN 


পরিচ্ছেদ - ৩৫৪ : মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক 
পালন করা হারাম ৷ তবে স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুতে 
চারমাস দশদিন শোক পালন করবে 


%* সহীহুল বুখারী ২৫৮৬, ২৫৮৭, ২৬৫০, মুসলিম ১৬২৩, তিরমিযী ১৩৬৭, 
নাসায়ী ৩৬৭২-৩৬৮৫, আবূ দাউদ ৩৫৪২, ইবনু মাজাহ ২৩৭৫, ২৩৭৬, 


আহমাদ ১৭৮৯০, ১৭৯০২, ১৭৯১১, ১৭৯৪৩, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৭৩ 
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১/১৭৮৩ যয়নাব বিস্তে আবূ সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা 
কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন শাম [সিরিয়া] থেকে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু 
আনহার পিতা আবু সুফয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু সংবাদ 
পৌঁছল, তখন আমি তাঁর বাসায় প্রবেশ করলাম । [মৃত্যুর তিনদিন 
পর] তিনি হলুদ বর্ণ দ্রব্য বা অন্য দ্রব্য মিশ্রিত সুগন্ধি আনালেন। 
তা থেকে কিছু নিয়ে স্বীয় দাসীকে এবং নিজের দুই গালে 
মাখলেন ৷ অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমার সুগন্ধির 
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কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মিম্বরের উপর [খুতবা দান কালে] এ 
কথা বলতে শুনেছি যে, “যে স্ত্রীলোক আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি 
ঈমান রাখে, তার পক্ষে স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃত ব্যক্তির জন্য 
তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জায়েয নয়। অবশ্য তার 
স্বামীর জন্য সে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে” যয়নাব 
বলেন, তারপর যখন যয়নাব বিস্তে জাহশ রাদিয়াল্লাহু আনহার 
ভাই মারা গেলেন, তখন আমি তাঁর নিকট প্রবেশ করলাম । তিনি 
সুগন্ধি আনালেন এবং তা থেকে কিছু নিয়ে মাখার পর বললেন; 
আল্লাহর কসম! আমার সুগন্ধির কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু 
আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মিম্বরের 
উপর [খুতবা দান কালে] এ কথা বলতে শুনেছি যে, “যে স্ত্রীলোক 
আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে স্বামী ছাড়া 
জায়েয নয়। অবশ্য তার স্বামীর জন্য সে চার মাস দশদিন শোক 
পালন করবে” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 


%৪ সহীহুল বুখারী ১২৮০, ১২৮১, ১২৮২, ৫৩৩৫, ৫৩৪৫, মুসলিম ১৪৮৬, 
তিরমিযী ১১৯৫, নাসায়ী ৩৫০২, ৩৫২৭, ৩৫৩৩, ৩৫৪১, আবু দাউদ 
২২৯৯, ইবনু মাজাহ ২০৮৪, আহমাদ ২৬২২৫, ২৬২২৬, মুওয়াত্তা মালিক 


১২৬৯, দারেমী ২২৮৪ 
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[/শোকপালনে মহিলা সোন্দযৰ্মিয় কাপড় পরবে না, কোন প্রকার সুগন্ধি 
সুরমা, কাজল, লিপঞ্টিক ইত্যাদি] ব্যবহার করবে না এবং একান্ত প্রয়োজন 
ছাড়া ঘর থেকে বের হবে না।/] 


aad Hs G0 ol es mi SU roe 
5 SN ss EB sles BE 
পরিচ্ছেদ - ৩৫৫: ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত কিছু বিধি-নিষেধ 


শহুরে লোক গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রি করা, পণ্যদ্রব্য বাজারে 
পৌঁছনোর পূর্বেই বাইরে গিয়ে পণ্য নেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের 
সাথে সাক্ষাৎ করা হারাম, মুসলিম ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর 
নিজের ক্রয়-বিক্রয়ের কথা উত্থাপন করা, কোন মুসলিম ভাইয়ের 
বিবাহ-প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব পেশ করা; যতক্ষণ না সে 
ক্ৰয়-বিক্ৰয় বা বৈবাহিক প্রস্তাব সম্পর্কে অনুমতি দেয় অথবা তা 
প্রত্যাখ্যান করে, ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম । 


Sf day ds dl Po MALS BEE AE Bl GH HT SE WAS 
ale Gi 45 429 CLK YG 24 Ll iS 


১/১৭৮৪। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি 
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বলেন, “আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ 
করেছেন, যেন কোন শহুরে লোক কোন গ্রাম্য লোকের পণ্য 
বিক্ৰয় না করে; যদিও সে তার সহোদর ভাই হয়।' (রৃখারী, মুসলিম) 
dhl bo hl d5 IE dE bE ol G25 IE 2 585 WAYS 
ls sm SEMI HEE LNG a 00 


২/১৭৮৫ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“বাজারে নামার পূর্বে কোন পণ্য [বাজারের বাইরে] আগে বেড়ে 
ক্রয় করবে না।” (বৃখরী]ুসলয) "" 


hl bo ld IEE LE hl G25 SEE cpl 585 NAY 
J Lob I IE 04 FE ES YG SSIS YP ids «de 
ale Gi UL SSE TY 6 30 2 iss 


৩/১৭৮৬ ৷ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 


** সহীহুল বুখারী ২১৬১, মুসলিম ১৫২৩, নাসায়ী ৪৪৯২-৪৪৯৪, আবূ দাউদ 
৩৪৪০ 
%* সহীহুল বুখারী ২১৪৯, ২১৫০, ২১৬৪, মুসলিম ১৫১৮, তিরমিযী ১২২০, 


ইবনু মাজাহ ২১৮০, ২২৪১, আহমাদ ৪০৮৫ 
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তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, “[বাজারের] বাইরে গিয়ে পণ্য নেওয়ার জন্য 
ব্যবসায়ীদের সাথে সাক্ষাৎ করবে না। আর কোন শহুরে লোক 
যেন কোন গ্রীম্য লোকের পণ্য বিক্রয় না করে।” ত্বাউস তাঁকে 
বললেন, ‘কোন শহুরে লোক যেন কোন গ্রীম্য লোকের পণ্য বিক্রয় 
না করে’ এর অর্থ কি? তিনি বললেন, ‘সে যেন তার দালালি না 
করে৷ (বুখারী, মুসলিম) *** 


dl be BIS HIN te dh G55 Fh GL; NAVE 
EE EI NGAGE V5 90 oe Es bile 
USE EE BEALL Ga EL ELLY 
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৪/১৭৮৭ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লান্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রাম্য লোকের 
পণ্যদ্রব্য বেচতে শহুরে লোককে নিষেধ করেছেন। [তিনি 


৭ সহীহুল বুখারী ২১৫৮, ২১৬৩, ২২৭৪, মুসলিম ১৫২১, নাসায়ী ৪৫০০, আবূ 


দাউদ ৩৪৩৯, ইবনু মাজাহ ২১৭৭, আহমাদ ৩৪৭২ 
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বলেছেন,] “ক্রেতাকে প্রতারিত করে মূল্য বৃদ্ধির জন্য দালালি 
করো না। কোন ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের 
উপর ক্রয়-বিক্রয় করবে না। আর কোন ব্যক্তি তার (মুসলিম) 
ভাইয়ের বিবাহ-প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব দেবে না। কোন 
মহিলা তার বোনের [সতীনের] তালাক চাইবে না; যাতে সে তার 
পাত্রে যা আছে তা ঢেলে ফেলে দেয় । [এবং একাই স্বামী-প্রেমের 
অধিকারিণী হয় ।]” 


অন্য বর্ণনায় আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
পণ্য ক্ৰয় করার জন্য [বাজারের] বাইরে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সাথে 
সাক্ষাৎ করতে, মুহাজির হয়ে মরুবাসীর পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করতে, 
[বিয়ের সময়] মহিলার তার বোনের [সতীনকে] তালাক দিতে 
হবে এরূপ শর্তারোপ করতে এবং (মুসলিম) ভাইয়ের দর-দাম 
করার উপর দর-দাম করতে বারণ করেছেন। আর তিনি 
[প্রতারণার দালালি করে] পণ্যের দাম বাড়াতে এবং কয়েকদিন 
ধরে পশুর স্তনে দুধ জমা রেখে তা ফুলিয়ে রাখতে নিষেধ 
করেছেন। (বৃখারী ও মুসলিম) *” 


* সহীহুল বুখারী ২১৪০, ২১৪৮, ২১৫০, ২১৫১, ২১৬০, ২১৬০, ২১৬২, 
২৭২৩, ২৭২৭, ৫১৫২, ৬৬০১, মুসলিম ১০৭৬, ১৪১৩, ১৫১৫, তিরমিযী 


১১২৪, ১১৯০, ১২২১, ১২২২, ১২৫১, ১২৫২, ১৩০৪, নাসায়ী ৩২৩৯-৩২৪২, 
792 


ade dl be Ml Pes UE 4h G25 26 pl 983 VANE 
Jas LES BLE YG PS ES FALLS YS) J 
Le bal lin, ade si 8 SC I 


৫/১৭৮৮। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের কেউ 
যেন অপরের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং তার 
মুসলিম ভাইয়ের বিবাহ প্রস্তাবের উপর নিজের বিবাহ-প্রস্তাব না 
দেয়। কিন্তু যদি সে তাকে সম্মতি জানায় [তবে তা বৈধ]।” (বুখারী ও 
মুসলিম) *** 


ETN NAC OT 
ly, - GR EE ssl LES FOLEY; 45 


৪৪৮৭-৪৪৮৯, 88৯১, ৪৪8৯৬, ৪৫০২, ৪৫০৬, ৪৫০৭, আবু দাউদ ২০৮০, 
৩৪৩৭, ৩৪৩৮, ৩৪৪৩, ৩৪৪৪, ৩৪৪৫, ইবনু মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭২, 
২১৭৪, ২১৭৫, ২১৭৮, ২২৩৯, আহমাদ ৭২০৭, ৭২৬৩, ৭২৭০, ৭৩৩৩, 
৭৪০৬, ৭৪৭১, ৭৬৪১, ৮০৩৯, ৯০১৩, ৯০৫৫, মুওয়াত্তা মালিক ১১১১, 
দারেমী ২১৭৫, ২৫৫৩, ২৫৬৬ 

’» সহীহুল বুখারী ২১৩৯, ২১৬৫, ১৫৪২, মুসলিম ১৪১২, তিরমিযী ১২৯২, 
নাসায়ী ৩২৪৩, ৪৫০৪, আবু দাউদ ২০৮১, ৩৪৩৬, ইবনু মাজাহ ২১৭১, 


আহমাদ ৪৭০৮, মুওয়াত্তা মালিক ১১১২, ১৩৯০, দারেমী ২১৭৬, ২৫৬৭ 
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৬/১৭৮৯। উক্কবাহ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “এক 
মুমিন অপর মু’মিনের ভাই । কোন মু’মিনের জন্য এটা বৈধ নয় 
যে, সে তার ভাইয়ের ক্রুয়-বিক্রয়ের উপর নিজের ক্রয়-বিক্রয়ের 
কথা বলবে। আর এটাও বৈধ নয় যে, সে ভাইয়ের বিবাহ- 
প্রস্তাবের উপর নিজের বিবাহ-প্রস্তাব দেবে; যতক্ষণ না সে বর্জন 
করে।” (মনসলিম) ** 


931 cdl 2325 HE SB JONES LE SEN LG ron 


POS 
পরিচ্ছেদ - ৩৫৬ : শরীয়ত-সম্মত খাত ছাড়া, অন্য খাতে 
ধন-সম্পদ নষ্ট করা নিষিদ্ধ 
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‘৯০ মুসলিম ১৪১৪, ইবনু মাজাহ ২২৪৬, আহমাদ ১৬৮৭৬, দারেমী ২৫৫০ 
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১/১৭৯০ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মহান 
আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস পছন্দ করেন এবং তিনটি 
জিনিস অপছন্দ করেন। তিনি তোমাদের জন্য পছন্দ করেন যে, 
তোমরা তাঁর ইবাদত কর, তার সঙ্গে কোন কিছুকে অংশী স্থাপন 
করো না এবং আল্লাহর রজ্জুকে জামাআতবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধর 
এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ো না। আর তিনি তোমাদের জন্য যা 
অপছন্দ করেন তা হল, অহেতুক আলোচনা-সমালোচনায় লিপ্ত 
হওয়া, অধিকাধিক প্রশ্ন করা এবং ধন-সম্পদ বিনষ্ট করা” 
(সন্সলিম) ** 


SE GF Hl JG asdll 8 3153 583 ae 
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২/১৭৯১ মুগীরাহ ইবনে শু‘বাহর লেখক অর্রাদ হতে বর্ণিত, 


‘৯১ মুসলিম ১৭১৫, আহমাদ ৮১৩৪, ৮৫০১, ৮৫৮১, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৬৩ 
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মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নামে একটি পত্রে মুগীরা আমার 
দ্বারা এ কথা লেখালেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এই দো'আ পড়তেন, “লা ইলাহা 
অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্কাদীর । আল্লা-হুম্মা লা মা-নিয়া লিমা 
আ’ত্বাইতা, অলা মু’ত্বিয়া লিমা মানা’তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি 
মিনকাল জাদ্দ্‌ ৷” 


অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, 
তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত 
প্রশংসা এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান । হে আল্লাহ! তুমি যা দান 
কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা দান করার সাধ্য কারো 
নেই । আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন 
উপকারে আসবে না। 


[তাছাড়া তাতে এ কথাও লেখালেন যে,] ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহেতুক কথাবার্তা বলতে, ধন-সম্পদ বিনষ্ট 
করতে এবং অধিকাধিক প্রশ্ন করতে নিষেধ করতেন। আর তিনি 
মাতা-পিতার সাথে অবাধ্যাচরণ করতে, মেয়েদেরকে জীবন্ত 
প্রোথিত করতে এবং প্রাপকের ন্যায্য অধিকার রোধ করতে ও 
অনধিকার বস্তু তলব করতেও নিষেধ করতেন (বৃখারী ও মুসলিম) 


796 


DD Eo Jl sy sণ ৰ SU -r০ov 
Js al BEG LE HIG jC 3 


পরিচ্ছেদ - ৩৫৭ : কোন মুসলিমের দিকে অস্ত্র দ্বারা ইশারা 

করা হারাম, তা সত্যি সত্যি হোক অথবা ঠাট্টা ছলেই 

হোক । অনুরূপভাবে নগ্ন তরবারি দেওয়া-নেওয়া করা 
নিষিদ্ধ 


“de Al Jo lI GF 0 Dl go E5h Bl GE Wa 
SELES HT BY EL 45 A FI a » :J 


SE Sis darted boa IEG Ld El 
: 2 Bx. Bias: 


56 515 E74 E> LS ESSN 58 5545 45 J) 


»২ সহীহুল বুখারী ৮৪৪, ১৪৭৭, ২৪০৮, ৫৯০৫, ৬৩৩০, ৬৪৭৩, ৬৬১৫, 
৭২৯২, মুসলিম ৫৯৩, নাসায়ী ১৩৪১-১৩৪৩, আবূ দাউদ ১৫০৫, আহমাদ 
১৭৬৭৩, ১৭৬৮১, ১৭৬৯৬, ১৭৭১৪, ১৭৭১৮, ১৭৭৩৪, ১৭৭৬৬, দারেমী 


১৩৪৯, ২৭৫১ 
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১/১৭৯২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের কেউ যেন তার 
কোন ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন করে ইশারা না করে। কেননা, সে 
জানে না হয়তো শয়তান তার হাতে ধাক্কা দিয়ে দেবে, ফলে [মুসলিম 
হত্যার অপরাধে] সে জাহান্নামের গর্তে নিপতিত হবে।” (বৃখারী ও 


মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি 
তার (মুসলিম) ভাইয়ের প্রতি কোন লৌহদণ্ড [লোহার অস্ত্র] দ্বারা 
ইঙ্গিত করে, সে ব্যক্তিকে ফিরিশতাবর্গ অভিশাপ করেন; যতক্ষণ 
না সে তা ফেলে দিয়েছে। যদিও সে তার নিজের সহোদর ভাই 
হোক না কেন” 


[অথাৎ তাকে মারার ইচ্ছা না থাকলেও ইঙ্চিত করে ভয় দেখানো গোনাহর 
কাজ।] 


ade dl bo DIS BE LE il GSS BE LEG Wars 
lo tl WEE BED lo Ble AL Logs 
২/১৭৯৩। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


** সহীহুল বুখারী ৭০৭২, মুসলিম ২৬১৭, তিরমিযী ২১৬৩, আহমাদ ২৭৪৩২ 
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বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নগ্ন তরবারি 
পরস্পর দেওয়া-নেওয়া করতে নিষেধ করেছেন। [কারণ, তাতে 
হাত-পা কেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে]। [আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান] 


4৯৪ 


INN Tas gl Ces EGAN VS SUT von 


2-023 


পরিচ্ছেদ - ৩৫৮ : আযানের পর বিনা ওষযরে ফরয নামায 
না পড়ে 


মসজিদ থেকে চলে যাওয়া মাকরূহ 


z 


3 LE 4 G55 RA 4 AS ES: oil 3 58 \vat/) 

258 5 LB OE Sl So ISS EG SEIN ON al 

: ce Bl 0) ERA HIB gd ESE BE Ls xs dhl 5) 
anslyols ade dl be sel Ul oe 


১/১৭৯৪। আবু শা’সা’ হতে বৰ্ণিত, তিনি বলেন, আমরা 


+৪ তিরমিযী ২১৬৩, আবূ দাউদ ২৫৮৮, আহমাদ ১৩৭৮৯ 
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[একবার] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে মসজিদে বসে 
ছিলাম । [এমন সময়] মুআয্যিন আযান দিল। তখন একটি লোক 
মসজিদ থেকে চলে যেতে লাগল । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু 
তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, শেষ পর্যন্ত সে মসজিদ 
থেকে বের হয়ে গেল । অতঃপর আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু 
বললেন, ‘এই লোকটি আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর অবাধ্যাচরণ করল ৷’ (মনসলিম/* 


LE AD IES HS SG ron 


পরিচ্ছেদ - ৩৫৯ : বিনা কারণে সুগন্ধি উপহার প্রত্যাখ্যান 
করা মাকরূহ 
ale dl Lo lL TE: LE Bl G25 ERA Bf SE Wao) 
C3 LE SD LE BY B55 SEG 2G ht Sis 
asslyss 
১/১৭৯৫ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যার 


*৯ মুসলিম ৬৫৫, তিরমিযী ২০৪, নাসায়ী ৬৮৩, ৬৮৪, আবূ দাউদ ৫৩৬, ইবনু মাজাহ 
৭৩৩, আহমাদ ৯১১৮, ১০৫৫০, দারেমী ১২০৫ 
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কাছে সুগন্ধি পেশ করা হবে, সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। 
কারণ তা হান্ধা বহনযোগ্য সুবাস ৷” (মুসলিম) 


le dl bo Al Hf: ac dl ES) DLs of 583 NAS 
Del ly CEN IY SE as 


২/১৭৯৬ । আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না। 
(বুখারী) ** 


AE Ls IFS CHINE SU rn. 
25 GDS Sol SD EG 43 SE GEL 
পরিচ্ছেদ - ৩৬০ : কারো মুখোমুখি প্রশংসা করা মাকরূহ 


এরূপ নির্দেশ সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যার প্রশংসা শুনে আত্মগর্বে 
লিপ্ত হবার আশংকা থাকবে অন্যথা যে তা থেকে নিরাপদ থাকবে 
তার মুখের সামনে প্রশংসা করা জায়েয । 


de Al 2 6 aie Dl G2) SEY S22 BSG NAVD 


৯ মুসলিম ২২৫৩, নাসায়ী ৫২৬০, আবূ দাউদ ৪১৭২, আহমাদ ৮০৬৫ 


+৭ সহীহুল বুখারী ২৫৮২, ৫৯২৯, তিরমিযী ২৭৮৯ 
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ale G2 U2 Hb al 


১/১৭৯৭ । আবু মুসা আশ'‘আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক 
ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির [সামনা-সামনি] অতিরিক্ত প্রশংসা করতে 
শুনে বললেন, “তুমি লোকটার পৃষ্ঠ কর্তন করলে অথবা তাকে 
ধ্বংস করে দিলে” (বুখারী ও যলসলিম) ** 


bo GH Ls 55525 8: wc lo) B= Gl SEG WAI 

ls te dl bo DIE ic I SE BE ls le ds 
3 ৮ EE 61 )) | 2 ARH dole Ee 5 3৫ 
J dl Less DS BI SG SE ISG HK Cs HB BG 


২/১৭৯৮ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক ব্যক্তি অন্য 
একজনের [তার সামনে] ভাল প্রশংসা করলে নবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘হায় হায়! তুমি তোমার সাথীর 
গর্দান কেটে ফেললে!’ এরূপ বার-বার বলার পর তিনি বললেন, 


‘৯ সহীহুল বুখারী ২৬৬৩, ৬০৬০, মুসলিম ৩০০১, আহমাদ ১৯১৯৩ 
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“তোমাদের মধ্যে যদি কাউকে একান্তই তার সাথীর প্রশং 
করতে হয়, তাহলে সে যেন বলে, ‘আমি ওকে এরূপ মনে করি’ - 
যদি জানে যে, সে প্রকৃতই এরূপ - ‘এবং আল্লাহ ওর হিসাব 
গ্রহণকারী । আর আল্লাহর [জ্ঞানের] সামনে কাউকে নিঙ্কলুষ ও 
পবিত্র ঘোষণা করা যায় না৷” (বৃখারী ও মুসলিম) ** 


AE J dhl be 35%) jE op ELS LE Waar 
SS ESS SUE S85 wc dl G2) SLE LIS FE WS 
J5 SLES ¢ HEL: BUELL IEG sad 4335 BS FE JSS 
23835 BEG GIN ESE Bp U0 Ls de BI Yo il 
~~ - ol 


৩/১৭৯৯ ৷ হাম্মাম ইবনে হারেস হতে বর্ণিত, তিনি মিক্কদাদ 
রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন; এক ব্যক্তি উসমান 
রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সামনেই তাঁর প্রশংসা শুরু করলে মিক্কদাদ 
হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখে কাঁকর ছিটাতে শুরু 
করলেন। তখন উসমান তাঁকে বললেন, ‘কি ব্যাপার তোমার?’ 
তিনি বললেন, ‘রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“তোমরা [মুখোমুখি] প্রশংসাকারীদের দেখলে তাদের মুখে ধুলো 


‘৯৯ সহীহুল বুখারী ২৬৬২, ৬০৬১, ৬১৬২, মুসলিম ৩০০০, আবূ দাউদ ৪৮০৫, 


আহমাদ ১৯৯০৯, ১৯৯৪৯, ১৯৯৫৫, ১৯৯৭১, ২৭৫৩৯ 
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ছিটিয়ে দিয়ো ।” (মুসলিম) 


এ সব হাদিস নিষেধাজ্ঞামূলক ৷ পক্ষান্তরে বৈধতা সংক্রান্ত বহু 
বিশুদ্ধ হাদিস রয়েছে। উলামাগণ বলেন, বৈধ-অবৈধ সম্বলিত 
পরস্পর বিরোধী হাদিসসমূহের বিরোধ নিরসনের উপায় এই হতে 
পারে যে, যদি প্রশংসিত ব্যক্তি পূর্ণ ঈমান ও ইয়াকীনের অধিকারী 
হয়, আত্মা অনুশীলনী ও পূর্ণ জ্ঞান লাভে ধন্য হয়, যার ফলে সে 
কারো প্রশংসা শুনে ফিতনা ও ধোঁকার শিকার না হয় এবং তার 
মন তাকে প্রতারিত না করে, তাহলে এ ধরনের লোকের 
মুখোমুখি প্রশংসা, না হারাম, আর না মাকরূহ । অন্যথা যদি কারো 
ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়াদির কিছুর আশংকা বোধ হয়, তবে তা ঘোর 
অ-পছন্দনীয়। এই ব্যাখ্যার নিকষে পরস্পর-বিরোধী হাদিসসমূহকে 
মান্য করতে হবে। 


যে সব হাদীসে মুখোমুখি প্রশংসার বৈধতা এসেছে তার 
একটি এই যে, একদা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন; “আমার 
আশা এই যে, তুমিও তাদের একজন তহবে।” অর্থাৎ সেই 
সৌভাগ্যবানদের একজন হবে, যাদেরকে জান্নাতের সমস্ত দ্বার 


"০০ মুসলিম ৩০০২, তিরমিযী ২৩৯৩, আবূ দাউদ ৪৮৯৪, ইবনু মাজাহ ৩৭৪২, 


আহমাদ ২৩৩১১ 
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থেকে আহবান জানানো হবে। (বৃখারী) 


এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় হাদিসটি হচ্ছে এই যে, একদা আল্লাহর 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 
আননু-কে বললেন; “তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও।” অর্থাৎ এসব 
লোকদের অন্তর্ভুক্ত নও যারা অহংকারবশতঃ লুঙ্গী-পায়জামা 
গাঁটের নীচে ঝুলিয়ে পরে। 


যেমন একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার 
রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, “শয়তান তোমাকে যে পথে চলতে 
দেখে সে পথ ত্যাগ করে সে অন্য পথ ধরে।” (বৃখার 


এ ছাড়াও বৈধতা সম্পর্কিত হাদিস অনেক আছে, তার মধ্যে 
কিছু হাদিসের অংশ আমি আমার ‘আযকার’ নামক গ্রন্থে উল্লেখ 
করেছি । 


ANS Ss As EF BE SU rn 
SE BSUS 25 03 


পরিচ্ছেদ - ৩৬১ : মহামারী-পীড়িত গ্রাম-শহরে প্রবেশ ও 
সেখান 
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থেকে অন্যত্র পলায়ন করা নিষেধ 


মহান আল্লাহ বলেছেন, 
[VA: LN © EIA LLS I EEE গো > 


অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল 
পাবেই; যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর (সুরা নিসা 


৭৮ আয়াত) 


তিনি অন্যত্ৰ বলেছেন, 5 (6 ঠা ISL LY; 


[Ao 


অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না। 
(সূরা বাকারাহ ১৯৫ আয়াত) 


Sieh EAE 


hl po SE Ss FE Ue hl G25 se 2 583 ACD 
USE 2s 38 IE SESE J EF 
JIE: AE Sl TE. LL 5 S503) SSE LES; 
a0 SR SEEN ses SN 3 IES: IE 
BE 5 SSF I; LN ESE: LE LUE = 
ys hs le Bl Po IS Sl wk LE D2: ডি 


SLES J EGS. GE ABIES 03S EAE I 
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53 be Bd EckS be BG SE 2 I OUIE SSE S) 
8 E01: EG 55 rts HE MED BES 


- 
tz 4 Ft 


চোঁ $1: 28 3 ০2 Wl S02 LE ESE sil ls 4 yo 
52D: we do EH p EE HIE a6 hb Go 
38 56 - 1 54E UG UG IE 5: a0 dl oo IE SEG ¢ VS 
BAK SSH AMS IM SHS Be 
E265 0) Alf di SE dos ASS FE Tl SG 
LE ES 06 0 MIE EES GIL EES OG MUL CEES LH 
S28 IG sl 2% BE IE 0 dhl SS BF & Ile) 
eh Bp: I a 6 DL Yo MTS Lid Llc UG te 
S55 ie UB 45 UC 6 25 EES HYG a iS SG B35 

AE Gis. BB ac dl SS) AE IEG Ll 


১/১৮০০। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
একদা উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ার দিকে 
যাত্রা করলেন । অতঃপর যখন তিনি “সার্গ [সউদিয়া ও সিরিয়ার 
সীমান্ত] এলাকায় গেলেন, তখন তাঁর সাথে সৈন্যবাহিনীর 
প্রধানগণ - আবূ উবাইদাহ ইবনুল জার্রাহ ও তাঁর সাথীগণ - 
সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা তাঁকে জানান যে, সিরিয়া এলাকায় [প্লেগ] 
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মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু 
বলেন, তখন উমার আমাকে বললেন, ‘আমার কাছে প্রাথমিক 
আনো। আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম । উমার রাদিয়াল্লাহু 
আনহু তাঁদেরকে শাম দেশে প্রাদুর্ভূত মহামারীর কথা জানিয়ে 
তাঁদের কাছে সুপরামর্শ চাইলেন। তখন তাঁদের মধ্যে মতভেদ 
সৃষ্টি হল। কেউ বললেন, ‘আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বের 
হয়েছেন। তাই তা থেকে ফিরে যাওয়াকে আমরা পছন্দ করি না’ 
আবার কেউ কেউ বললেন, ‘আপনার সাথে রয়েছেন অবশিষ্ট 
ব্যক্তিবর্গ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ । 
কাজেই আমাদের কাছে ভাল মনে হয় না যে, আপনি তাঁদেরকে 
এই মহামারীর মধ্যে ঠেলে দেবেন।’ উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু 
বললেন, ‘তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও’ তারপর তিনি 
বললেন, ‘আমার নিকট আনসারদেরকে ডেকে আনো’ সুতরাং 
আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম এবং তিনি তাঁদের কাছে পরামর্শ 
চাইলেন কিন্তু তাঁরাও মুহাজিরদের পথ অবলম্বন করলেন এবং 
তাঁদের মতই তাঁরাও মতভেদ করলেন সুতরাং উমার রাদিয়াল্লাহু 
আনহু বললেন, ‘তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও’ তারপর 
আমাকে বললেন, ‘এখানে যে সকল বয়োজ্যেষ্ঠ কুরাইশী আছেন, 
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আনো। আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম । তখন তাঁরা পরস্পরে 
কোন মতবিরোধ করলেন না তাঁরা বললেন, ‘আমাদের রায় হল, 
আপনি লোকজনকে নিয়ে ফিরে যান এবং তাদেরকে এই 
মহামারীর কবলে ঠেলে দেবেন না।' তখন উমার রাদিয়াল্লাহু 
আনহু লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, ‘আমি ভোরে 
সওয়ারীর পিঠে [ফিরে যাওয়ার জন্য] আরওহণ করব। অতএব 
তোমরাও তাই কর’ আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু 
আনহু বললেন, ‘আপনি কি আল্লাহর নির্ধারিত তকদীর থেকে 
পলায়ন করার জন্য ফিরে যাচ্ছেন?’ উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু 
বললেন, ‘হে আবূ উবাইদাহ! যদি তুমি ছাড়া অন্য কেউ কথাটি 
বলত!’ PIE DN 00 BE AES 
বললেন, ‘হ্যাঁ। আমরা আল্লাহর তকদীর থেকে আল্লাহর তকদীরের 
দিকেই ফিরে যাচ্ছি । তুমি বল তো, তুমি কিছু উটকে যদি এমন 
কোন উপত্যকায় দিয়ে এস, যেখানে আছে দু'টি প্রান্ত । তার মধ্যে 
একটি হল সবুজ-শ্যামল, আর অন্যটি হল বৃক্ষহীন । এবার 
ব্যাপারটি কি এমন নয় যে, যদি তুমি সবুজ প্রান্তে চরাও, তাহলে 
তা আল্লাহর তকদীর অনুযায়ীই চরাবে। আর যদি তুমি বৃক্ষহীন 
প্রান্তে চরাও তাহলেও তা আল্লাহর তকদীর অনুযায়ীই চরাবে?’ 
বর্ণনাকারী [ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন, এমন সময় 
আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু এলেন। তিনি 
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এতক্ষণ যাবত তাঁর কোন প্রয়োজনে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি 
বললেন, ‘এ ব্যাপারে আমার নিকট একটি তথ্য আছে, আমি 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি 
যে, “তোমরা যখন কোন এলাকায় [প্লেগের] প্রাদুর্ভাবের কথা 
শুনবে, তখন সেখানে যেয়ো না। আর যদি এলাকায় প্লেগের 
প্রাদুর্ভাব নেমে আসে আর তোমরা সেখানে থাক, তাহলে পলায়ন 
করে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না।” সুতরাং [এ হাদিস শুনে] 
উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং [মদিনা] 
ফিরে গেলেন (বুখারী মুসলিম) '* 


ade dil be 21 oF ac Nl G2) 225 cp LAUT LEG ANE 
0238 5 BG BES 5 330 SHE La Bp dE es 


২/১৮০১। উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন 
তোমরা কোন ভূখণ্ডে প্লেগ মহামারী ছড়িয়ে পড়তে শুনবে, তখন 
সেখানে প্রবেশ করো না। আর তা ছড়িয়ে পড়েছে এমন ভূখণ্ডে 
তোমরা যদি থাক, তাহলে সেখান থেকে বের হয়ো না।” (বৃখারী- 


"১ সহীহুল বুখারী ৫৭২৯, ৫৭৩০, ৬৯৭৩, মুসলিম ২২১৯, আবূ দাউদ ৩১০৩, 


আহমাদ ১৬৬৯, ১৬১৮, ১৬৮৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৫৫, ১৬৫৭ 
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মুসলিম) ৮০২ 
PAE SE BASU rhe 


পরিচ্ছেদ - ৩৬২ : যাদু-বিদ্যা কঠোরভাবে হারাম 


মহান আল্লাহ বলেন, 


EAA Gl LET SAL EE Gol IE LLL LE G5 
[\*8 


অর্থাৎ সুলায়মান কুফরী করেনি। বরং শয়তানরাই কুফরী 
করেছিল; তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। (সূরা বাকারাহ ১০২ 


আয়াত) 


is 8 Yo GH 0 dl 2 Gf SEG SKA 

~~ alc ll $e dl ipo LG: AE K si ~~ \ Sh ME 
S20 Es gl ol IEG Sadly dt BG 
SE S35 255 85 IAS wal U0 KG 0 


AE Sx (SWI Sia 


"২ সহীহুল বুখারী ৩৪৭৩, ৫৭২৮, ৬৯০৪, মুসলিম ২২১৮, তিরমিযী ১০৬৫, 


আহমাদ ২১২৪৪, ২১২৫৬, ২১২৯১, ২১২৯৯, ২১৩০৪, ২১৩১১, ২১৩২০, 
২১৩৫০, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৫৬ 
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১/১৮০২ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা সাত প্রকার 
সর্বনাশী কর্ম থেকে দুরে থাক” লোকেরা বলল, ‘সেগুলো কি কি 
হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, [১] “আল্লাহর সাথে শির্ক 
করা৷ [২] যাদু করা । [৩] অন্যায়ভাবে এমন জীবন হত্যা করা, 
যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন। [8] সুদ খাওয়া । [৫] এতীমের 
ধন-সম্পদ ভক্ষণ করা। [৬] ধর্মযুদ্ধ কালীন সময়ে [রণক্ষেত্র] 
থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করা । [৭] সতী-সাধ্বী উদাসীনা 
মু'মিনা নারীদের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা” (বৃখারী- 


ISIN BL Aad BUN SE BIND rr 
Ji Gb Es Ls 3) 


পরিচ্ছেদ - ৩৬৩ : অমুসলিম দেশে বা অঞ্চলে কুরআন 
মাজীদ সঙ্গে নিয়ে সফর করা নিষেধ; যদি সেখানে তার 
অবমাননা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে 


"* সহীহুল বুখারী ২৭৬৬, ২৭৬৭, ৫৭৬৪, ৬৮৫৭, মুসলিম ৮৯, নাসায়ী 


৩৬৭১, আবূ দাউদ ২৮৭৪ 
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১/১৮০৩ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুর দেশে 
কুরআন সঙ্গে নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন ' (বৃখারী-মুসলিম) 


পরিচ্ছেদ - ৩৬৪ : পানাহার, পবিত্রতা অর্জন তথা অন্যান্য 
ক্ষেত্রে সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার করা হারাম 


ade dl bo HT ls EAT 0) 
LE G0 SS S ৩) dL SS FS 5h ur LA 


"০৪ সহীহুল বুখারী ২৯৯০, মুসলিম ১৮৬৯, আবু দাউদ ২৬১০, ইবনু মাজাহ 
২৮৭৯, ২৮৮০, আহমাদ ৪৪৯৩, ৪৫১১, ৪৫৬২, ৫১৪৮, ৫২৭১, ৫৪৪২, 


৬০৮৯, মুওয়াত্তা মালিক ৯৭৯ 
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১/১৮০৪ উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
রূপার পাত্রে পান করে, সে আসলে তার উদরে জাহান্নামের 
আগুন ঢক্ডক্‌ করে পান করে” (বৃখারী-মুসলিম) 


মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, “যে ব্যক্তি রূপা ও সোনার 
পাত্রে আহার অথবা পান করে [সে আসলে তার উদরে 
জাহান্নামের আগুন ঢক্টক্‌ করে পান করে] ।” 


5 5 4 FER Al EE 3 ord Es MA? 
LE Si 3 Gl CBG CG 6) 


Bld Las x0 Dl sd) LIS BE Ill SH) 
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"** সহীহুল বুখারী ৫৬৩৪, মুসলিম ২০৬৫, ইবনু মাজাহ ৩৪১৩, আহমাদ 
২৬০, ২৮, ২৬০৪২, ২৬৫৫, ২৬০৭১, মুওয়াত্তা মালিক ১৭১৭, দারেমী 


২১২৯ 
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২/১৮০৫ হুযাইফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিষেধ 
করেছেন, মোটা ও পাতলা রেশমের বস্তু পরিধান করতে এবং 
সোনা-রূপার পাত্রে পান করতে । আর তিনি বলেছেন, “উল্লিখিত 
সামগ্রীগুলো দুনিয়াতে ওদের [কাফেরদের] জন্য এবং আখিরাতে 
তোমাদের [মুসলিমদের] জন্য” (বৃখারী-মুসলিম)'* 


এ গ্রন্থদ্বয়ের অন্য বর্ণনায়, হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, “তোমরা মোটা ও পাতলা 
রেশমের কাপড় পরিধান করো না, সোনা-রূপার পাত্রে পান করো 
না এবং তার থালা-বাসনে আহার করো নী।” 


hl SD DL op Al SE 6 tee Boal EY) NAY 
ASU AD 255 2 50) BE GIL 35 nl 2% Lic co 
Ged ly . Us 35 ELE 52 0 BIS A 5 Js 


*০* সহীহুল বুখারী ৫৮৩১, ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩, ৫৮৩৭, মুসলিম ২০৬৭, 
তিরমিযী ১৮৭৮, নাসায়ী ৫৩০১, আবূ দাউদ ৩৭২৩, ইবনু মাজাহ ৩৪১৪, 
৩৫৯০, আহমাদ ২২৭৫৮, ২২৮০৩, ২২৮৪৮, ২২৮৫৫, ২২৮৬৫, ২২৮৯২, 


২২৯২৭, দারেমী ২১৩০ 
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৩/১৮০৬ । আনাস ইবনে সীরীন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম । এমন সময় রূপার 
পাত্রে ‘ফালুযাজ’ [নামক এক প্রকার মিষ্টান্ন] আনা হল । তিনি 
[আনাস ইবনে মালেক] তা খেলেন না। তাদেরকে বলা হল যে, 
ওটার পাত্র পাল্টে দাও সুতরাং তা পাল্টে কাঠের পাত্রে রাখা হল 


এবং তা তাঁর নিকট হাজির করা হল। তখন তিনি তা খেলেন” 
[বাইহাকী হাসান সুতে] 


LEDS FAS SE SE -rie 
পরিচ্ছেদ - ৩৬৫: পুরুষের জন্য জাফরানি রঙের পোশাক 
হারাম 


SLs ade dl be BASS ELE Hl G5 of BE AS 
HE GE. PIERS 
১/১৮০৭। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


বলেন, ‘নবী সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের জন্য 
জাফরানি রঙ্গের কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন (বৃখারী- 
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মুসলিম) *** 

5:6 ULE G25 GW p78 op Ml AE SEG WA 

elie Sx Zt Bh: ES ATA ST EE liga be 2 
UBS AEF HAE 


de ly UE SE USI SES Se 5G Sp IES 35) B5 


২/১৮০৮ । আব্দুল্পাহ ইবনে আমর ইবনে ‘আস রাদিয়াল্লাহু 
আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সল্লাল্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমার পরনে দুটো হলুদ রঙের কাপড় দেখে বললেন, 
“তোমার মা কি তোমাকে এ কাপড় পরিধান করতে আদেশ 
করেছে?” আমি বললাম, ‘আমি কি তা ধুয়ে ফেলব?’ তিনি 
বললেন, “বরং তা পুড়িয়ে ফেলো।” অন্য এক বর্ণনায় আছে, 
তিনি বললেন, “এ হল কাফেরদের পোশাক ৷ সুতরাং তুমি এ 
পরিধান করো না ।” (মৃসলিম)'” 


Fh dex ES LE HILT -r11 


"৭৭ সহীহুল বুখারী ৫৮৪৬, মুসলিম ২১০১, তিরমিযী ২৮১৫, নাসায়ী ৫২৫৬, 
৫২৫৭, আবূ দাউদ ৪১৭৯, আহমাদ ১১৫৬৭, ১২৫৩০ 
" মুসলিম ২০৭৭, নাসায়ী ৫৩১৬, ৫৩১৭, আহমাদ ৬৪৭৭, ৬৫০০, ৬৭৮২, 


৬৮৯২, ৬৯৩৩ 
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পরিচ্ছেদ - ৩৬৬ : রাত পর্যন্ত সারাদিন কথা বন্ধ রাখা 
নিষেধ 


dhl be DIS BE LES UE LE UN GS CE LE MAN 
lly - ADL dl os SUS YG el I SY IE As AS 
> ৮ ১9১ 


১/১৮০৯ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী মনে 
রেখেছি যে, “সাবালক হবার পর ইয়াতীম বলা যাবে না এবং 
কোন দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাক্‌ বন্ধ রাখা যাবে না।” 
[আৰু দাউদ, হাসান সুতে] *** 


ইমাম খাত্তাবী [রঃ] এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, 
‘জাহেলিয়াতের যুগে বাক্‌ বন্ধ রাখা এক প্রকার ইবাদত ছিল। 
সুতরাং ইসলাম তা করতে নিষেধ করেছে এবং তার পরিবর্তে 
আল্লাহর জিকির ও উত্তম কথাবার্তা বলার নির্দেশ দিয়েছে” 


ESI TG 35: I G2 S252 BLE i G55 53) 


’*১ আবূ দাউদ ২৮৭৩, ইবনু মাজাহ ২৭১৮ 
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SS: UIE dt LES: 1G ¢ KSI UGG. 
edly LEG LSE KE bs SSE NUS 


২/১৮১০ ৷ কায়েস ইবনে আবু হাযষেম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
গোত্রের যয়নাব নামক এক মহিলার নিকট এসে দেখলেন যে, সে 
কথা বলে না তিনি বললেন, ‘ওর কি হয়েছে যে, কথা বলে না?’ 
তারা বলল, ‘ও নীরব থেকে হজ্জ করার সংকল্প করেছে তিনি 
বললেন, ‘কথা বল। কারণ, এ [নীরবতা] বৈধ নয়। এ হল 
জাহেলী যুগের কাজ ৷’ সুতরাং সে কথা বলতে লাগল । (বুখারী) '* 


পরিচ্ছেদ - ৩৬৭ : নিজ পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে 
দাবী করা বা নিজ মনিব ছাড়া অন্যকে মনিব বলে দাবী 
করা হারাম 


’১০ সহীহুল বুখারী ৩৮৩৫ 
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ade de 3 35: ac dl s27285 dl i CE AND 
dE HDG asl EB LS 5 a5 LE TILES IE ls 
AE ss eS 


১/১৮১১। সা'দ ইবন আবী অকঙ্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“যে ব্যক্তি নিজ পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে দাবী করে, অথচ 
সে জানে যে, সে তার পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত 
হারাম ৷” (বৃখারী-মুসলিম)”* 


es 8 Dl be EAE 0 Ml SD 5 4 E83 ANY 
AE Se. ie al ELE LS SL be [Pe ELLE 


২/১৮১২ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; “তোমরা তোমাদের 
পিতাকে অস্বীকার করো না৷ কারণ, নিজ পিতা অস্বীকার করা হল 
কুফরী ৷” (বৃখারী-মুসলিম) 


"১১ সহীহুল বুখারী ৪৩২৭, ৬৭৬৭, মুসলিম ৬৩, আবু দাউদ ৫১১৩, ইবনু 
মাজাহ ১৬১০, আহমাদ ১৪৫৭, ১৫০০, ১৫৫৬, ১৯৮৮৩, ১৯৯৫৩, দারেমী 
২৫৩০ 


’১২ সহীহুল বুখারী ৬৭৬৮, মুসলিম ৬২, আহমাদ ১০৪৩২ 
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Us 25:00 dic 4h G25 BE op Dai op RE G3 MAT 

PES Ss is LAG YN: Uk RAS ALLE Kall fE ac dl oS) 
BD SES BG GEG Bho 558 BUG ONS IE 
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LS 034 51 5 Bis GS SIS IS oF DE SH Gf 
J; bys CD is Be dl SEY Sel 0G ISI hl 
AMES 29d ads pk DLS al HE DFS IIE 
IIE YG UG DUDES Le LET t Gl 0 LSS; 


৩/১৮১৩ ৷ ইয়াযীদ ইবনে শারীক ইবনে ত্বারেক হতে বর্ণিত, 
খুতবা দিতে দেখেছি এবং তাকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, 
‘আল্লাহর কসম! আল্লাহর কিতাব ব্যতীত আমাদের কাছে আর 
কোন কিতাব নেই যা আমরা পাঠ করতে পারি। তবে এ 
লিপিখানা আছে।’ এরপর তা তিনি খুলে দিলেন। দেখা গেল 
তাতে [রক্তপণে প্রদেয়] উটের বয়স ও বিভিন্ন যখমের দণ্ডবিধি 
লিপিবদ্ধ আছে। তাতে আরও লিপিবদ্ধ আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আইর থেকে সওর 
পর্যন্ত মদিনার হারাম-সীমা। এখানে যে ব্যক্তি [ধর্মীয় বিষয়ে] 
অভিনব কিছু [বিদআত] রচনা করবে বা বিদআতীকে আশ্রয় 
দেবে, তার উপর আল্লাহ, ফিরিণ্ডাদল এবং সকল মানুষের 
অভিশাপ ৷ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোন ফরয ও নফল 
ইবাদত কবুল করবেন না। সমস্ত মুসলিমদের প্রতিশ্রুতি ও 
নিরাপত্তা-দানের মর্যাদা এক । তাদের কোন নিম্নশ্রেণীর মুসলিম 
[কাউকে আশ্রয় প্রদানের] কাজ করতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি 
মুসলিমের এঁ কাজকে বানচাল করে, তার উপর আল্লাহ, ফিরিণ্তা 
ও সকল মানুষের লাননত। কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তার কোন 
ফরয ও নফল ইবাদত কবুল করবেন না। আর যে ব্যক্তি প্রকৃত 
বাপ ছাড়া অন্যকে বাপ বলে দাবী করে বা প্রকৃত মনিব ছাড়া 
অন্য মনিবের সাথে সম্বন্ধ জুড়ে, তার উপর আল্লাহ্‌, ফিরিপ্তা ও 
সমস্ত মানুষের অভিশাপ । কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোন 
ফরয ও নফল ইবাদত গ্রহণ করবেন না” (বৃখারী-মুসলিম) '* 


॥** সহীহুল বুখারী ১১১, ১৮৭০, ৩০৪৭, ৩১৭২, ৩১৮০, ৬৭৫৫, ৬৯০৩, 
৬৯১৫, ৬৩০০, মুসলিম ১৩৭০, তিরমিযী ১৪১২, ২১২৭, নাসায়ী ৪৭৩৪, 
৪৭৩৫, 8৭88, ৪৭৪8৫, ৪৭৪৬, আবূ দাউদ ২০৩৪, ৪৫৩০, ইবনু মাজাহ 
২১৬৫৮, আহমাদ ৬০০, ৬১৬, ৭৮৪, ৮০০, ৮৬০, ৮৭৬, ৯৫৭, ৯৬২, 


৯৯৪, দারেমী ২৩৫৬ 
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৪/১৮১৪ আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, 
“যে কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে অন্যকে নিজের বাপ বলে দাবী করে, 
সে কুফরী করে। যে ব্যক্তি এমন কিছু দাবী করে, যা তার নয়, 
সে আমাদের দলভুক্ত নয়। আর সে যেন নিজসব বাসস্থান 
জাহান্নামে বানিয়ে নেয় । আর যে ব্যক্তি কাউকে ‘কাফের’ বলে 
ডাকে বা ‘আল্লাহর দুশমন’ বলে, অথচ বাস্তবে যদি সে তা না হয়, 
তাহলে তার [বক্তার] উপর তা বর্তায়” (বৃখারী-মুসলিম)”** 
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SEMBLE psBSL YA 
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’** সহীহুল বুখারী ৩৫০৮, মুসলিম ৫১, ইবনু মাজাহ ২৩১৯, আহমাদ ২০৯৫৪ 
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পরিচ্ছেদ ৩৬৮ : আল্লাহ আয্যা অজাল্লা ও তাঁর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত 
হওয়া থেকে সতর্কীকরণ 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 


{© lie Lod ES lind of api GE SUE dl 55 
LAY ET 


অর্থাৎ সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা 
সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস 


করবে । (সুরা নুর ৬৩ আয়াত) 
তিনি আরও বলেন, 1+. ০ 1 (© LL Hie; | 3 
অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান 
করছেন । (পৃরা আলে ইরান ৩০ দায়া) 
অন্যত্ৰ তিনি বলেছেন, ৮:০1 6 84 95 5 9) 
অর্থাৎ নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন। 
(সুরা বুরজ ১২ আয়াত) 
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অর্থাৎ এরূপই তাঁর পাকড়াও; যখন তিনি কোন অত্যাচারী 
জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন। নিঃসন্দেহে তাঁর 
পাকড়াও অত্যন্ত যাতনাদায়ক কঠিন। (সুরা ইদ ১০২ তায়াত) 
adc ll $০ ন | as hl S20) RP a SEAN 
Ge UE BUGIS 253 je Bl AEG SE LEG 5৮:0৬ 
“lc 


১/১৮১৫ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
আছে এবং আল্লাহর ঈর্ষা জাগে, যখন মানুষ আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত 
কোন কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে ৷” (বৃখারী-মুসলিম) '* 


iL LEI) ALLE BE UV LT -+ 
পরিচ্ছেদ - ৩৬৯ : হারামকৃত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে কি 
বলা ও করা কর্তব্য 


"১ সহীহুল বুখারী ৫২২৩, ৫২২২, তিরমিযী ১১৬৮, আহমাদ ২৬৪০৩, 
২৬৪২৯, ২৬৪৩১ 
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আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 


LANNE © LE xs ALL ILD LSAT Ss DEH Ul Y 
[aa 
অর্থাৎ যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে 
আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি 
সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ । (সূরা ফুস্ফিলাত ৩৬ আয়াত) 


তিনি আরও বলেছেন, 


{© Sia bY LEIS HEAT 55 As LS BLE Soll SL) 
[c-.:3l,0)\] 
অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা সাবধান হয়, যখন শয়তান তাদেরকে 
কুমন্ত্রণা দেয়, তখন তারা আত্ম-সচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ 
তাদের চক্ষু খুলে যায়। (সুরা আ'রাফ ২০১ আয়াত) 


তিনি আরও বলেছেন, 


HE 5 eI BET BTS ls HES LS Sl ) 
8) 8 ES Ss DG © SS BS VG GF ia Hs HTN cs 
oo Sle ILS HL I iG ESE HEME ict ESS 
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অর্থাৎ যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের 
প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা 
করতে পারে? এবং তারা যা [অপরাধ] করে ফেলে তাতে জেনে- 
শুনে অটল থাকে না। এঁ সকল লোকের প্রতিদান তাদের 
প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা এবং জান্নাত; যার নিচে নদীসমূহ 
প্রবাহিত ৷ সেখানে তারা চিরকাল থাকবে৷ এবং [সৎ্]কর্মশীলদের 
পুরস্কার কতই না উত্তম ৷ (সূরা আলে ইমরান ১৩৫ -১৩৬ আয়াত) 


তিনি আরও বলেছেন, ত 5H বা 4 রা 9385 > 
[YN AO S20 


অর্থাৎ তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে তওবা [প্রত্যাবর্তন] 
কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (সূরা নুর ৩১ আয়াত) 


SENT 7H 2 Rh Gl GE3 ANN 
5 MIT : HG sill SUL: 25 SID ds So) HE 
le site ULE Del IEG 


১/১৮১৬ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি কসম করে 
বলে, ‘লাত ও উষ্যার কসম’, সে যেন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে। 
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আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে, ‘এস তোমার সাথে জুয়া খেলি’, 
সে যেন সাদকাহ করে” (বৃখারাী-মুসলিম) *** 


*১* সহীহুল বুখারী ৪৮৬০, ৬১০৭, ৬৩০১, ৬৬৫০, মুসলিম ১৬৪৭, তিরমিযী 
১৫৪৫, নাসায়ী ৩৭৭৫, আবূ দাউদ ৩২৪৭, ইবনু মাজাহ ২০৯৬, আহমাদ 


৮০২৫ 
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is eb NS 
অধ্যায় [১৮] : বিবিধ চিত্তকৰ্ষী হাদিসসমূহ 


ELE EL IAG Jol 32 SU -Y 


পরিচ্ছেদ - ৩৭০ : দাজ্জাল ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী 


A 


সম্পর্কে 
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Pl ale ss hl & LEH eal EE 22 ia 
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ul SAE 
ae G8 BS Bt G59 2k DFS SH St 
0 Ny 1 E255 2381 GS 5954 SE 253d) Bdls 45a) 
lS) Bodh Sl ale Ss lg CEE EES HSS 
Es HERG HAS cia GOEL Tis TG tl Ja SS 
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১/১৮১৭ ৷ নাওয়াস ইবনে সামআন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক 
সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন । তাতে তিনি একবার 
নিম্ন সবরে এবং একবার উচ্চ সবরে বাক ভঙ্গিমা অবলম্বন 
করলেন। শেষ পর্যন্ত আমরা [প্রভাবিত হয়ে] মনে মনে ভাবলাম 
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যে, সে যেন সামনের এই খেজুর বাগানের মধ্যেই রয়েছে। 
তারপর আমরা যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর নিকট গেলাম, তখন তিনি আমাদের উদ্বিগ্নতা দেখে জিজ্ঞাসা 
রসূল! আপনি আজ সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করতে 
গিয়ে এমন নিম্ন ও উচ্চ কণ্ঠে বর্ণনা করলেন, যার ফলে আমরা 
ধারণা করে বসি যে, সে যেন খেজুর বাগানের মধ্যেই রয়েছে 
তিনি বললেন, “দাজ্জাল ছাড়া তোমাদের ব্যাপারে অন্যান্য 
জিনিসকে আমার আরও বেশী ভয় হয়। আমি তোমাদের মাঝে 
থাকাকালে দাজ্জাল যদি আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে আমি স্বয়ং 
তোমাদের পক্ষ থেকে তার প্রতিরোধ করব। আর যদি তার 
আত্মপ্রকাশ হয় এবং আমি তোমাদের মাঝে না থাকি, তাহলে 
[তোমরা] প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ আত্মরক্ষা করবে। আর আল্লাহ 
স্বয়ং প্রতিটি মুসলিমের জন্য [আমার] প্রতিনিধিত্ব করবেন। 


সে দাজ্জাল নব-যুবক হবে, তার মাথার কেশরাশি হবে খুব 
বেশি কেঁচকানো। তার একটি চোখ [আঙ্গুরের ন্যায়] ফোলা 
থাকবে৷ যেন সে আব্দুল উ্যা ইবনে ক্কাত্বানের মত দেখতে হবে। 
সুতরাং তোমাদের যে কেউ তাকে পাবে, সে যেন তার সামনে 
সুরা কাহেফের শুরুর [দশ পর্যন্ত] আয়াতগুলি পড়ে। সে শাম ও 
ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে আবির্ভূত হবে। আর তার ডাইনে-বামে 
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[এদিকে ওদিকে] ফিতনা ছড়াবে । হে আল্লাহর বান্দারা । [এ 
সময়] তোমরা অবিচল থাকবে৷” 


আমরা বললাম, ‘পৃথিবীতে তার অবস্থান কতদিন থাকবে?’ 
তিনি বললেন, “চল্লিশ দিন পর্যন্ত । আর তার একটি দিন এক 
বছরের সমান দীর্ঘ হবে। একটি দিন হবে এক মাসের সমান 
লঙ্বা। একটা দিন এক সপ্তাহের সমান হবে এবং বাকি দিনগুলি 
প্রায় তোমাদের দিনগুলির সম পরিমাণ হবে।” 


আমরা বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! যেদিনটি এক বছরের 
সমান লম্বা হবে, তাতে আমাদের একদিনের [পাঁচ ওয়াক্তের] 
নামাযই কি যথেষ্ট হবে?’ তিনি বললেন, “তোমরা [দিন রাতের 
২৪ ঘণ্টা হিসাবে] অনুমান করে নামায আদায় করতে থাকবে” 


আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ভূপৃষ্টে তার দ্রুত গতির অবস্থা 
কিরূপ হবে? তিনি বললেন, তীব্র বায়ু তাড়িত মেঘের ন্যায় [দ্রুত 
বেগে ভ্রমণ করে অশান্তি ও বিপর্যয় ছড়াবে ৷] সুতরাং সে কিছু 
লোকের নিকট আসবে ও তাদেরকে তার দিকে আহ্বান জানাবে 
এবং তারা তার প্রতি ঈমান আনবে ও তার আদেশ পালন 
করবে। সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ করবে, আকাশ 
আদেশক্রমে বৃষ্টি বর্ষণ করবে। আর জমিনকে [গাছ-পালা] উদগত 
করার নির্দেশ দেবে। জমিন তার নির্দেশক্রমে তাই উদগত করবে। 
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সুতরাং [সে সব গাছ-পালা ভক্ষণ করে] সন্ধ্যায় তাদের গবাদি 
পশুদের কুঁজ [ও ঝুঁটি] অধিক উচু হবে ও তাদের পালানে অধিক 
পরিমাণে দুধ ভরে থাকবে৷ উদর পূর্ণ আহার জনিত তাদের পেট 
টান হয়ে থাকবে। অতঃপর দাজ্জাল [অন্য] লোকের নিকট যাবে 
ও তার দিকে [আসার জন্য] তাদেরকে আহ্বান জানাবে। তারা 
কিন্তু তার ডাকে সাড়া দেবে না। ফলে সে তাদের নিকট থেকে 
ফিরে যাবে। সে সময় তারা চরম দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়ে পড়বে ও 
সর্বস্বান্ত হবে। তারপর সে কোন প্রাচীন ধ্বংসস্ভূপের নিকট দিয়ে 
অতিক্ৰম করার সময় সেটাকে সম্বোধন করে বলবে, ‘তুই তোর 
গচ্ছিত রত্নুভাণ্ডার বের করে দে।' তখন সেখানকার গুপ্ত 
রত্নভাণ্ডার মৌমাছিদের নিজ রাণী মৌমাছির অনুসরণ করার মতো 
[মাটি থেকে বেরিয়ে] তার পিছন ধরবে। তারপর এক পূর্ণ 
যুবককে ডেকে তাকে অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে তীর নিক্ষেপের 
লক্ষ্যমাত্রার দূরত্বে নিক্ষেপ করে দেবে। তারপর তাকে ডাক 
দেবে। আর সে উজ্জ্বল সহাস্য-বদনে তার দিকে [অক্ষত শরীরে] 
এগিয়ে আসবে। 


দাজ্জাল এরূপ কর্ম-কাণ্ডে মগ্ন থাকবে ইত্যবসরে মহান আল্লাহ্‌ 


তা'আলা মসীহ ইবন মারয়্যাম আলাইহিস সালাম-কে 
পৃথিবীতে পাঠাবেন তিনি দামেস্কের পূর্বে অবস্থিত শেবত মিনারের 


834 


নিকট অর্স ও জাফরান মিশ্রিত রঙের দুই বস্তু পরিহিত অবস্থায় 
দু’জন ফিরিণ্তার ডানাতে হাত রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন 
মাথা নিচু করবেন, তখন মাথা থেকে বিন্দু বিন্দু পানি ঝরবে এবং 
যখন মাথা উঁচু করবেন, তখনও মতির আকারে তা গড়িয়ে পড়বে। 
যে কাফেরই তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের নাগালে আসবে, সে সঙ্গে সঙ্গে 
প্রাণ হারাবে । তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁর দৃষ্টি যত দুর যাবে, তত দুর 
পৌঁছবে। অতঃপর তিনি দাজ্জালের সন্ধান চালাবেন। শেষ পর্যন্ত 
[জেরুজালেমের] ‘লুদ’ প্রবেশ দ্বারে তাকে ধরে ফেলবেন এবং 
অনতিবিলম্বে তাকে হত্যা করে দেবেন। 


তারপর ঈসা আলাইহিস সালাম এমন এক জনগোষ্ঠীর নিকট 
আসবেন, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের চক্রান্ত ও ফিতনা 
থেকে মুক্ত রেখেছেন। তিনি তাদের চেহারায় হাত বোলাবেন 
[বিপদমুক্ত করবেন] এবং জান্নাতে তাদের মর্যাদাসমূহ সম্পর্কে 
তাদেরকে জানাবেন। এসব কাজে তিনি ব্যস্ত থাকবেন এমন সময় 
আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নিকট অহি পাঠাবেন যে, “আমি আমার কিছু 
নেই ৷ সুতরাং তুমি আমার প্রিয় বান্দাদের নিয়ে 'তবর’ পর্বতে আশ্রয় 
নাও।” আল্লাহ তা'আলা য়্যা'জুজ-মা’জুজ জাতিকে পাঠাবেন তারা 
প্রত্যেক উচচস্থান থেকে দ্রুত বেগে ছুটে যাবে। তাদের প্রথম দলটি 


ত্বাবারী হৃদ পার হবার সময় তার সম্পূর্ণ পানি এমনভাবে পান করে 
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ফেলবে যে, তাদের সর্বশেষ দলটি সেখান দিয়ে পার হবার সময় 
বলবে, এখানে এক সময় পানি ছিল। আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিস 
সালাম ও তাঁর সাথীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন । এমনকি শেষ পর্যন্ত 
তাঁদের কাছে একটি গরুর মাথা, বর্তমানে তোমাদের একশ’টি 
স্বর্ণমুদ্রা অপেক্ষা অধিক উত্তম হবে। সুতরাং আল্লাহর নবী ঈসা 
আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সঙ্গীগণ আল্লাহর কাছে দো'আ 
করবেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের [[য়্যা'জুজ-মা’'জুজ জাতির] 
ঘাড়সমূহে এক প্রকার কীট সৃষ্টি করে দেবেন। যার শিকারে 
পরিণত হয়ে তারা এক সঙ্গে সবাই মারা যাবে। তারপর আল্লাহ 
তা'আলার নবী ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সাথীগণ নিচে নেমে 
আসবেন। তারপর [এমন অবস্থা ঘটবে যে,] সেই অঞ্চল তাদের 
মৃতদেহ ও দুর্গন্ধে ভরে থাকবে; এক বিঘত জায়গাও তা থেকে 
খালি থাকবে না। সুতরাং ঈসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সঙ্গীরা 
আল্লাহর কাছে দো'আ করবেন। ফলে তিনি বুখতী উটের ঘাড়ের 
ন্যায় বৃহদকায় এক প্রকার পাখি পাঠাবেন তারা উক্ত লাশগুলিকে 
তুলে নিয়ে গিয়ে আল্লাহ যেখানে চাইবেন সেখানে নিয়ে গিয়ে 
নিক্ষেপ করবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা এমন প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ 
করবেন যে, কোন ঘর ও শিবির বাদ পড়বে না। সুতরাং সমস্ত 
জমিন ধুয়ে মসৃণ পাথরের ন্যায় অথবা স্বচ্ছ কাঁচের ন্যায় পরিষ্কার 
হয়ে যাবে। তারপর জমিনকে আদেশ করা হবে যে, ‘তুমি আপন 
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ফল-মূল যথারীতি উৎপন্ন কর ও নিজ বরকত পুনরায় ফিরিয়ে 
আন’ সুতরাং [বরকতের এত ছড়াছড়ি হবে যে,] একদল লোক 
একটি মাত্র ডালিম ফল ভক্ষণ করে পরিতৃপ্ত হবে এবং তার খোসার 
নীচে ছায়া অবলম্বন করবে পশুর দুধে এত প্রাচুর্য প্রদান করা হবে 
যে, একটি মাত্র দুগ্ধবতী উটনী একটি সম্প্রদায়ের জন্য যথেষ্ট হবে। 
একটি দুগ্ধবতী গাভী একটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে। আর একটি 
দুগ্ধবতী ছাগী কয়েকটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। 


তারা এঁ অবস্থায় থাকবে, এমন সময় আল্লাহ তা'আলা এক 
প্রকার পবিত্র বাতাস পাঠাবেন, যা তাদের বগলের নীচে দিয়ে 
প্রবাহিত হবে। ফলে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জীবন হরণ 
করবে তারপর স্রেফ দুর্বৃত্ত ও অসৎ মানুষজন বেঁচে থাকবে, যারা 
এই ধরার বুকে গাধার ন্যায় প্রকাশ্যে লোকচক্ষুর সামনে ব্যভিচারে 
লিপ্ত হবে। সুতরাং এদের উপরেই সংঘটিত হবে মহাপ্রলয় 
[কিয়ামত] ।” (মলসলিম/)”* 
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২/১৮১৮ রিবঈ ইবনে হিরাশ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আবু মাসউদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে 
আমি হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট গেলাম 
আবু মাসউদ তাঁকে বললেন, ‘দাজ্জাল সম্পর্কে যা আপনি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে শুনেছেন, তা আমাকে বর্ণনা 
করুন’ তিনি বলতে লাগলেন, ‘দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে তার 
সঙ্গে থাকবে পানি ও আগুন যাকে লোক পানি মনে করবে, বাস্তবে 
তা দগ্ধ-কারী আগুন এবং লোকে যাকে আগুন বলে মনে করবে, তা 
বাস্তবে সুমিষ্ট শীতল পানি হবে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ 
তাকে [দেখতে] পাবে, সে যেন তাতে পতিত হয় যাকে আগুন মনে 
করে। কেননা, তা বাস্তবে মিষ্ট উত্তম পানি” আবূ মাসউদ 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ হাদিসটি আমিও [স্বয়ং] রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি (বৃখারী-মনসলিম) 


"১ সহীহুল বুখারী ৩৪৫০-৩৪৫২, ২০৭৭, ২৩৯১, ৩৪৭৯, ৬৪৮০, ৭১৩০, 
মুসলিম ২৫৬০, ২৯৩৪, ২৯৩৫, নাসায়ী ২০৮০, ইবনু মাজাহ ২৪২০, 


আহমাদ ২২৭৪২, ২২৮৪৩, ২২৮৭৫, ২২৯৫৩, দারেমী ২৫৪৬ 
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৩/১৮১৯ ৷ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ‘আস রাদিয়াল্লাহু আনহু 
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ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমার উম্মতের মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব 
ঘটবে এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। আমি জানি না 
চল্লিশ দিন, চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর ৷ সুতরাং আল্লাহ্‌ তা‘আলা 
ঈসা ইবনে মারয়্যাম -কে পাঠাবেন তিনি তাকে খুঁজে বের করে 
ধ্বংস করবেন । অতঃপর লোকেরা [দীর্ঘ] সাত বছর ব্যাপী [এমন 
সৌহা্দ্যপূর্ণ পরিবেশে] কাল উদযাপন করবে, যাতে দুজনের 
পারস্পরিক কোন প্রকার শত্রুতা থাকবে না। তারপর মহান 
আল্লাহ শাম দেশ থেকে শীতল বায়ু চালু করবেন যা জমিনের 
বুকে এমন কোন ব্যক্তিকে জীবিত ছাড়বে না, যার অন্তরে অণু 
পরিমাণ মঙ্গল অথবা ঈমান থাকবে। এমনকি তোমাদের কেউ 
যদি পর্বত-গর্ভে প্রবেশ করে, তাহলে সেখানেও প্রবেশ করে তার 
জীবন নাশ করবে। [তারপর ভূপৃষ্ঠে] দুর্বৃত্ত প্রকৃতির লোক থেকে 
যাবে, যারা কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থের ব্যাপারে ক্ষিপ্ত গতি-মান পাখির 
মত হবে, একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও রক্তপাত করার ক্ষেত্রে 
হিংস্র পশুর ন্যায় হবে। যারা কখনো ভাল কাজের আদেশ করবে 
না এবং কোন মন্দ কাজে বাধা দেবে না । শয়তান তাদের সামনে 
মানবরূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করবে ও বলবে, ‘তোমরা 
আমার আহ্বানে সাড়া দেবে না?’ তারা বলবে, ‘আমাদেরকে 
আপনি কি আদেশ করছেন?’ সে তখন তাদেরকে মূর্তি পূজার 
আদেশ দেবে। আর এসব কর্মকাণ্ডে তাদের জীবিকা সচ্ছল হবে 
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এবং জীবন সুখের হবে। অতঃপর শিঙ্গায় [প্রলয় বীণায়] ফুঁৎকার 
দেওয়া হবে। যে ব্যক্তিই সে শব্দ শুনবে, সেই তার ঘাড়ের 
একদিক কাত করে দেবে ও অপর দিক উঁচু করে দেবে। সর্বাগ্রে 
এমন এক ব্যক্তি তা শুনতে পাবে, যে তার উটের [জন্য পানি 
রাখার] হওয লেপায় ব্যস্ত থাকবে। সে শিঙ্গার শব্দ শোনামাত্র 
অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। তার সাথে সাথে তার আশে- 
পাশের লোকরাও অজ্ঞান হয়ে [ধরাশায়ী হয়ে] যাবে। অতঃপর 
আল্লাহ শিশিরের ন্যায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পাঠাবেন ৷ যার ফলে পুনরায় 
মানবদেহ [উদ্ভিদের ন্যায়] গজিয়ে উঠবে। তারপর যখন 
দ্বিতীয়বার শিঙ্গা বাজানো হবে, তখন তারা উঠে দেখতে থাকবে। 
তাদেরকে বলা হবে, ‘হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের 
প্রতিপালকের দিকে এগিয়ে এসো’ [অন্য দিকে ফিরিশতাদেরকে 
হুকুম করা হবে যে,] ‘তোমরা ওদেরকে থামাও। ওদেরকে 
জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।’ তারপর বলা হবে, ‘ওদের মধ্য থেকে 
জাহান্নামে প্রেরিতব্য দল বের করে নাও’ জিজ্ঞাসা করা হবে, 
‘কত থেকে কত?’ বলা হবে, ‘প্রতি হাজারে নয়শ’ নিরানববই 
জন’ বস্তুতঃ এ দিনটি এত ভয়ংকর হবে যে, শিশুকে বৃদ্ধ 
বানিয়ে দেবে এবং এ দিনেই [মহান আল্লাহ নিজ] পায়ের গোছা 
অনাবৃত করবেন” (বল্সলিম) "* 


’১৯ মুসলিম ২৯৪০, আহমাদ ৬৫১৯ 
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৪/১৮২০ । আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মন্ধা 
ও মদিনা ব্যতীত অন্য সব শহরেই দাজ্জাল প্রবেশ করবে। মক্কা 
ও মদিনার গিরিপথে ফিরিশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে উক্ত 
শহ্রদ্বয়ের প্রহরায় রত থাকবেন দাজ্জাল [মদিনার নিকটস্থ] 
বালুময় লোনা জমিতে অবতরণ করবে। সে সময় মদিনা তিনবার 
কেঁপে উঠবে মহান আল্লাহ সেখান থেকে প্রত্যেক কাফের ও 
মুনাফিককে বের করে দেবেন” (মলন্সলিম/''* 
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৫/১৮২১। উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আসফাহান 


*২০ সহীহুল বুখারী ১৮৮১, ৭১২৪, ৭১৩৪, ৭৪৭৩, মুসলিম ২৯৪৩, তি২২৪২, 


আহমাদ ১১৮৩৫, ১২৫৭৪, ১২৬৭৬, ১২৭৩২, ১২৯৮০, ১৩০৮৩, ১৩৫৩৫ 
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[ইরানের একটি প্রসিদ্ধ শহরো]র সত্তর হাজার ইয়াহুদী দাজ্জালের 
অনুসরণ করবে; তাদের কাঁধে থাকবে ত্বাইলেসী রুমাল ৷” 
(সনসলিম) "** 
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৬/১৮২২ ৷ উম্মে শারীক রাদিয়াল্লাহু আনহা রাদিয়াল্লাহু আনহা 
হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছেন যে, “অবশ্যই লোকেরা দাজ্জালের ভয়ে ভীত হয়ে 
পালিয়ে গিয়ে পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করবে” (মনসলিম/* 
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৭/১৮২৩ । ইমরান ইবনে হুস্বাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, “আদমের জন্মলগ্ন থেকে নিয়ে 
কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পৰ্যন্ত দাজ্জালের [ফিতনা-ফ্যাসাদ] অপেক্ষা 


’২১ মুসলিম ২৯৪৪, আহমাদ ১২৯৩১ 


২২ মুসলিম ২৯৪৫, তিরমিযষী ৩৯৩০, আহমাদ ২৭০৭৩ 
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অন্য কোন বিষয় [বড় বিপজ্জনক] হবে না” (মনসলিম/'** 
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’২* মুসলিম ২৯৪৬, ১৫৮২০, ১৫৮৩১, ১৫৩৩ 
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৮/১৮২৪ । আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
নবী সল্লান্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “দাজ্জালের আবির্ভাব 
হলে মুমীনদের মধ্য থেকে একজন মুমিন তার দিকে অগ্রসর হবে। 
তখন [পথিমধ্যে] দাজ্জালের সশস্ত্র প্রহরীদের সাথে তার দেখা হবে। 
তারা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, ‘কোন্‌ দিকে যাবার ইচ্ছা করছ?’ সে 
উত্তরে বলবে, ‘যে ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, তার কাছে যেতে 
চাচ্ছি।' তারা তাকে বলবে, ‘তুমি কি আমাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন কর না?’ সে উত্তর দেবে, ‘আমাদের প্রভু [আল্লাহ তো] গুপ্ত 
নন যে, [অন্য কাউকে প্রভু বানিয়ে মানতে লাগব]।’ [এরূপ শুনে] 
তারা বলবে, ‘একে হত্যা করে দাও’ তখন তারা নিজেদের মধ্যে 
একে অপরকে বলবে, ‘তোমাদের প্রভু কি তোমাদেরকে নিষেধ 
করেননি যে, তোমরা তার বিনা অনুমতিতে কাউকে হত্যা করবে 
না?’ ফলে তারা এ মুমীনকে ধরে দাজ্জালের কাছে নিয়ে যাবে। 
যখন মুমিন দাজ্জালকে দেখতে পাবে, তখন সে [স্বতঃস্ফুর্তভাবে] 
বলে উঠবে, ‘হে লোক সকল! এই সেই দাজ্জাল, যার সম্পর্কে 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনা করতেন” 
তখন দাজ্জাল তার জন্য আদেশ দেবে যে, ‘ওকে উপুড় করে 
শোয়ানো হোক।’ তারপর বলবে, ‘ওকে ধরে ওর মুখে-মাথায় 
প্রচন্ডভাবে আঘাত কর’ সুতরাং তাকে মেরে মেরে তার পেট ও 
পিঠ চওড়া করে দেওয়া হবে। তখন সে [দাজ্জাল] প্রশ্ন করবে, 
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‘তুমি আমার প্রতি বিশ্বাস রাখ?’ সে উত্তর দেবে, ‘তুই তো মহা 
মিথ্যাবাদী মসীহ ৷” সুতরাং তার সম্পর্কে আবার আদেশ দেওয়া 
হবে, ফলে তার মাথার সিঁথির উপর করাত রেখে তাকে দ্বিখন্ড করে 
দেওয়া হবে; এমনকি তার পা-দুটোকে আলাদা করে দেওয়া হবে। 
তারপর দাজ্জাল তার দেহ খণন্ডদ্বয়ের মাঝখানে হাঁটতে থাকবে এবং 
বলবে, ‘উঠ’ সুতরাং সে [মুমীন] উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে! 
দাজ্জাল আবার তাকে প্রশ্ন করবে, ‘তুমি কি আমার প্রতি ঈমান 
আনছ?’ সে জবাব দেবে, ‘তোর সম্পর্কে তো আমার ধারণা আরও 
দৃঢ় হয়ে গেল৷’ তারপর মুমিন বলবে, ‘হে লোক সকল! আমার 
পরে ও অন্য কারো সাথে এরূপ নির্মম] আচরণ করতে পারবে 
না’ সুতরাং দাজ্জাল তাকে যবেহ করার মানসে ধরবে। কিন্তু 
আল্লাহ তার ঘাড় থেকে কণ্ঠাস্থি পর্যন্ত তামায় পরিণত করে দেবেন। 
ফলে দাজ্জাল তাকে যবেহ করার কোন উপায় খুঁজে পাবে না। 
তারপর তার হাত-পা ধরে ছুড়ে ফেলে দেবে। তখন লোকে ধারণা 
করবে যে, সে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করল । কিন্তু [বাস্তবে] তাকে 
জান্নাতে নিক্ষেপ করা হবে।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “বিশ্বচরাচরের পালনকর্তার নিকট এ 
ব্যক্তিই সবার চেয়ে বড় শহীদ ৷” [মুসলিম ইমাম বুখারী অনুরূপ অথে এর 
কিছু অংশ বণনা করেছেন ।/** 


** সহীহুল বুখারী ১৮৮২, ৭১২৩, মুসলিম ২৯৩৮, আহমাদ ১০৯২৫, ১১৩৪৩ 
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৯/১৮২৫ । মুগীরা ইবনে শু‘বা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
করেনি। তিনি আমাকে বললেন, “ও তোমার কি ক্ষতি করবে?” 
আমি বললাম, ‘লোকেরা বলে যে, তার সাথে রুটির পাহাড় ও 
পানির নহর থাকবে।’ তিনি বললেন, “আল্লাহর কাছে তা অতি 
সহজ ৷” (বৃখারী-মুসলিম্‌)'* 
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১০/১৮২৬ । আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “এমন 


"২ সহীহুল বুখারী ৭১২২, মুসলিম ২৯৩৯, ইবনু মাজাহ ৪০৭৩, আহমাদ 
১৭৬৯০, ১৭৭০২, ১৭৭৩৯ 
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কোন নবী নেই, যিনি নিজ উম্মতকে মহা-মিথ্যাবাদী কানা [দাজ্জাল] 
সম্পর্কে সতর্ক করেননি। কিন্তু [মনে রাখবে,] সে [এক চোখের] 
কানা হবে। আর নিশ্চয় তোমাদের মহামহিমান্বিত প্রতিপালক কানা 
নন। তার কপালে ‘কাফ-ফা-রা’ [কাফের] শব্দ লেখা থাকবে৷” 
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১১/১৮২৭ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“শোন! তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে আমি কি এমন কথা বলব 
না, যা কোন নবীই তাঁর জাতিকে বলেননি? তা হল এই যে, সে 
হবে কানা । আর সে নিজের সাথে নিয়ে আসবে জান্নাত ও 
জাহান্নামের মত কিছু। যাকে সে জান্নাত বলবে, বাস্তবে সেটাই 


২৬ সহীহুল বুখারী ৭১৩১, ৭৪০৮, মুসলিম ২৯৩০, তিরমিযী ২২৪০, আবূ 
দাউদ ৪৩১৬, আহমাদ ১১৫৯৩, ১১৭৩৫, ১২৩৫৯, ১২৬৬৮, ১২৭৩৭, 


১২৭৯৪, ১২৯৭২, ১২৯৮১, ১৩০২৬, ১৩১৮৭, ১৩২০৯, ১৩৫১৩, ১৩৬৮০ 
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জাহান্নাম হবে” (বৃখারাী-মুসলিম) *'* 
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১২/১৮২৮ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের সামনে 
দাজ্জাল সংক্রান্ত আলোচনা করে বললেন, “নিশ্চয় আল্লাহ কানা 
নন সাবধান! মসীহ দাজ্জালের ডান চোখ কানা এবং তার চোখটি 
যেন [গুচ্ছ থেকে] ভেসে ওঠা আঙ্গুর ।” (বৃখারী-মুসলিম) *** 


* /অধাৰ্তৎ অন্য চোখটির তুলনায় এ চোখটি বাইরে বেরিয়ে থাকবে ।] 


Fd 
£ 
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"২৭ সহীহুল বুখারী ৩৩৩৮, মুসলিম ২৯৩৬ 

"২ সহীহুল বুখারী ১৩৫৫, ২৬৩৮, ৩০৫৫-৫০৫৭, ৩৩৩৭, ৩৪৪০, ৩৪৪১, 
৫৯০২, ৬১৭৩, ৬৬১৮, ৬৯৯৯, ৭০২৬, ৭১২৭, ৭১২৮, ৭৪০৭, মুসলিম 
১৬৯, ১৭১, ২৯৩১, আহমাদ ৪৭২৯, ৪৭৮৯, ৪৯৫৭, ৫৫২৮, ৫৯৯৭, 


৬০৬৪, ৬১৫০, ৬২৭৬, ৬৩২৪, ৬৩২৭, ৬৩৮৯ 
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১৩/১৮২৯ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেছেন, “কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত মুসলিমরা 
ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে । এমনকি ইহুদী পাথর ও গাছের 
আড়ালে আত্মগোপন করলে পাথর ও গাছ বলবে ‘হে মুসলিম! 
আমার পিছনে ইহুদী রয়েছে। এসো, ওকে হত্যা কর’ কিন্তু 
গারক্কাদ গাছ [এরূপ বলবে] না। কেননা এটা ইহুদীদের গাছ।” 
(বৃখারী-মুসলিম) ** 
hy le dhl bo dhl J5 IG :00 ao al 52 LEG AT 
SELLE GDF BIAS Fe GLAS so oii sl 
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১৪/১৮৩০ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সেই 
মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন আছে! ততক্ষণ পর্যন্ত 


**৯ সহীহুল বুখারী ২৯২৬, মুসলিম ১৫৭, ২৯২২, আহমাদ ৮৯২১, ১০৪৭৬, 
২০৫০২ 
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দুনিয়া বিনাশ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন ব্যক্তি কবরের পাশ 
বলবে, ‘হায়! হায়! যদি আমি এই কবর-বাসীর স্থানে হতাম!’ 
এরূপ উক্তি সে দ্বীন রক্ষার মানসে বলবে না। বরং তা বলবে 
পার্থিব বালা-মুসীবতে অতিষ্ঠ হওয়ার কারণে ৷” (বৃখারী-মুসলিম)'”* 
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১৫/১৮৩১ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“ততদিন পৰ্যন্ত মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে না, যতদিন পর্যন্ত ফুরাত 


% সহীহুল বুখারী ৮৫, ১০৩৬, ১৪১২, ৩৬০৯, ৪৬৩৫-৪৬৩৬, ৬০৩৭, 
৬৫০৬, ৬০৩৬, ৬৯৩৬, ৭০৬১, ৭১২১, মুসলিম ১৫৭, আবূ দাউদ ৪২৫৫, 
ইবনু মাজাহ ৪০৪৭, ৪০৫২, আহমাদ ৭১৪৬, ৭৪৯৬, ৭৮১২, ৮৬১৫, 
৯১২৯, ৯২৪৩, ৯৫৮৩, ৯৮৭১, ১০০২, ১০৩৪৬, ১০৪০০৯, ১০৪৮২, 
১০৫৪৩, ১০৫৭২, ১০৬০১ 
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নদী [তার গর্ভস্থ] একটি সোনার পাহাড় বের না করে দেবে; যা 
নিয়ে যুদ্ধ চলবে। তাতে নিরানববই শতাংশ মানুষ নিহত হবে! 
তাদের প্রত্যেকেই বলবে যে, ‘সম্ভবত: আমি বেঁচে যাব” 


অন্য এক বর্ণনায় আছে, “অদূর ভবিষ্যতে ফুরাত নদী তার 
গর্ভস্থ স্বর্ণের খনি বের করে দেবে। সুতরাং সে সময় যে সেখানে 
উপস্থিত হবে, সে যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে।” (বৃখারী- 
মুসলিম)"”* 
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১৬/১৮৩২ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 


শুনেছি, “মদিনার অবস্থা উত্তম থাকা সত্ত্বেও তার অধিবাসীরা 
মদিনা ত্যাগ করে চলে যাবে। [সে সময়] সেখানে কেবল বন্য 


"১ সহীহুল বুখারী ৭১১৯, মুসলিম ২৮৯৪, তিরমিযী ২৫৬৯, আবু দাউদ 


৪৩১৩, আহমাদ ৭৫০১, ৮০০১, ৮১৮৮, ৮৩৫৪, ৯১০৩ 
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হিংস্র পশু-পক্ষীতে ভরে যাবে। সব শেষে যাদের উপর কিয়ামত 
সংঘটিত হবে, তারা মুযাইনাহ গোত্রীয় দু'জন রাখাল, যারা 
নিজেদের ছাগলের পাল হাঁকাতে হাঁকাতে মদিনা অভিমুখে নিয়ে 
যাবে। তারা মদিনাকে হিংস্র জীব-জন্তুতে ঠাসা অবস্থায় পাবে। 
তারপর যখন তারা [মদিনার উপকণ্ঠে অবস্থিত] ‘সানিয়্যাতুল্‌ অদা’ 
নামক স্থানে পৌঁছবে, তখন তারা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে 
যাবে” (বৃখারী-মলনসলিষ) *** 
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১৭/১৮৩৩ ৷ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “শেষ যুগে 
তোমাদের একজন খলীফা হবে, যে দু’ হাতে করে ধন-সম্পদ 
দান করবে এবং গুনবেও না ।” (মুসলিম) '* 


"২ সহীহুল বুখারী ১৮৭৪, মুসলিম ১৩৮৯, আহমাদ ৮৭৭৩, মুওয়াত্তা মালিক 
১৬৪৩ 
*** মুসলিম ২৯১৪, ২৯১৩, আহমাদ ১০৬২৯, ১০৯৪৫, ১১০৬৪, ১১১৮৭, 


১১৫০৪, ১১৫২৯, ১৩৯৯৭, ১৪১৫৭ 
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১৮/১৮৩৪ । আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “লোকদের 
উপর এমন একটি সময় অবশ্যই আসবে, যখন মানুষ সোনার 
যাকাত নিয়ে ঘোরাঘুরি করবে; কিন্তু সে এমন কাউকে পাবে না 
যে, তার নিকট হতে তা গ্রহণ করবে। আর দেখা যাবে যে, 
পুরুষের সংখ্যা কম ও মহিলার সংখ্যা বেশী হওয়ার দরুন একটি 
পুরুষের দায়িত্বে চল্লিশ-জন মহিলা হবে, যারা তার আশ্রিতা হয়ে 
থাকবে৷” (মন্সলিম) "* 


* (ব্যাপক যুদ্ধ ও ধ্বংসকারিতার কারণে অধিকমাল্রায় পুর্ষ মারা যাবার 
ফলে এরূপ হবে কিংবা এমনিতেই পুর্ষ অপেক্ষা নারীর জন্মহার বৃদ্ধি পাবে ।] 
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*** সহীহুল বুখারী ১৪১৪, মুসলিম ১০১২ 
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১৯/১৮৩৫ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “[প্রাচীনকালে] একটি 
লোক অন্য ব্যক্তির কাছ হতে কিছু জায়গা ক্রয় করল ক্রেতা এ 
জায়গায় [প্রোথিত] একটি কলসী পেল, যাতে সবর্ণ ছিল। জায়গার 
ক্রেতা বিক্রেতাকে বলল, ‘তোমার সবর্ণ নিয়ে নাও। আমি তো 
তোমার জায়গা খরিদ করেছি, সবর্ণ তো খরিদ করিনি’ জায়গার 
বিক্রেতা বলল, ‘আমি তোমাকে জায়গা এবং তাতে যা কিছু আছে 
সবই বিক্রি করেছি ।' অতঃপর তারা উভয়েই এক ব্যক্তির নিকট 
বিচার প্রার্থী হল। বিচারক ব্যক্তি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
‘তোমাদের সন্তান আছে কি?’ তাদের একজন বলল, ‘আমার 
একটি ছেলে আছে।’ অপরজন বলল, ‘আমার একটি মেয়ে 
আছে’ বিচারক বললেন, ‘তোমরা ছেলেটির সাথে মেয়েটির বিয়ে 
দিয়ে দাও এবং এঁ সবর্ণ থেকে তাদের জন্য খরচ কর এবং দান 
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কর” (বৃখারী-মনসলিম) 
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২০/১৮৩৬ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, 
“দু'জন মহিলার সাথে তাদের দু'টি ছেলে ছিল। একদা একটি 
নেকড়ে বাঘ এসে তাদের মধ্যে একজনের ছেলেকে নিয়ে গেল। 
একজন মহিলা তার সঙ্গিনীকে বলল, ‘বাঘে তোমার ছেলেকেই 
নিয়ে গেছে।' অপরজন বলল, ‘তোমার ছেলেকেই বাঘে নিয়ে 
গেছে’ সুতরাং তারা দাউদ-এর নিকট বিচার প্রার্থিনী হল তিনি 
[অবশিষ্ট ছেলেটি] বড় মহিলাটির ছেলে বলে ফায়সালা করে 
দিলেন। অতঃপর তারা দাউদ আলাইহিস সালাম-এর পুত্র 
সুলায়মান আলাইহিস সালাম-এর নিকট বের হয়ে গিয়ে উভয়েই 


*** সহীহুল বুখারী ৩৪৭২, মুসলিম ১৭২১, ইবনু মাজাহ ২৫১১, আহমাদ 


২৭৪০৮ 
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আনুপূর্বিক ঘটনাটি বর্ণনা করল। তখন তিনি বললেন, ‘আমাকে 
একটি চাকু দাও। আমি একে দু টুকরো করে দু’জনের মধ্যে ভাগ 
করে দেব।’ তখন ছোট মহিলাটি বলল, ‘আপনি এরূপ করবেন 
না। আল্লাহ আপনাকে রহম করুন । ছেলেটি ওরই ৷’ তখন তিনি 
ছেলেটি ছোট মহিলার [নিশ্চিত জেনে] ফায়সালা দিলেন” (বৃখারী- 
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২১/১৮৩৭ ৷ মিরদাস আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সৎ 
লোকেরা একের পর এক [ক্রমান্বয়ে] মৃত্যুবরণ করবে। আর 
অবশিষ্ট লোকেরা নিকৃষ্ট মানের যব অথবা খেজুরের মত পড়ে 
থাকবে। আল্লাহ তা‘আলা এদের প্রতি আদৌ ভ্রক্ষেপ করবেন 
না” (বৃখার)'** 


’** সহীহুল বুখারী ৩৪২৭, ৬৪৮৩, ৬৭৫৯, মুসলিম ১৭২০, ২২৮৪, ৫৪০২, 
৫৪০৩, ৫৪০৪, আহমাদ ৮০৮১, ৮২৭৫, ১০৫৮০, ২৭৭৩৮, ২৭৩৩২ 


"৭" সহীহুল বুখারী ৪১৫৬, ৬৪৩৪, আহমাদ ১৭২৭৪, দারেমী ২৭১৯ 
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২২/১৮৩৮ রিফাআহ ইবনে রাফে’ যুরাক্কী রাদিয়াল্লাহু আনহু 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
নিকট জিবরীল এসে বললেন, ‘বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদেরকে 
আপনাদের মাঝে কিরূপ গণ্য করেন?’ তিনি বললেন, “সর্বশ্রেষ্ঠ 
মুসলিমদের শ্রেণীভুক্ত গণ্য করি।” অথবা অনুরূপ কোন বাক্যই 
তিনি বললেন [জিবরীল] বললেন, ‘বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী 
ফিরিশতাগণও অনুরূপ [সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিশতাগণের শ্রেণীভুক্ত] ।' 


dl be eer JE JE ULE Yl G2 sl 5° \AYA/eY 
~~ 56 SS oll Le KEES FH J ll 3 3 eS ট 


২৩/১৮৩৯ । ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


"* সহীহুল বুখারী ৩৯৯২, ৩৯৯৪ 
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“যখন কোন জাতির উপর মহান আল্লাহ আযাব অবতীর্ণ করেন, 
তখন তাদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত লোককে তা গ্রাস করে ফেলে। 
তারপর [বিচারের দিনে] তাদেরকে সব সব কৃতকর্মের ভিত্তিতে 
পুনরুত্থিত করা হবে।” (বৃখারী-মুসলিম)'* 
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২৪/১৮৪০ । জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 


বলেন, ‘একটি খেজুর গাছের গুঁড়ি [খুঁটি] ছিল। নবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দানকালে দাঁড়িয়ে তাতে হেলান দিতেন। 


**৯ সহীহুল বুখারী ৭১০৮, মুসলিম ২৮৭৯, আহমাদ ৪৯৬৫, ৫৮৫৬, ৬১৭২ 
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তারপর যখন [কাঠের] মিম্বর [তৈরি করে] রাখা হল, তখন আমরা 
দশ মাসের গাভিন উটনীর শব্দের ন্যায় গুঁড়িটির [কান্নার] শব্দ 
শুনতে পেলাম। পরিশেষে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
[মিম্বর হতে] নেমে নিজ হাত তার উপর রাখলে সে শান্ত হল’ 


অন্য এক বর্ণনায় আছে, ‘যখন জুমার দিন এলো এবং নবী 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর বসলেন, তখন 
খেজুরের যে গুঁড়ির পাশে তিনি খুতবা দিতেন, তা এমন চিল্লিয়ে 
কেঁদে উঠল যে, তা ফেটে যাবার উপক্রম হয়ে পড়ল!’ 


অপর বর্ণনায় আছে, ‘শিশুর মত চিল্পিয়ে উঠল ৷ সুতরাং নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [মিম্বর থেকে] নেমে তাকে ধরে 
নিজ বুকে জড়ালেন । তখন সে সেই শিশুর মত কাঁদতে লাগল, 
যে শিশুকে [আদর করে] চুপ করানো হয়, [তাকে চুপ করানো 
হল এবং] পরিশেষে সে প্রকৃতিস্থ হল।'’ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “এর কান্নার কারণ হচ্ছে এই যে, এ 
[কাছে থেকে] খুতবা শুনত [যা থেকে সে এখন বঞ্চিত হয়ে 
পড়েছে] ।” (বৃখারা) '** 


"০ সহীহুল বুখারী ৪৪৯, ৯১৮, ২০৯৫, ৩৫৮৪, ৩৫৮৫, ইবনু মাজাহ ১৪১৭, 


আহমাদ ১৩৭০৫, ১৩৭২৯, ১৩৭৯৪, ১৩৮৭০, ১৪০৫৯, দারেমী ৩৩, ১৫৬২ 
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২৫/১৮৪১। আবু সা'লাবাহ খুশানী জুরসূম ইবনে নাশের 
আল্লাহ অনেক জিনিস ফরয করেছেন তা নষ্ট করো না, অনেক 
সীমা নির্ধারিত করেছেন তা লঙ্ঘন করো না, অনেক জিনিসকে 
হারাম করেছেন, তাতে লিপ্ত হয়ে তার [মর্যাদার পর্দা] ছিন্ন করো 
না। আর তোমাদের প্রতি দয়া করে---ভুল করে নয়---বহু 
জিনিসের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, সে ব্যাপারে 
তোমরা অনুসন্ধান করো না৷” [হাসান হাদিস, দারাক্নুড়নী প্রমুখ!” 


"৪১ আমি [আলবানী) বলছিঃ হাদীসটির সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। আমি আমার 
“গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজে আহাদীসিল হালাল অল হারাম-লিল উসতায 
শাইখ ইউসুফ কারযাবী” গ্রন্থে [নং ৪) এ মর্মে ব্যাখ্যা প্রদান করেছি [এটি 
আলমাকতাবুল ইসলামী কর্তৃক ছাপানো) ৷ এ ছাড়া সা‘লাবা আলখুশানীর নাম 
নিয়ে বহু আজব ধরনের মতভেদ সংঘটিত হয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার 


হাফেয এবং জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত প্রকাশ করতে সক্ষম 
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২৬/১৮৪২ আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থেকে সাতটি যুদ্ধ করেছি, তাতে 
আমরা পঙ্গপাল খেয়েছি 


অন্য বর্ণনায় আছে, ‘আমরা তাঁর সাথে পঙ্গপাল খেয়েছি ৷' 


হননি বরং তিনি তার বিষয়টি আল্লাহর উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন। এ কারণে 
লেখকের ব্যাপারে আশ্চর্য হতে হয় তিনি কিভাবে দৃঢ়তার সাথে তার নাম 
উল্লেখ করলেন তার ব্যাপারে মতভেদের বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত না করেই ৷ 


আবু মুসহের দেমাস্কি, আবু নু'য়াঈম ও ইবনু রাজাব বলেনঃ আবূ 
সা‘লাবা হতে মাকহুলের শ্রবণ সাব্যস্ত হয়নি । হাফিয ইবনু হাজার ও 
হাফিয যাহাবীও বলেছেনঃ সনদটি বিচ্ছিন্ন । [দেখুন “ফাতাওয়াস 
শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ্‌ আলমুনজিদ” [পৃ ৩)] ৷ 
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(বৃখারী-মুসলিষ)'* 


* /তঅধাৰ্ৎ পঙ্পাল খাওয়া হালাল এবং তা মাছের মত মৃতও 
হালাল ।] 
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২৭/১৮৪৩ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুমীন একই গর্ত 
থেকে দু’বার দংশিত হয় না৷” (বৃখারী-মুসলিম/)'* 

* /অখাৰ্ৎ মুমিন একবার ঠকলে দ্বিতীয়বার ঠকে না। মুমিন হয় সতকর্ও 
সচেতন ।] 

Y 556 ms de Dl bo BN dS TE IE AEG ALHSA 

al OE HG C8SF TG LELES YG SACD Gs dh lS 

"২ সহীহুল বুখারী ৫৪৯৫, মুসলিম ১৯৫২, তিরমিযী ১৮২১, ১৮২২, নাসায়ী 
৪৩৫৬, ৪৩৫৭, আবূ দাউদ ৩৮১২, আহমাদ ১৮৬৩৩, ১৮৬৬৯, ১৮৯০৮, 
দারেমী ২০১০ 


"** সহীহুল বুখারী ৬১৩৩, মুসলিম ২৯৯৮, আবূ দাউদ ৪৮৬২, ইবনু মাজাহ 
৩৯৮২, আহমাদ ৮৭০৯, দারেমী ২৭৮১ 
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২৮/১৮৪৪ উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তিন শ্রেণীর 
মানুষের সাথে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের 
দিকে [দয়ার দৃষ্টিতে] তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না 
এবং তাদের জন্য হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । [১] যে মরু প্রান্তরে 
অতিরিক্ত পানির মালিক, কিন্তু সে মুসাফিরকে তা থেকে পান 
করতে দেয় না। [২] যে আসরের পর অন্য লোকের নিকট সামগ্রী 
বিক্ৰয় করতে গিয়ে কসম খেয়ে এই বলে যে, আল্লাহর কসম! 
এটা আমি এত দিয়ে নিয়েছি। ফলে ক্রেতা তাকে বিশ্বাস করে 
অথচ সে তার বিপরীত [অর্থাৎ মিথ্যাবাদী]। আর [৩] যে 
কেবলমাত্র পার্থিব স্বার্থে রাষ্ট্রনেতার হাতে বায়আাত করে। সুতরাং 
সে যদি তাকে পার্থিব সম্পদ প্রদান করে, তাহলে সে [তার 
বায়আত] পূর্ণ করে। আর যদি প্রদান না করে, তাহলে বায়আত 
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পূর্ণ করে না৷” (বৃখারী-মুসলিম) ** 
EEN Gh dE dass dS Bl Yo 3A 5 8 Atolsa 
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২৯/১৮৪৫ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “[কিয়ামতের পূর্বে] 
শিঙ্গায় দু'বার ফুঁৎকার দেওয়ার মধ্যবর্তী ব্যবধান হবে চল্লিশ ।” 
লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আবু হুরাইরা! চল্লিশ দিন?’ তিনি 
মাস?’ তিনি বললেন, ‘উহু ৷’ “মেরুদণ্ডের নিম্নভাগের অস্থি ব্যতীত 
মানবদেহের সমস্ত হাড় পচে যাবে। তারপর ডউক্ত অস্থি থেকে 
মানুষকে পুনর্গঠিত করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আকাশ 


"৪ সহীহুল বুখারী ২৩৫৮, ২৩৬৯, ২৬৭২, ৭২১২, ৭৪৪৬, মুসলিম ১০৮, 
তিরমিযী ১৫৯০, নাসায়ী ৪৪০২, আবূ দাউদ ৩৪৭৪, ইবনু মাজাহ ২২০৭, 
২৮৭০, আহমাদ ৭৩৯৩, ৯৮৬৬ 
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থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যার ফলে শাক-সবজী গজিয়ে উঠার 
মত মানুষ গজিয়ে উঠবে ৷” (বৃখারী-মুসলিম)'** 
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৩০/১৮৪৬ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, 
তিনি বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
[মসজিদে] লোকদের নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ইতোমধ্যে এক 
বেদুঈন এসে প্রশ্ন করল, ‘কিয়ামত কখন হবে?’ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্ণপাত না করে আলোচনায় রত 
থাকলেন । এতে কেউ কেউ বলল যে, ‘তার কথা তিনি শুনেছেন 
এবং তার কথা তিনি অপছন্দ করেছেন৷’ কেউ কেউ বলল, ‘বরং 


"** সহীহুল বুখারী ৫৮১৪, ৪৯৩৫, মুসলিম ২৯৫৫, নাসায়ী ২০৭৭, আবূ দাউদ 
৪৭৪৩, ইবনু মাজাহ ৪২৬৬, আহমাদ ৮০৮৪, ৯২৪৪, ১০০৯৯, ২৭৩৯৭, 


দারেমী ৫৬৫ 
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তিনি শুনতে পাননি” অতঃপর তিনি যখন কথা শেষ করলেন, 
তখন বললেন, “কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়?” 
সে বলল, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই যে, আমি ৷’ তিনি বললেন, “যখন 
আমানত নষ্ট করা হবে, তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করো” 
সে বলল, ‘কিভাবে আমানত বিনষ্ট হবে?’ তিনি বললেন, 
“অনুপযুক্ত লোকের প্রতি যখন নেতৃত্ব সমর্পণ করা হবে, তখন 
তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করো” (বৃখার) "* 


SL :J dy le dl po Bl 4১5 ME AL AEN) 

sll, EEE PEASE 

৩১/১৮৪৭ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ইমামগণ তোমাদের 
নামায পড়ায় । সুতরাং তারা যদি নামায সঠিকভাবে পড়ায়, তাহলে 
তোমাদের নেকী অর্জিত হবে। আর যদি ভুল করে, তাহলে 
তোমাদের নেকী [যথারীতি] অর্জিত হবে এবং ভুলের খেসারত 
তাদের উপরেই বর্তাবে ৷” (বুখারী, আহমাদ] "* 


*** সহীহুল বুখারী ৫৯, ৬৪৯৬, আহমাদ ৮৫১২ 


"৭ সহীহুল বুখারী ৬৯৪, আহমাদ ৮৪৪৯, ১০৫৪৭ 
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৩২/১৮৪৮ । উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, [মহান 
মানবজাতির কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে।” (সুরা আলে ইমরান 
১১০ আয়াত) এর ব্যাখ্যায় তিনি [আবু হুরাইরা] বলেছেন যে, 
পরিয়ে নিয়ে আসে এবং পরিশেষে তারা ইসলামে প্রবেশ করে’ 
(বুখারী) "* 


5 - hl এ £) : J ~~ alc ll de sl AE MALAY 
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৩৩/১৮৪৯ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ আয্যা অজান্ল 
সেই সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বিস্মিত হন, যারা শিকল পরিহিত 


"* সহীহুল বুখারী ৩০১০, ৪৫৫৭, আবু দাউদ ২৬৭৭, আহমাদ ৭৯৫৩, 
৯০১৮, ৯৪৯০, ৯৫৭৯ 
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অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে” (বৃখারী) *** 


অর্থাৎ তাদেরকে বন্দী করা হবে, তারপর তাদের শিকল দিয়ে 
বাঁধা হবে, অতঃপর তারা মুসলিম হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। 
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৩৪/১৮৫০ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহর নিকটে 
সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান হল মসজিদ আর সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল 
বাজার ৷” (মুসলিম) 
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:১ সহীহুল বুখারী ৩০১০, ৪৫৫৭, আবু দাউদ ২৬৭৭, আহমাদ ৭৯৫৩, 
৯০১৮, ৯৪৯০, ৯৫৭৯ 


"০ মুসলিম ৬৭১ 
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৩৫/১৮৫১ সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উক্তি 
[মওকুফ সূত্রে] বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘তুমি যদি পার, তাহলে 
সর্বপ্রথম বাজারে প্রবেশকারী হবে না এবং সেখান থেকে সর্বশেষ 
প্রস্থান-কারী হবে না। কারণ, বাজার শয়তানের আড্ডা স্থল; 
সেখানে সে আপন ঝাণ্তা গাড়ে ৷” (মনসলিম/'” 


বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সর্বপ্রথম বাজারে প্রবেশকারী হয়ো না এবং 
সেখান থেকে সর্বশেষ প্রস্থান-কারী হয়ো না। কারণ, সেখানে 
শয়তান ডিম পাড়ে এবং ছানা জন্ম দেয়৷” 
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৩৬/১৮৫২ ৷ আস্বেম আহওয়াল হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে 


"১ সহীহুল বুখারী ৩৬৩৪, মুসলিম ২৪৫১ 
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সার্জিস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি 
একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য দো'আ 
করে বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন 
তিনি বললেন, “আর তোমাকেও [আল্লাহ ক্ষমা করুন]।” আস্বেম 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন?’ 
তিনি উত্তর দিলেন, হ্যঁ, আর তোমার জন্যও তো। অতঃপর 
তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন, যার অর্থ: “হে নবী!] তুমি 
নিজের জন্য ও মুমিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর” (সুরা 
মুহান্মাদ ১৯ আয়াত, মুসলিম্/“ 
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৩৭/১৮৫৩ ৷ আবূ মাসউদ আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
ওয়াসাল্লাম পয়গন্বরগণের বাণীসমূহের মধ্যে যে বাণীসমূহ 
লোকেরা পেয়েছে তার মধ্যে একটি এই যে, যদি তুমি লজ্জা-শরম 


**২ মুসলিম ২৩৪৬, আহমাদ ২০২৫০ 
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না কর, তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই কর” (বৃখারী) ** 


* /অখাৰ্ৎ ল্জা-শরম না থাকলে মানুষ যাচ্ছে তাই করতে পারে। আর 
লঙ্জা থাকলে কোন অশ্লীল বা পাপকাজ করতে পারে না। যেহেতু লক্জা 
মুমিনের ঈমানের একটি অঙ্গ ।] 
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৩৮/১৮৫৪।৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“র্কয়ামতের দিন [মানবিক অধিকারের বিষয়] সর্বপ্রথমে 
লোকদের মধ্যে যে বিচার করা হবে তা রক্ত সম্পর্কিত হবে।” 
(বৃখারী-মুসলিম)'“* 


Fd EAE 


Ml Lead 5 JE: EG CE Ul G25 LSE 165 \Aco/ra 


"** সহীহুল বুখারী ৩৪৮৩, ৩৪৮৪, ৬১২০, আবূ দাউদ ৪৭৯৭, ইবনু মাজাহ 
৪১৮৩, আহমাদ ১৬৬৪১, ১৬৬৫৮, ২১৪০, মুওয়াত্তা মালিক ৩৭৭ 


* সহীহুল বুখারী ৬৫৩৩, ৬৮৬৪, মুসলিম ১৬৭৮, তিরমিযী ১৩৯৬, ১৩৯৭, 
নাসায়ী ২৯৯১, ৩৯৯২, ৩৯৯৩, ৩৯৯৪, ইবনু মাজাহ ২৬১৫, ইবনু মাজাহ 
২৬২৭, আহমাদ ৩৬৬৫, ৪১৮৮, ৪২০১ 
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90: Eb: 501 G5 5 be DD SiS ils “e 
tly ES da) ES 
৩৯/১৮৫৫ ৷ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“ফিরিশতাদেরকে জ্যোতি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। জিন জাতিকে 
সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিশিখা হতে । আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে 
সেই বস্তু থেকে, যা তোমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে। [অর্থাৎ মাটি 
থেকে] ।” (লসলিম/'" 


ds fp - STN hl 95 BE SE: SIG UE Bl G25 ME ote 


৪০/১৮৫৬ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, ‘নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র ছিল 
কুরআন ॥ [সুসলিম, এটি একটি দীঘ হাদিসের অংশবিশেষ 
Es 2 dhl bo dhl I5 IG: LIE ALES AoE) 
EEE DANES AHS HDDS Gd 


*** মুসলিম ২৯৯৬, আহমাদ ২৪৬৬৮, ২৪৮২৬ 
*** মুসলিম ৭৪৬ 
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iad 


৪১/১৮৫৭ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহা হতেই বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ 
পছন্দ করেন । আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ অপছন্দ করে, 
আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।” এ কথা শুনে আমি 
বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! তার মানে কি মরণকে অপছন্দ 
করা? আমরা তো সকলেই মরণকে অপছন্দ করি’ তিনি বললেন, 
“ব্যাপারটি এরূপ নয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, [মৃত্যুর সময়] 
মুমীনকে যখন আল্লাহর করুণা, তাঁর সন্তুষ্টি তথা জান্নাতের 
সুসংবাদ শুনানো হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভকেই পছন্দ 
করে, আর আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর কাফেরের 
[অন্তিমকালে] যখন তাকে আল্লাহর আযাব ও তাঁর অসন্তুষ্টির 
সংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ অপছন্দ করে। 
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আর আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন৷” (বৃখারী-মূসলিম)“* 


: SIG ACE hl G2 ঠস Eb Lo Gel 563 ANS 

Ed BIS SL ES LSE ply ale Sl po gf SE 
U5 CEE Hl G35 LDN) Gs IEG FB GLA 4 FES AEBS 
BP: ds le dl pe JE. Ed dag ade dl be EGS 
Sp 0G dl I25 Gd St: IG ge Eb Eis BS 
Coy SI HESS YY 0 ST FST G2 sf SE 


Ed 


ale Gi. Li: 31-1 


৪২/১৮৫৮ মুমিন জননী সাফিয়্যাহ বিস্তে হুয়াই রাদিয়াল্লাহু 
আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম [মসজিদে] ই’তিকাফ থাকা অবস্থায় তাঁর সাথে রাত্রি 
বেলায় দেখা করতে গেলাম। তাঁর সাথে কথাবার্তার পর ফিরে 
যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। সুতরাং তিনিও আমাকে [বাসায়] 
ফিরিয়ে দেবার জন্য আমার সাথে উঠে দাঁড়ালেন । [অতঃপর যখন 


"*৭ সহীহুল বুখারী ৭৫০৪, মুসলিম ১৫৭, ২৬৮৪, ২৬৮৫, তিরমিযী ১০৬৭, 
নাসায়ী ১৮৩৪, ১৮৩৫, ১৮৩৮, ইবনু মাজাহ ৪২৬৪, আহমাদ ৮৩৫১, 
৯১৫৭, ২৩৬০৫২, ২৩৭৬৩, ২৫২০০, ২৫৩০৩, ২৫৪৫৮, ২৭২৩০, 
মুওয়াত্তা মালিক ৫৬৭, ১৫৬৯ 
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আমরা মসজিদের দরজার কাছে এলাম] তখন আনসারদের দু’জন 

লোক [রাযিয়াল্লাহু আনহুমা] [সেদিক দিয়ে] চলে যাচ্ছিলেন। যখন 
El EG AE UE ওয়াসাল্লাম-কে দেখতে 
পেলেন, তখন দ্রুত বেগে চলতে লাগলেন তখন আল্লাহর রসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে বললেন, “ধীরে চল। এ 
হল সাফিয়্যাহ বিস্তে হুয়াই।” তাঁরা বললেন, “সুবহানাল্লাহ! ইয়া 
রাসুলুল্লাহ! [আপনার ব্যাপারেও কি আমরা কোন সন্দেহ করতে 
পারি?]’ তিনি [তাঁদেরকে] বললেন, “নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের 
দেহে রক্ত চলাচলের ন্যায় চলাফিরা করে। তাই আমার আশংকা 
হল যে, সম্ভবত: সে তোমাদের অন্তরে মন্দ---অথবা তিনি 
বললেন---কোন কিছু [সন্দেহ] প্রক্ষেপ করতে পারে।” (বৃখারী- 


di ac dhl ES) A ME 2 lll a a STERN AE 

SHE HUES DKS his le Dl Yo BMYLS SS 
EEE UE sy le DL Ye BM ILS HEI AE 2 SDE 2 
SLL NU LES HD DLS Eo lS dl pe BLS 
"৮ সহীহুল বুখারী ২০৩৫, ২০৩৮, ২০৩৯, ৩১০১, ৩২৮১, ৬২১৯, ৭১৭১, 


মুসলিম ২১৭৫, আবূ দাউদ ২৪৭০, ৪৯৯৪, ইবনু মাজাহ ১৭৭৯, আহমাদ 
২৬৩২২, দারেমী ১৭৮০ 
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te EE Beli - bis SS 58 - AE I 57d) 
BN F like SiS oc Gx HELBE ST OS 5223) 
514 28 BEEING SUSI 2h EB 4G 4G: NG 
FS SB BEM 705 LAN GE Cla 
JES 35 BE 5 dy le Bl bo BLS HES CH 
be BG SE arabs oF G2 JES cs JY Cle 
555 ih IS 2 USN 2S Se SH SESE os te 
গাঁ Ys G al | U2 SE MEE BE EAE NIE Ewe 


ely 2 EPG UE AIS SE US asics, BUS 


৪৩/১৮৫৯ ৷ আবুল ফাষ্ল আব্বাস ইবন মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে হুনাইন যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম । 
অআমি ও আবু সুফয়ান ইবনে হারেস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাথে থাকতে 
লাগলাম । আমরা তাঁর নিকট থেকে পৃথক হলাম না। [সে সময়] 
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রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সাদা খচ্চরের 
উপর সওয়ার ছিলেন। তারপর যখন মুসলিম ও মুশরিকদের মধ্যে 
তুমুল যুদ্ধ শুরু হল এবং [প্রথমত:] মুসলিমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে 
[রণভূমি ছেড়ে] চলে গেল, তখন আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় খচ্চরকে কাফেরদের দিকে নিয়ে যাবার 
জন্য পায়ের আঘাত হানলেন। আর আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খচ্চরের লাগাম ধরে ছিলাম তাকে ধরে 
থামাচ্ছিলাম যাতে দ্রুত বেগে না চলে অন্য দিকে আবু সুফিয়ান 
আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর [সওয়ারীর] পা- 
দান ধরে ছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “হে আব্বাস! বাবলা গাছ তলে 'রিযওয়ান’ 
বায়‘'আতকারীদেরকে ডাক দাও।” আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু 
উচ্চকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন, সুতরাং আমি উচ্চ 
আল্লাহর কসম! যখন তারা আমার কণ্ঠধ্বনি শুনতে পেল, তখন 
যায়, ঠিক তেমনি তারা দ্রুত গতিতে ফিরে এলো। তারা বলে 
উঠল, ‘আমরা হাজির আছি, আমরা হাজির আছি’ তারপর আবার 
তাদের ও কাফেরদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলতে থাকল সে সময় 
আনসারদেরকে সাধারণভাবে ডাক দেওয়া হল, ‘হে আনসারগণ! 
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হে আনসারগণ!’ তারপর আহবান কেবল হারেস ইবনে খাযরাজ 
গোত্রের লোকদের মাঝে সীমিত হল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খচ্চরের উপর থেকেই রণক্ষেত্রের 
দিকে তাকালেন। তিনি যেন সামরিক সংঘর্ষের কলাকৌশল ও 
বীরত্বের দৃশ্য গর্দান বাড়িয়ে অবলোকন করছিলেন। তিনি 
বললেন, “যুদ্ধ তুঙ্গে উঠার ও সাংঘাতিক রূপ ধারণ করার এটাই 
সময়” অতঃপর তিনি কিছু কাঁকর হাতে নিয়ে কাফেরদের মুখের 
দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, “মুহাম্মাদের রবের শপথ! 
ওরা [কাফেররা] পরাজিত হয়ে গেছে৷” আমিও দেখলাম যে, যুদ্ধ 
পূর্ণতা ও উত্তেজনার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আল্লাহর কসম! যখনি 
তিনি এঁ কাঁকরগুলি কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন, তখনি 
আমি নিষ্পলক নেত্রে দেখতে থাকলাম যে, তাদের শক্তি ক্রমশ: 
কমে যাচ্ছে এবং তাদের ব্যাপারটা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করার পর্যায়ে 
পৌঁছে গেছে। (মনসলিম) “* 

dl be Bl dy IU 00 LE hl G35 25h df 583 AME 
Ad 5 GE YL FE I 5 MS 0 Gh is le 
SE 2 18 PTE y : JES JES. tol a AC sal 
(ESS G GE 2 EY : IEG IGG cov om Es Lib; 


**৯ মুসলিম ১৭৭৫, আহমাদ ১৭৭৮ 
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CED 5G 3 FE ELT LLIN IE IFN IE BS. Oe 500 
CALL GES AE LG, HS BEGG HE LESS DS US 
ds ly DY EELS SE 


৪8/১৮৬০ । আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হে লোক 
সকল! আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। 
পয়গশ্বরদেরকে দিয়েছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘হে 
রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর এবং সৎকর্ম কর ৷” 
(সুরা মুমিনৃন ৫১ আয়াত) তিনি আরও বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! আমি 
তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর এবং 
আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; যদি তোমরা শুধু তাঁরই 
উপাসনা করে থাক” (সূরা বাকারাহ ১৭২ আয়াত) 


অতঃপর তিনি সেই লোকের কথা উল্লেখ করে বললেন, যে 
এলোমেলো চুলে, ধূলামলিন পায়ে সুদীর্ঘ সফরে থেকে আকাশ 
পানে দু’ হাত তুলে ‘ইয়া রবব্্‌! ‘ইয়া রবব্!’ বলে দো'আ করে। 
অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক-পরিচ্ছদ 
হারাম এবং হারাম বস্তু দিয়েই তার শরীর পুষ্ট হয়েছে। তবে তার 
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দো‘আ কিভাবে কবুল করা হবে?” (ব্লসলিম) '* 


i le dl Go DLS IE IE aio hl 2) SEG ANto 
HG 0 DES NG LEP YG CD BY Hl LES Y BS, 
ele tly SELL BEG BS DG 6 Ek: Fal SG 
৪৫/১৮৬১ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তিন 
শ্রেণীর মানুষের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, 
তাদেরকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের দিকে [দয়ার দৃষ্টিতে] 
তাকাবেনও না। অধিকন্তু তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি; 
[তারা হচ্ছে,] বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী রাজা এবং অহংকারী 
গরীব ৷” (মুসলিম) "" 


el le dl oe BVI JEG aie dhl oo LEG AEN 
EDU be EF I BU Sos So 


৪৬/১৮৬২ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“[শামের] সাইহান ও জাইহান, [ইরাকের] ফুরাত এবং [মিসরের] 


*** মুসলিম ১০১৫, তিরমিযী ২৯৮৯, ৮১৪৮, ২৭১৭ 


**১ মুসলিম ১০৭, আহমাদ ৭৩৯৩, ৯৩১১, ১৮৬৬ 
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নীল প্রত্যেক নদীই জান্নাতের নদ-নদীসমূহের অন্যতম ৷” (মন্সলিম) 
JE S25 My le Bl be BIS SIG ale; Afi 
il Ee SEES JONG BEG ee i CG IS: 
LS ely BF SAN SS el Bs SDN TSG x03 ss 
5 ES 5 el ale BH BEG mm! BS SDM 
ADS) al 5 US) El BL PS GEN STS LS 
ly 


৪৭/১৮৬৩ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [একদা] আমার 
হাত ধরে বললেন, “আল্লাহ তা'আলা শনিবার জমিন সৃষ্টি 
করেছেন, রবিবার তার মধ্যে পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন। সোমবার 
সৃষ্টি করেছেন গাছ-পালা। মঙ্গলবার মন্দ বস্তু সৃষ্টি করেছেন। 
বুধবার আলো সৃষ্টি করেছেন। তাতে [জমিনে] জীবজন্তু 
ছড়িয়েছেন বৃহস্পতিবার । আর সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করার পর 
পরিশেষে জুমার দিন আসরের পর দিনের শেষভাগে আসর ও 
রাতের মাঝামাঝি সময়ে [আদি পিতা] আদম-কে সৃষ্টি করেছেন।” 


*'২ মুসলিম ২৮৩৯, আহমাদ ৭৪৯১, ৭৮২৬, ৯৩৮২ 
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(সিম) "* 


A :0b ace dl s2 AB x J SL al BEI MUA 


৪৮/১৮৬৪ আবু সুলায়মান খালেদ ইবনে অলীদ রাদিয়াল্লাহু 
আননু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “মু’তাহ যুদ্ধে আমার হাতে নয় 
খানা তরবারি ভেঙ্গেছে । কেবলমাত্র একটি ইয়ামানী ক্ষুদ্র তলোয়ার 
আমার হাতে অবশিষ্ট ছিল।” (বৃখারী) ** 


eo 


% 


TA 


= 


৬ ee nd 3p: ee iy le Dl be 
ET OS 5 Es bh; 


৪৯/১৮৬৫। আমর ইবনে “আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছেন, “যখন কোন বিচারক [বিচার করার সময়] চেষ্টা-প্রচেষ্টা 
করে বিচার করবে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবে, তখন তার 
দু'টি নেকী হবে। আর যখন চেষ্টা সত্বেও বিচারে ভুল করে 


** মুসলিম ২৭৮৯, আহমাদ ৮১৪১ 


** সহীহুল বুখারী ৪২৬৫, ৪২৬৬ 
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ফেলবে, তখনও তার একটি নেকী হবে৷” (বৃখারী-মুসলিম/'” 


~~ “lc ll 2 sl gr : Ce hl CS) ie 5? \AT1/o. 
“le ঠৰ KEE ৬,১১৬ ঞ 2 5) a |) J 


৫০/১৮৬৬। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জ্বর জাহান্নামের তীব্র 
উত্তাপের অংশ বিশেষ । অতএব তোমরা তা পানি দ্বারা ঠাণ্ডা 
কর” (বৃখারী-মুসলিম)'** 


Pre 43 SU ba dl le hl G25 CEG A/S) 
AE Ss MBI LE AS 


৫১/১৮৬৭ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কোন ব্যক্তি যদি মারা 
যায়, আর তার [মানত] রোযা বাকি থাকে, তাহলে তার 
অভিভাবক তার পক্ষ থেকে [এঁ মানতের] রোযা পূরণ করবে।” 


"** সহীহুল বুখারী ৭৩৫২, মুসলিম ১৭১৭৬, আবূ দাউদ ২৫৭১, ইবনু মাজাহ 
২৩১৪, আহমাদ ৬৭১৬, ১৭৩২০, ১৭৩৬০ 
"** সহীহুল বুখারী ৩২৬৩, ৫৭২৫, মুসলিম ২২১০, তিরমিযী ২০৭৪, ইবনু 


মাজাহ ৩৪৭১, আহমাদ ২৩৭০৮, ২৪০৭৭, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৬১ 
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(বৃখারা-মুসলিষ)'" 


সঠিক অভিমত এই যে, এই হাদিসের ভিত্তিতে যে রোযা 
পালন না করে মারা গেছে, তার পক্ষ থেকে রোযা রাখা জায়েয । 
আর অভিভাবক বলতে উদ্দেশ্য, নিকটাত্মীয়; সে ওয়ারেস হোক 
অথবা না হোক । 


[ইবনে আব্বাস বলেন, “যদি কোন লোক রমাযানে ব্যাধিখতত হয়, 
অতঃপর সে মারা যায় এবং রোযা [কাযা করার সুযোগ পাওয়া সত্বেও] রোযা 
জন্য রোযা কাযা নেই। কিন্তু যদি সে নযরের রোযা না রেখে মারা যায়, তাহলে 
তার অভিভাবক [বা পিকটাডরীয়]| তার তরফ থেকে সেই রোযা কাযা করে 
দেবে।'|| [সহীহ আবু দাউদ ২১০১নং প্রমুখ] 


ac hl ES) Ll» DL op 25 3 AWor 
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"** সহীহুল বুখারী ১৯৫২, মুসলিম ১১৪৭, আবূ দাউদ ২৪০০, ৩৩১১, আহমাদ 


২৩৮৮০ 
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৫২/১৮৬৮। আওফ ইবনে মালিক ইবনে তুফাইল হতে 
বর্ণিত, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা র সামনে ব্যক্ত করা হল যে, 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যে [নিজ বাড়ি] বিক্রয় বা দান 
করেছেন, সে সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু 
বলেছেন যে, ‘হয় [খালাজান] আয়েশা [অবাধে দান-খয়রাত করা 
হতে] অবশ্যই বিরত থাকুন, নচেৎ তাঁর উপর [আর্থিক] অবরোধ 
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প্রয়োগ করবই ৷’ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এই বক্তব্য শুনে 
জিজ্ঞাসা করলেন, ‘সত্যিই কি সে এ কথা বলেছে?’ লোকেরা 
করলাম যে, এখন থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সাথে 
কখনোও কথা বলব না৷’ তারপর যখন বাক্যালাপ ত্যাগ দীর্ঘ হয়ে 
গেল, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর আয়েশার নিকট [এ ব্যাপারে] 
সুপারিশ করালেন। আয়েশা বললেন, “আল্লাহর কসম! আমি 
ইবনে যুবাইরের সম্পর্কে কোন সুপারিশ গ্রহণ করব না, আর 
আপন মানত ভঙ্গও করব না! বস্তুতঃ যখন ব্যাপারটা ইবনে 
যুবাইরের উপর অতীব দীর্ঘ হয়ে পড়ল, তখন তিনি মিসওয়ার 
ইবনে মাখরামাহ ও আব্দুর রাহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আব্দে 
ইয়াগুস সাহাবীদের সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং তাঁদেরকে 
বললেন, ‘আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি যে, তোমরা 
[আমার স্নেহময়ী খালা] আয়েশার কাছে আমাকে নিয়ে চল। 
কেননা, আমার সাথে বাক্যালাপ বন্ধ রাখার মানতে অটল থাকা 
তাঁর জন্য আদৌ বৈধ নয়। সুতরাং মিসওয়ার ও আব্দুর রহমান 
উভয়ে ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। 
এমনকি শেষ পর্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করার জন্য আয়েশার নিকট 
অনুমতিও চাইলেন এবং বললেন, ‘আসসালামু আলাইকি 
অরান্মাতুল্লাহি অবারাকা-তুহ! আমরা কি ভিতরে আসতে পারি?’ 
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আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হ্যাঁ এসো ৷’ বললেন, ‘আমরা 
সকলেই কি?’ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, “হ্যাঁ, সকলেই 
প্রবেশ কর।’ কিন্তু তিনি জানতেন না যে, ওই দু'জনের সঙ্গে 
সুতরাং এঁরা যখন ভিতরে ঢুকলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর 
পর্দার ভিতরে চলে গেলেন এবং [খালা] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 
আনহাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর শপথ দিতে 
লাগলেন। এ দিকে পর্দার বাইরে থেকে মিসওয়ার ও আব্দুর 
সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ও তাঁর ওজর গ্রহণ করতে অনুরোধ 
করলেন এবং বললেন, ‘নবী সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বাক্যালাপ বন্ধ রাখতে নিষেধ করেছেন---যে সম্বন্ধে আপনি 
অবহিত । আর কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার 
ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী কথাবার্তা বন্ধ রাখে” সুতরাং 
যখন তাঁরা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সামনে উপদেশ ও 
সম্পর্ক ছিন্ন করা যে গুনাহ---তা বারবার বলতে লাগলেন, তখন 
তিনিও উপদেশ আরম্ভ করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন । তিনি 
বলতে লাগলেন, ‘আমি তো মানত মেনেছি। আর মানতের 
ব্যাপারটা বড় শক্ত’ কিন্তু তাঁরা তাঁকে অব্যাহত-ভাবে বুঝাতে 
থাকলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি রাদিয়াল্লাহু আনহা আব্দুল্পাহ ইবনে 
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যুবাইরের সাথে কথা বললেন এবং স্বীয় মানত ভঙ্গ করার 
কাফফারা স্বরূপ চল্লিশটি গোলাম মুক্ত করলেন। তারপর থেকে 
তিনি যখনই উক্ত মানতের কথা স্মরণ করতেন, তখনই এত 
বেশী কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর ওড়না ভিজে যেত। 
(বুখারী) ** 

[একাশ থাকে যে, নযর বা মানত ভঙ্গের কাফফারা কসম ভগ্গের 
কাফফারার ন্যায় অথাৎ একটি দাসমুক্ত করা অথবা দশ মিসকীনকে খাদ্য বা 


বঙ্র দান করা । যদি এ সবের শক্তি না রাখে তাহলে তিনটি রোযা রাখা। আর 
বেশী সাদকাহ করার কথা ক্বতত্র/] 
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* সহীহুল বুখারী ৬০৭৫, ৩৫০৫ 
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৫৩/১৮৬৯ ৷ উক্কবাহ ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 
বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [একবার] 
উহুদের শহীদদের [কবরস্থানের] দিকে বের হলেন এবং যেন 
জীবিত ও সত ব্যজিদেরককে বিদায় জানবার উদ্দেশ্যে আট বছর 
পর তাঁদের উপর জানাজা পড়লেন [অর্থাৎ তাঁদের জন্য দো'আ 
করলেন]। তারপর মিম্বরে চড়ে বললেন, “আমি পূর্বে গমনকারী 
তোমাদের জন্য সু-ব্যবস্থাপক এবং সাক্ষীও। তোমাদের প্রতিশ্রুত 
স্থান হাউজে [কাউসার]। আমি অবশ্যই ওটাকে আমার এই স্থান 
থেকে দেখতে পাচ্ছি। শোনো! তোমাদের ব্যাপারে আমার এ 
আশংকা নেই যে, তোমরা শির্ক করবে। তবে তোমাদের জন্য 
আমার আশংকা এই যে, তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে আপোষে 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে৷” [রাবী বলেন,] ‘এটাই আমার শেষ দৃষ্টি ছিল 
যা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নিবদ্ধ 
করেছিলাম [অর্থাৎ এরপর তিনি দেহত্যাগ করেন] (বৃখারী-মুসলিম) 
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অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, “কিন্তু তোমাদের জন্য আমার 
আশংকা এই যে, তোমরা পার্থিব ধন-সম্পদে আপোষে 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং সে জন্য পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হবে এবং 
[পরিণামে] তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে; যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা 
ধ্বংস হয়েছে।” উকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “মিন্বরের উপরে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এটাই ছিল আমার 
শেষ দর্শন ৷’ 


অপর এক বর্ণনায় আছে, “আমি তোমাদের অগ্রদূত এবং 
তোমাদের জন্য সাক্ষী । আল্লাহর শপথ! আমি এই মুহূর্তে আমার 
হাউজ [হাওজে কাওসার] দেখছি। আমাকে পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের 
চাবি গুচ্ছ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি তোমাদের ব্যাপারে এ 
জন্য শঙ্কিত নই যে, তোমরা আমার [তিরোধানের] পর শির্ক 
করবে; বরং এ আশংকা বোধ করছি যে, তোমরা পার্থিব ধন- 
সম্পদের ব্যাপারে আপোষে প্রতিদ্বন্দিতা করবে৷” 


হাদীসে উল্লিখিত ‘শহীদদের উপর জানাজা পড়লেন’ অর্থাৎ 
তাঁদের জন্য দো'আ করলেন। [তকবীর সহ] পরিচিত জানাজার 


**১ সহীহুল বুখারী ১৩৪৪, ৩৫৯৬, ৪০৪২, ৫০৮৫, ৬৪২৬, ৬৫৯০ 
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নামায নয়। 
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৫৪/১৮৭০। আবু যায়েদ আমর ইবনে আখত্বাব আনসারী 
রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘একদিন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায 
পড়লেন, অতঃপর মিম্বরে চড়ে ভাষণ দিলেন। শেষ পর্যন্ত 
যোহরের সময় হয়ে গেল সুতরাং তিনি নীচে নামলেন ও নামায 
পড়লেন। তারপর আবার মিষ্বরে চাপলেন [ও ভাষণ দানে প্রবৃত্ত 
হলেন] শেষ পর্যন্ত আসরের সময় হয়ে গেল। তিনি পুনরায় নীচে 
অবতরণ করলেন ও নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি আবার 
মিম্বরে উঠলেন এবং খুতবা পরিবেশনে ব্রতী হলেন, শেষ পর্যন্ত 
সূর্য অস্ত গেল। সুতরাং অতীতে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা 
ঘটবে সে সমস্ত বিষয়গুলি তিনি আমাদেরকে জানালেন। অতএব 
আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাধিক বড় জ্ঞানী, যিনি এসব 
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কথাগুলি সবার চাইতে বেশি মনে রেখেছেন’ (সনসলিম/'” 
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৫৫/১৮৭১। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
এরূপ মানত করে যে, সে আল্লাহর আনুগত্য করবে, সে যেন তাঁর 
আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি এরূপ মানত করে যে, সে আল্লাহর 
অবাধ্যতা করবে, সে যেন তাঁর অবাধ্যতা না করে।” (বুখারী) 


£ 
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৫৬/১৮৭২ উম্মে শারীক রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টিকটিকি মারতে আদেশ 
দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, “এ ইব্রাহীম-এর অগ্নিকুণ্ডে ফুঁ 


"০ মুসলিম ২৮৯২, আহমাদ ২২৩৮১ 
"১ সহীহুল বুখারী ৬৬৯৬, ৬৭০০ তিরমিযী ১৫২৬, নাসায়ী ৩৮০৬, ৩৮০৭, 
৩৮০৮, আবূ দাউদ ৩২৮৯, আবূ দাউদ ২১২৬, আহমাদ ২৩৫৫৫, ২৩৬২১, 


২৫২১০, ২৫৩৪৯, মুওয়াত্তা মালিক ১০৩১, দারেমী ২৩৩৮ 
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দিয়েছিল” (বৃখারী-মুসলিম)'* 
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৫৭/১৮৭৩ ৷ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে 
ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই টিকটিকি হত্যা করে ফেলে, তার জন্য এত 
এত নেকী হয়, আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে মেরে ফেলে, তার 
জন্য প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা কম এত এত নেকী হয়। আর যদি 
তৃতীয় আঘাতে তাকে হত্যা করে, তাহলে তার জন্য [অপেক্ষাকৃত 
কম] এত এত নেকী হয়।” 


৭২ সহীহুল বুখারী ৩৩০৭, ৩৩৫৯, মুসলিম ২২৩৭, নাসায়ী ২৮৮৫, ইবনু মাজাহ 


৩২২৮, আহমাদ ২৬৮১৯, ২৭০৭২, দারেমী ২০০০ 
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অপর এক বর্ণনায় আছে, “যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই 
টিকটিকি হত্যা করে, তার জন্য একশত নেকী, দ্বিতীয় আঘাতে 
তার চাইতে কম [নেকী] এবং তৃতীয় আঘাতে তার চাইতে কম 
[নেকী] হয়” (মুসলিম/'" 


আরবী ভাষাবিদদের মতে, £;, বড় টিকটিকিকে বলে। 
[পক্ষান্তরে গিরগিটির আরবীঃ ॥৬,>=। আর তাকে মারার নির্দেশ 
হাদীসে নেই ৷] 
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"** মুসলিম ২২৪০, তিরমিযী ১৪৮২, ইবনু মাজাহ ৩২২৯, আহমাদ ৮৪৪৫ 
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৫৮/১৮৭৪ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“একটি লোক বলল, ‘আজ রাতে] আমি অবশ্যই সাদকাহ 
করব।’ সুতরাং সে আপন সদকার বস্তু নিয়ে বের হল এবং 
[অজান্তে] এক চোরের হাতে তা দিয়ে দিল। লোকে সকালে উঠে 
বলাবলি করতে লাগল যে, ‘আজ রাতে এক চোরের হাতে সদকা 
দেওয়া হয়েছে’ সাদকাকারী বলল, ‘হে আল্লাহ! তোমারই যাবতীয় 
প্রশংসা! [আজ রাতে] অবশ্যই আবার সদকা করব’ সুতরাং সে 
নিজ সদকা নিয়ে বের হল এবং [অজান্তে] এক বেশ্যার হাতে তা 
দিয়ে দিল। সকাল বেলায় লোকে বলাবলি করতে লাগল যে, 
‘আজ রাতে এক বেশ্যাকে সদকা দেওয়া হয়েছে।' সে তা শুনে 
আবার বলল, ‘হে আল্লাহ! তোমারই প্রশংসা যে, বেশ্যাকে সদকা 
করা হল। আজ রাতে পুনরায় অবশ্যই সাদকাহ করব’ সুতরাং 
তার সদকা নিয়ে বের হয়ে গেল এবং [অজান্তে] এক ধনী ব্যক্তির 
হাতে সদকা দিল । সকাল বেলায় লোকেরা আবার বলাবলি করতে 
লাগল যে, ‘আজ এক ধনী ব্যক্তিকে সদকা দেওয়া হয়েছে’ 
লোকটি শুনে বলল, ‘হে আল্লাহ! তোমারই সমস্ত প্রশংসা যে, 
চোর, বেশ্যা তথা ধনী ব্যক্তিকে সদকা করা হয়েছে’ সুতরাং [নবী 
অথবা স্বপ্নযোগে] তাকে বলা হল যে, ‘[তোমার সদকা ব্যর্থ যায়নি; 
বরং] তোমার যে সদকা চোরের হাতে পড়েছে তার দরুন হয়তো 
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চোর তার চোর্যবৃত্তি ত্যাগ করে দেবে। বেশ্যা হয়তো তার দরুন 
তার বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করবে। আর ধনী; সম্ভবত: সে উপদেশ 
গ্রহণ করবে এবং সে তার আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ আল্লাহর 
রাহে ব্যয় করবে৷” (বৃখারী-মুসলিম, শব্দঙলি বুখারীর)” 
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৫৯/১৮৭৫ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এক 
দাওয়াতে ছিলাম ৷ তাঁকে সামনের পায়ের একটি রান তুলে দেওয়া 
হল। তিনি এই রান বড় পছন্দ করতেন। তা থেকে তিনি [দ্তে 
কেটে] খেলেন । অতঃপর তিনি বললেন, “কিয়ামতের দিন আমি 
হব সকল মানুষের নেতা । তোমরা কি জান, কি কারণে? 
কিয়ামতের দিন পূর্বাপর সমগ্র মানবজাতি একই ময়দানে সমবেত 
হবে। [সে ময়দানটি এমন হবে যে,] সেখানে দর্শক তাদেরকে 
দেখতে পাবে এবং আহবানকারী [নিজ আহবান] তাদেরকে শুনাতে 
পারবে। সূর্য একেবারে কাছে এসে যাবে। মানুষ এতই দুঃখ- 
কষ্টের মধ্যে নিপতিত হবে যে, ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতাই তাদের 
থাকবে না। তারা বলবে, ‘দেখ, তোমাদের সবার কি ভীষণ কষ্ট 
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হচ্ছে, তোমাদের কি বিপদ এসে পৌঁছেছে! এমন কোন ব্যক্তির 
খোঁজ কর, যিনি পরওয়ারদেগারের কাছে সুপারিশ করতে 
পারেন৷’ লোকেরা বলবে, ‘চল আদমের কাছে যাই’ সে মতে 
তারা আদমের কাছে এসে বলবে, ‘আপনি মানব জাতির পিতা, 
আল্লাহ তা‘আলা নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং ফুঁক 
দিয়ে তাঁর ‘রহ’ আপনার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। তাঁর নির্দেশে 
ফিরিস্তাগণ আপনাকে সিজদা করেছিলেন। আপনাকে জান্নাতে 
স্থান দিয়েছিলেন। সুতরাং আপনি কি আপনার পালনকর্তার 
দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না? আপনি কি দেখছেন 
না, আমরা কি কষ্টের মধ্যে আছি? আমরা কি যন্ত্রণা ভোগ 
করছি?’ আদম বলবেন, ‘আমার প্রতিপালক আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ 
আছেন, এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো 
হবেনও না। তাছাড়া তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের কাছে যেতে 
নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি তার নির্দেশ অমান্য করেছিলাম 
আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত 
আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে 
বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা নূহের কাছে যাও" 


সুতরাং তারা সকলে নূহ -এর কাছে এসে বলবে, ‘হে নূহ! 
আপনি পৃথিবীর প্রতি প্রথম প্রেরিত রসূল । আল্লাহ আপনাকে 


শোকর-গুজার বান্দা হিসাবে অভিহিত করেছেন। সুতরাং আপনি 
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করবেন না? আপনি কি দেখছেন না, আমরা কি কষ্টের মধ্যে 
আছি? আমরা কি যন্ত্রণা ভোগ করছি?’ নূহ বলবেন, আমার 
প্রতিপালক আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ আছেন, এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর 
কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না । তাছাড়া আমার একটি 
দো'আ ছিল, যার দ্বারা আমার জাতির উপর বদ্দুমা করেছি। আমি 
নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! 
আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ 
দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও । তোমরা ইব্রাহীমের কাছে যাও ৷’ 


সুতরাং তারা সবাই ইব্রাহীম -এর কাছে এসে বলবে, ‘হে 
ইব্রাহীম! আপনি আল্লাহর নবী ও পৃথিবী বাসীদের মধ্য থেকে 
আপনিই তাঁর বন্ধু। আপনি আপনার পালনকর্তার কাছে আমাদের 
জন্য সুপারিশ করুন । আপনি কি দেখছেন না, আমরা কি যন্ত্রণার 
মধ্যে আছি?’ তিনি তাদেরকে বলবেন, ‘আমার পালনকর্তা আজ 
ভীষণ রাগান্বিত হয়েছেন, এমন রাগান্বিত তিনি আর কোনদিন 
হননি আর কখনো হবেনও না। তাছাড়া [দুনিয়াতে] আমি তিনটি 
মিথ্যা কথা বলেছি। সুতরাং আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! 
আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত 
আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। 


তোমরা মুসার কাছে যাও 
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অতঃপর তারা মুসা -এর কাছে এসে বলবে, ‘হে মুসা! আপনি 
আল্লাহর রসূল। আল্লাহ আপনাকে তাঁর রিসালাত দিয়ে এবং 
আপনার সাথে [সরাসরি] কথা বলে সমগ্র মানব জাতির উপর 
শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের 
নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কি 
দুর্ভোগ পোহাচ্ছি?’ তিনি বলবেন, ‘আজ আমার প্রতিপালক এত 
ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন, এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর আগে কখনো 
হননি এবং আগামীতেও আর কোনদিন হবেন না। তাছাড়া আমি 
তো [পৃথিবীতে] একটি প্রাণ হত্যা করেছিলাম, যাকে হত্যা করার 
কোন নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়নি । আমি নিজেকে নিয়েই 
চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে 
নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো 
কাছে যাও । তোমরা ঈসার কাছে যাও '' 


অতঃপর তারা সবাই ঈসা -এর কাছে এসে বলবে, ‘হে ঈসা! 
আপনি আল্লাহর রাসূল । আপনি আল্লাহর সেই কালেমা, যা তিনি 
মারয়ামের প্রতি প্রক্ষেপ করেছিলেন। আপনি হচ্ছেন তাঁর রূহ, 
আপনি [জন্ম নেওয়ার পর] শিশুকালে দোলনায় শুয়েই মানুষের 
সাথে কথা বলেছিলেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার 
প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, 


আমরা কি যন্ত্রণার মধ্যে আছি?’ তিনি তাদেরকে বলবেন, ‘আমার 
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পালনকর্তা আজ ভীষণ রাগান্বিত হয়েছেন, এমন রাগান্বিত তিনি 
আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না । [এখানে তিনি তাঁর 
কোন অপরাধ উল্লেখ করেননি] আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত 
আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই 
চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে 
যাও। তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে 
যাও’ 


অন্য এক বর্ণনায় আছে, সুতরাং তারা সবাই আমার কাছে 
এসে বলবে, ‘হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল। আপনি 
আখেরি নবী ৷ আল্লাহ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ মাফ করে 
দিয়েছেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের 
কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কি 
[ভয়াবহ] দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করছি’ তখন আমি চলে যাব এবং 
আরশের নীচে আমার প্রতিপালকের জন্য সিজদা-বনত হব। 
অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের জন্য আমার হৃদয়কে 
এমন উন্ুক্ত করে দেবেন, যেমন ইতোপূর্বে আর কারো জন্য 
করেননি। অতঃপর তিনি বলবেন, ‘হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, 
চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ 
করা হবে।’ তখন আমি মাথা উঠিয়ে বলব, আমার উম্মতকে [রক্ষা 


করুন] হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতকে [রক্ষা করুন] হে 
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প্রতিপালক! আমার উম্মতকে [রক্ষা করুন] হে প্রতিপালক!’ এর 
প্রত্যুত্তরে [আল্লাহর পক্ষ থেকে] বলা হবে, ‘হে মুহাম্মাদ! তোমার 
উম্মতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ হবে না, তাদেরকে 
ডান দিকের দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাও । এই দরজা ছাড়া 
তারা অন্য সব দরজাতেও সকল মানুষের শরীক 


অতঃপর তিনি বললেন, “যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, তাঁর 
কসম! জান্নাতের একটি দরজার প্রশত্ততা হচ্ছে মঙ্কা ও 
[বাহরাইনের] হাজারের মধ্যবর্তী দূরত্ব অথবা মক্কা ও [সিরিয়ার] 
বুসরার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান ৷” (বৃখারী-মুসলিম/'" 
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৬০/১৮৭৬। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 
ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ইসমাঈলের মা [হাজার; যা বাং 
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প্রসিদ্ধ হাজেরা] ও তাঁর দুধের শিশু ইসমাঈলকে সঙ্গে নিয়ে কাবা 
ঘরের নিকট এবং যমযমের উপরে একটি বড় গাছের তলে 
[বর্তমান] মসজিদের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় তাঁদেরকে রাখলেন। 
তখন মক্কায় না ছিল জনমানব, না ছিল কোন পানি। সুতরাং 
সেখানেই তাদেরকে রেখে গেলেন এবং একটি থলের মধ্যে কিছু 
খেজুর আর একটি মশকে স্বল্প পরিমাণ পানি দিয়ে গেলেন। 
তারপর ইব্রাহীম ফিরে যেতে লাগলেন। তখন ইসমাঈলের মা 
তাঁর পিছু পিছু ছুটে এসে বললেন, ‘হে ইব্রাহীম! আমাদেরকে 
এমন এক উপত্যকায় ছেড়ে দিয়ে আপনি কোথায় যাচ্ছেন, 
যেখানে না আছে কোন সঙ্গী-সাথী আর না আছে অন্য কিছু?’ 
তিনি বারংবার এ কথা বলতে থাকলেন কিন্তু ইব্রাহীম সেদিকে 
ভ্রক্ষেপ করলেন না। তখন হাজেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
‘আল্লাহ কি আপনাকে এর হুকুম দিয়েছেন?’ তিনি উত্তরে বললেন, 
ত্যাঁ উত্তর শুনে হাজেরা বললেন, ‘তাহলে তিনি আমাদেরকে 
ধ্বংস ও বরবাদ করবেন না৷’ অতঃপর হাজেরা ফিরে এলেন। 
ইব্রাহীম চলে গেলেন পরিশেষে যখন তিনি [হাজুনের কাছে] 
সানিয়্যাহ নামক স্থানে এসে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী-পুত্র আর 
তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, তখন তিনি কা'বা ঘরের দিকে মুখ 
করে দু'হাত তুলে এই দো'আ করলেন, “হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমি আমার কিছু বংশধরকে ফল-ফসলহীন 
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উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট বসবাস করালাম; হে 
আমাদের প্রতিপালক! যাতে তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং 
তুমি কিছু লোকের অন্তরকে ওদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং 
ফলাদি দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর; যাতে তারা কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করে” (সুরা ইবরাহীম ৩৭ আয়াত) 

[অতঃপর ইব্রাহীম চলে গেলেন ৷] ইসমাঈলের মা শিশুকে দুধ 
পান করাতেন আর নিজে এঁ মশক থেকে পানি পান করতেন। 
পরিশেষে এ মশকের পানি শেষ হয়ে গেলে তিনি নিজেও 
পিপাসিত হলেন এবং [এ কারণে বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায়] 
তাঁর শিশুপুত্রটিও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল তিনি শিশুর প্রতি 
তাকিয়ে দেখলেন, [পিপাসায়] শিশু মাটির উপর ছটফট্‌ করছে। 
শিশু পুত্রের [এ করুণ অবস্থার] দিকে তাকানো তার পক্ষে সহ্য 
হচ্ছিল না। তিনি সরে পড়লেন এবং তাঁর অবস্থান ক্ষেত্রের 
নিকটতম পর্বত হিসাবে 'স্বাফা’কে পেলেন । তিনি তার উপর উঠে 
দাঁড়িয়ে উপত্যকার দিকে মুখ করে এদিক ওদিক তাকিয়ে 
দেখলেন, কাউকে দেখা যায় কি না। কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে 
পেলেন না। তখন স্বাফা পর্বত থেকে নেমে আসলেন । অতঃপর 
যখন তিনি উপত্যকায় পৌঁছলেন, তখন আপন পিরানের [ম্যাক্সির] 
নিচের দিক তুলে একজন শ্রান্তর্লান্ত মানুষের মত দৌড়ে উপত্যকা 
পার হলেন। অতঃপর “মারওয়া’ পাহাড়ে এসে তার উপরে উঠে 


910 


দাঁড়ালেন । অতঃপর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে কাউকে দেখার চেষ্টা 
করলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। [এইভাবে তিনি 
পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে] সাতবার [আসা-যাওয়া] করলেন। ইবনে 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “এ কারণে [হজ্জের সময়] হাজীগণের এই 
পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সাতবার সায়ী বা দৌড়াদৌড়ি করতে হয়।” 


এভাবে শেষবার যখন তিনি মারওয়া পাহাড়ের উপর উঠলেন, 
তখন একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন তিনি নিজেকেই 
বললেন, ‘চুপ!’ অতঃপর তিনি কান খাড়া করে এ আওয়াজ 
শুনতে লাগলেন। আবারও সেই আওয়ায শুনতে পেলেন। তখন 
তিনি বললেন, ‘তোমার আওয়াজ তো শুনতে পেলাম । এখন যদি 
তোমার কাছে সাহায্যের কিছু থাকে, তবে আমাকে সাহায্য কর ৷” 
হঠাৎ তিনি যমযম যেখানে অবস্থিত সেখানে [জিবরীল] ফিরিগ্তাকে 
দেখতে পেলেন। ফিরিগ্তা তাঁর পায়ের গোড়ালি দিয়ে অথবা নিজ 
ডানা দিয়ে আঘাত করলেন ফলে [আঘাতের স্থান থেকে] পানি 
প্রকাশ পেল । হাজেরা এর চার পাশে নিজ হাত দ্বারা বাঁধ দিয়ে 
তাকে হাউজের রূপদান করলেন এবং অঞ্জলি ভরে তার 
মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন হাজেরার ভরা শেষ হলেও 
পানি উথলে উঠতে থাকল। 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ ইসমাঈলের মায়ের উপর 
করুণা বর্ষণ করুন । যদি তিনি যমযমকে [বাঁধ না দিয়ে এভাবে] 
ছেড়ে দিতেন। অথবা যদি তিনি অঞ্জলি দিয়ে মশক না ভরতেন, 
তবে যমযষম [কুপ না হয়ে] একটি প্রবহমান ঝর্ণা হত” 


বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হাজেরা নিজে পানি পান করলেন 
এবং শিশু পুত্রকেও দুধ পান করালেন। তখন ফিরিপ্তা তাঁকে 
বললেন, ‘ধ্বংসের কোন আশংকা করবেন না। কেননা, এখানেই 
মহান আল্লাহর ঘর রয়েছে। এই শিশু তার পিতার সাথে মিলে এটি 
পুনৰ্নিৰ্মাণ করবেন। আর আল্লাহ তাঁর খাস লোককে ধ্বংস করেন 
না।' এ সময় বায়তুল্লাহ [আল্লাহর ঘরের পরিত্যক্ত স্থানটি] জমিন 
থেকে টিলার মত উঁচু হয়ে ছিল। স্রোতের পানি এলে তার ডান-বাম 
দিয়ে বয়ে যেত ৷ 


হাজেরা এইভাবে দিন যাপন করছিলেন। শেষ পর্যন্ত জুরহুম 
গোত্রের কিছু লোক ‘কাদা’ নামক স্থানের পথ বেয়ে পার হয়ে 
যাচ্ছিল । তারা মক্কার নিচু ভূমিতে অবতরণ করল এবং দেখতে 
পেল কতকগুলো পাখী চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, 
‘নিশ্চয় এই পাখিগুলি পানির উপরই ঘুরছে। অথচ আমরা এ 
ময়দানে বন্ুকাল কাটিয়েছি। কিন্তু কখনো এখানে কোন পানি 
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দেখিনি ৷’ অতঃপর তারা একজন বা দু'জন দূত সেখানে পাঠাল । 
তারা গিয়েই পানি দেখতে পেল । ফিরে এসে সবাইকে পানির খবর 
দিল। খবর পেয়ে সবাই সেদিকে এসে দেখল, ইসমাঈলের মা 
নিকটবতী স্থানে বসবাস করতে চাই । আপনি আমাদেরকে অনুমতি 
দেবেন কি?’ তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। তবে এ পানির উপর 
তোমাদের কোন স্বত্বাধিকার থাকবে না’ তারা বলল, ‘ঠিক আছে” 


ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “এ ঘটনা ইসমাঈলের মায়ের জন্য এক 
সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল যেহেতু তিনি তো সঙ্গী-সাথীই চাচ্ছিলেন। 
সুতরাং তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও খবর পাঠাল 
তারাও এসে তাদের সাথে বসবাস করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত 
সেখানে তাদের অনেক ঘর-বাড়ি হল। ইসমাইলও বড় হলেন। 
তাদের নিকট থেকে [তাদের ভাষা] আরবী শিখলেন। বড় হলে 
তারা তাঁকে পছন্দ করল এবং তাঁর প্রতি মুগ্ধ হল । অতঃপর তিনি 
যৌবনপ্রাপ্ত হলে তারা তাদেরই এক মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ 
দিলেন। এরপর ইসমাঈলের মা মৃত্যুবরণ করলেন। 


দেখার জন্য এখানে এলেন কিন্তু এসে ইসমাঈলকে পেলেন না। 
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‘তিনি আমাদের রুণ্ধীর সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন।' এক বর্ণনা 
অনুযায়ী -‘আমাদের জন্য শিকার করতে গেছেন।' আবার তিনি 
পুত্রবধূর কাছে তাঁদের জীবনযাত্রা ও অবস্থা সম্পর্কে জানতে 
চাইলেন ৷ বধূ বললেন, ‘আমরা অতিশয় দুর্দশা, দুরবস্থা, টানাটানি 
এবং ভীষণ কষ্টের মধ্যে আছি’ তিনি ইব্রাহীম -এর নিকট নানা 
অভিযোগ করলেন তিনি তাঁর পুত্রবধূকে বললেন, ‘তোমার স্বামী 
বাড়ি এলে তাঁকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে, সে যেন 
তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলে নেয়।’ এই বলে তিনি চলে 
গেলেন। 


ইসমাইল যখন বাড়ি ফিরে এলেন, তখন তিনি ইব্রাহীমের 
আগমন সম্পর্কে একটা কিছু ইঙ্গিত পেয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস 
করলেন, ‘তোমাদের নিকট কেউ কি এসেছিলেন?’ স্ত্রী বললেন, 
হ্যাঁ, এই এই আকৃতির একজন বয়স্ক লোক এসেছিলেন। 
আপনার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি তাঁকে 
আপনার খবর দিলাম । পুনরায় আমাকে আমাদের জীবনযাত্রা 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাকে জানালাম যে, আমরা খুবই 
দুঃখ-কষ্ট ও অভাবে আছি।’ ইসমাইল বললেন, ‘তিনি তোমাকে 
কোন কিছু অসিয়ত করে গেছেন কি?’ স্ত্রী জানালেন, হ্যাঁ, তিনি 


আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আপনাকে তার সালাম পৌঁছাতে 
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এবং আরও বলেছেন, আপনি যেন আপনার দরজার চৌকাঠ 
বদলে ফেলেন’ ইসমাইল বললেন, ‘তিনি ছিলেন আমার পিতা 
এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যেন তোমাকে আমি 
তালাক দিয়ে দিই । কাজেই তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও” 


সুতরাং ইসমাইল তাঁকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং ‘জুরহুম’ 
গোত্রের অন্য একটি মেয়েকে বিবাহ করলেন । অতঃপর যতদিন 
আল্লাহ চাইলেন ইব্রাহীম ততদিন এঁদের থেকে দূরে থাকলেন। 
পরে আবার দেখতে এলেন। কিন্তু ইসমাইল সেদিনও বাড়িতে 
ছিলেন না। তিনি পুত্রবধূর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং ইসমাইল 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। স্ত্রী জানালেন তিনি আমাদের খাবারের 
সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন। ইব্রাহীম জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমরা 
কেমন আছ?’ তিনি তাঁর নিকট তাঁদের জীবনযাত্রা ও সাংসারিক 
অবস্থা সম্পর্কেও জানতে চাইলেন? পুত্রবধূ উত্তরে বললেন, 
‘আমরা ভাল অবস্থায় এবং সচ্ছলতার মধ্যে আছি।’ এ বলে তিনি 
আল্লাহর প্রশংসাও করলেন। ইব্রাহীম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
‘তোমাদের প্রধান খাদ্য কি?’ পুত্রবধূ উত্তরে বললেন, ‘গোশত ৷’ 
বললেন, ‘তোমাদের পানীয় কি?’ বধূ বললেন, ‘পানি ইব্রাহীম 
দো‘আ করলেন, ‘হে আল্লাহ! এদের গোশত ও পানিতে বরকত 
দাও।’ নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “এ 


সময় তাদের এলাকায় খাদ্যশস্য উৎপন্ন হত না । যদি হত, তাহলে 
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ইব্রাহীম সে ব্যাপারে তাঁদের জন্য দো'আ করে যেতেন” 


বর্ণনাকারী বলেন, মক্কার বাইরে কোন লোকই শুধু গোশত 
এবং পানি দ্বারা জীবন-যাপন করতে পারে না। কেননা, শুধু 
গোশত ও পানি [সৰ্বদা] তার স্বাস্থ্যের অনুকুল হতে পারে না। 


আলাপ শেষে ইব্রাহীম পুত্রবধুকে বললেন, ‘তোমার স্বামীকে 
আমার সালাম বলবে এবং তাকে আমার পক্ষ থেকে হুকুম করবে, 
সে যেন তার দরজার চৌকাঠ বহাল রাখে 


অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইব্রাহীম এসে বললেন, ‘ইসমাইল 
কোথায়?’ পুত্রবধূ বললেন, ‘তিনি শিকার করতে গেছেন অতঃপর 
তিনি বললেন, ‘আপনি কি নামবেন না, কিছু পানাহার করবেন না 
তিনি বললেন, ‘তোমাদের খাদ্য ও পানীয় কি?’ বধূ বললেন, 
‘আমাদের খাদ্য গোশত এবং পানীয় পানি।’ তিনি দো'আ দিয়ে 
বললেন, “হে আল্লাহ! এদের গোশত ও পানিতে বরকত দাও” 
আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “ইব্রাহীমের 
দো‘আর বরকত, [মঙ্ধায় প্রকাশ পেয়েছে]।” 


ইব্রাহীম বললেন, ‘তোমার স্বামী এলে তাকে সালাম বলে 
দিয়ো এবং আদেশ করো, সে যেন তার দরজার চৌকাঠ 
অপরিবর্তিত রাখে 
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অতঃপর ইসমাইল যখন বাড়ি এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
‘তোমাদের নিকট কেউ এসেছিলেন কি?’ স্ত্রী বললেন, “হ্যাঁ, 
একজন সুন্দর আকৃতির বৃদ্ধ এসেছিলেন। [অতঃপর স্ত্রী তাঁর 
প্রশংসা করলেন ও বললেন,] তারপর তিনি আপনার সম্পর্কে 
জানতে চাইলেন, আমি তখন তাঁকে আপনার খবর বললাম। 
অতঃপর তিনি আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। 
আমি তাঁকে খবর দিলাম যে, আমরা ভালই আছি স্বামী বললেন, 
‘তিনি আপনাকে সালাম বলেছেন এবং আপনার দরজার চৌকাঠ 
অপরিবর্তিত রাখার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।' ইসমাইল তাঁর স্ত্রীকে 
বললেন, ‘তিনি আমার আব্বা, আর তুমি হলে চৌকাঠ। তিনি 
নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল 
রাখি” 


অতঃপর ইব্রাহীম আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিছুদিন তাঁদের থেকে 
দূরে থাকলেন। পরে আবারো তাঁদের নিকট এলেন । ইসমাইল 
তখন যমযমের নিকটস্থ একটি বড় গাছের নীচে বসে নিজের তীর 
ছুলছিলেন। পিতাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে 
গেলেন। অতঃপর উভয়ে পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ-কালীন যথাযথ 
আচরণ প্রদর্শন করলেন। তারপর ইব্রাহীম বললেন, ‘হে ইসমাইল! 


আল্লাহ আমাকে একটি কাজের হুকুম দিয়েছেন’ ইসমাইল বললেন, 
917 


‘আপনার প্রতিপালক যা আদেশ দিয়েছেন, তা সম্পাদন করে 
ফেলুন’ ইব্রাহীম বললেন, ‘তুমি আমার সহযোগিতা করবে কি?’ 
ইসমাইল বললেন, ‘[হ্যঁ, অবশ্যই] আমি আপনার সহযোগিতা 
করব ইব্রাহীম পার্শ্ববতী জমিনের তুলনায় উঁচু একটি টিলার দিকে 
ইঙ্গিত করে বললেন, ‘এখানে একটি ঘর বানাতে আল্লাহ আমাকে 
নির্দেশ দিয়েছেন '' 


অতঃপর ইব্রাহীম কা'বা ঘরের ভিত উঠাতে লেগে গেলেন। 
পুত্ৰ ইসমাইল তাঁকে পাথর যোগান দিতে থাকলেন। আর তিনি 
দেওয়াল গাঁথতে লাগলেন। অতঃপর যখন দেওয়াল উঁচু হল, 
তখন ইসমাইল এই পাথর [মাক্কামে ইব্রাহীম] নিয়ে এসে তাঁর 
সামনে রাখলেন। তিনি তার উপর খাড়া হয়ে পাথর গাঁথতে 
লাগলেন । আর ইসমাইল তাঁকে পাথর তুলে দিতে থাকলেন। সেই 
সময় উভয়েই এই দো‘আ করতে থাকলেন ‘হে আমাদের মহান 
প্রতিপালক! আমাদের নিকট থেকে এ কাজটুকু গ্রহণ কর। 
নিশ্চয়ই তুমি সৰ্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা ৷” (সূরা বাকারাহ ১২৭ আয়াত) 

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইব্রাহীম ইসমাইল ও তাঁর মাকে 
সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল একটি মশক; তাতে 
পানি ছিল। ইসমাইলের মা সেই পানি পান করতেন ও তাতেই 
তাঁর শিশুর জন্য দুধ জমে উঠত ৷ পরিশেষে মক্কায় পৌঁছে ইব্রাহীম 
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তাঁদেরকে বড় গাছের নিচে রেখে নিজ [অন্যান্য] পরিজনের নিকট 
ফিরে যেতে লাগলেন। ইসমাঈলের মা তাঁর পিছন ধরলেন। 
অতঃপর যখন তাঁরা কাদা’ নামক স্থানে উপস্থিত হলেন, তখন 
তিনি তাঁর পিছন থেকে ডাক দিলেন, ‘হে ইব্রাহীম! আপনি 
আমাদেরকে কার ভরসায় ছেড়ে যাচ্ছেন?’ তিনি বললেন, 
‘আল্লাহর ভরসায়।’ [হাজেরা] বললেন, ‘আল্লাহকে নিয়ে আমি 
সন্তুষ্ট” তারপর তিনি ফিরে এলেন তিনি সেই পানি পান করতে 
লাগলেন ও তাতেই তাঁর শিশুর জন্য দুধ জমে উঠতে লাগল। 
অবশেষে যখন পানি শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি [মনে মনে] 
বললেন, ‘অন্যত্র গিয়ে দেখি, যদি কারো সন্ধান পাই 


বর্ণনাকারী বলেন, “সুতরাং তিনি গিয়ে স্বাফা পর্বতে ছড়লেন। 
অতঃপর তিনি চারিদিকে নজর ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন, কেউ 
কোথাও আছে কি না? কিন্তু কেউ কোথাও আছে বলে তিনি 
অনুভব করলেন না। অতএব [স্বাফা থেকে নেমে অন্যত্র হাঁটতে 
লাগলেন এবং] যখন উপত্যকায় এসে পৌঁছলেন, তখন ছুটতে 
লাগলেন। অতঃপর মারওয়াতে এসে পৌঁছলেন। এইভাবে তিনি 
কয়েক চক্র করলেন । তারপর [মনে মনে] বললেন, ‘গিয়ে দেখি 
আবার ছেলে কি করছে?’ সুতরাং তিনি গিয়ে দেখলেন, সে পূর্বের 
অবস্থায় আছে। সে যেন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট্‌ করছে। তা দেখে 
তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি [মনে মনে] বললেন, ‘গিয়ে 
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দেখি, যদি কারো সন্ধান পাই’ সুতরাং তিনি গিয়ে স্বাফা পর্বতে 
ছড়লেন। অতঃপর তিনি চারিদিকে নজর ফিরিয়ে দেখতে 
লাগলেন, কেউ কোথাও আছে কি না? কিন্তু কেউ কোথাও আছে 
বলে তিনি অনুভব করলেন না। এইভাবে তিনি সাতবার [আসা- 
যাওয়া] পূর্ণ করলেন। তারপর [মনে মনে] বললেন, ‘গিয়ে দেখি 
আবার ছেলে কি করছে?’ এমন সময় এক [গায়বী] আওয়াজ 
শুনলেন তিনি বললেন, ‘আপনার নিকট যদি কোন মঙ্গল থাকে, 
তাহলে আমাদেরকে সাহায্য করুন।’ দেখলেন, তিনি জিব্রীল। 
তিনি তাঁর পায়ের গোড়ালি দ্বারা এইভাবে আঘাত করলেন। আর 
অমনি পানির ঝর্ণাধারা বের হয়ে এলো। তা দেখে ইসমাঈলের মা 
বিস্ময়াবিষ্ট হলেন এবং অঞ্জলি ভরে মশকে ভরতে লাগলেন----।” 
অতঃপর বর্ণনাকারী বাকী দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করলেন। (এ সকল 
বণ্নাওলি বৃখারীর/”" 

DIS Eas dE aie dl G2 25 2 HE LEG AVVIN 
Sie AAD Bi BfUG GN G2 Eh: IE Ly ale Bl Yo 


৬১/১৮৭৭ ৷ সাঈদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 


"** সহীহুল বুখারী ২৩৬৮, ৩৩৬৩-৩৩৬৫, আহমাদ ২২৮৫, ৩২৪০, ৩৩৮০ 
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বলতে শুনেছি, “ছত্রাক ‘মান্‌’-এর অন্তর্ভুক্ত আর এর রস চক্ষুরোগ 
নিরাময়-কারী |” (বৃধারীযনসদিয) 


* [প্রকাশ থাকে যে, বানী ইসরাইলের উপর “মান” নামক খাদ্য [মধৃর 
ন্যায় মি বরফ বা পানি] আল্লাহর তরফ থেকে অবতাণর্করা হত। যেহেতু 
তারা তা বিনা কক্ে ও পরিশ্রমে লাভ করত সেহেতু ছত্রাককে তারই শ্রেণীভুক্ত 
বলা হয়েছে। কেননা, এটি বিনা কক্টে ও বিনা যত়ে পাওয়া যায় ।/] 


"৭ সহীহুল বুখারী ৪৪৭৮, ৪৬৩৯, ৫৭০৮, মুসলিম ২০৪৯, তিরমিযী ২০৬৭, 
ইবনু মাজাহ ৩৪৫৪, আহমাদ ১৬২৮, ১৬৩৫ 
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MS NS 
অধ্যায় [১৯]: ক্ষমাপ্রার্থনামূলক নির্দেশাবলী 
A555 Uy 2S SG rvs 
পরিচ্ছেদ - ৩৭১: ক্ষমা প্রার্থনা করার আদেশ ও তার 
মাহাত্ম্য 


আল্লাহ তা‘আলা বলেন, { 9 ৩০%; ৪১; DSI Ll 3 
[Nad] 

অর্থাৎ তুমি ক্ষমা-প্রার্থনা কর তোমার এবং মুমিন নর-নারীদের 
ক্ৰটির জন্য৷ (সুরা মুহাম্মাদ ১৯ আয়াত) 

তিনি আরও বলেছেন, { & ০০} 58 58 া 9 ন; ১ 
[Ness 


অর্থাৎ আল্লাহর কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ 
চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ৷ (সূরা নিসা ১০৬ আয়াত) 


তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন, 58 8) L400 35 24 55} 


Ir: nad © CI 
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অর্থাৎ সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা 
ঘোষণা কর এবং তাঁর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর নিশ্চয় তিনি 
অধিক তাওবা গ্রহণকারী ৷ (সুরা নায় ৩ আয়াত) 


তিনি অন্যত্ৰ বলেছেন, 
BE ED Ud Sle IES UE os cf BE 15 he BET Sl } 
5 G5 0 350 Cir CTS Sk ol © nll nas HG AT Ss S55 


{© ELAN BALI Sind Sl Sxl; pl © UT lie 
[NV cle dls JN 


অর্থাৎ যারা সাবধান [পরহেজগার] হয়ে চলে তাদের জন্য 
রয়েছে উদ্যানসমূহ যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা 
চিরস্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি 
রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ তার দাসদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত 
করেছি; অতএব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা কর এবং দোযখের 
শান্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর’ যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, 
অনুগত, দানশীল এবং রাত্রির শেষাংশে ক্ষমা-প্রার্থী। (সুরা আলে 
ইমরান ১৫-১৭ আয়াত) 


তিনি আরও বলেছেন, 
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অর্থাৎ আর যে কেউ মন্দ কার্য করে অথবা নিজের প্রতি 
জুলুম করে, কিন্তু পরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহকে 
অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু-রূপে পাবে (সূরা নিসা ১১০ আয়াত) 


আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 


© SRLS SB; Ei Hl SE G5 Fee চা PCE MTSE G5 ¥ 
[YY :JsNN 


অর্থাৎ আল্লাহ এরূপ নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় 
তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং তিনি এরূপ নন যে, তাদের 


ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। (সুরা 
আনফাল ৩৩ আয়াত) 


তিনি আরও বলেছেন, 


Is 5 eI AEG HSS df ls HLS UGS YY Soll y 
[iro dle ML SLAG 5 GL Bla I HTN SH 


অর্থাৎ যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের 
প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের 
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জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা 
করতে পারে? এবং তারা যা [অপরাধ] করে ফেলে তাতে জেনে- 
শুনে অটল থাকে না । (সূরা আলে ইমরান ১৩৫ আয়াত) 


এ প্রসঙ্গে আরও বিদিত বহু আয়াতসমূহ রয়েছে। 


ade dhl bo lJ Sf: ace dhl so BIN TENN SES MAVAD 
ty - 57 Be BAS DUIS I gl FS By 0 os 


~~ 


১/১৮৭৮। আগার্র মুযানী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
আল্লাহর স্মরণ থেকে নিমেষভর বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেহেতু আমি 
দিনে একশত বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই” (মনসলিম) ** 


A he Bl ERT UE ie Ul ey LEGh 3) GES NAVAS 
2 3S ol SLL DUALS SB) dh: di ols le 
Selly 


২/১৮৭৯। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 


*% মুসলিম ২৭০২, আবূ দাউদ ১৫১৫, আহমাদ ১৭৩৯১, ১৭৮২৭ 
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শুনেছি যে, “আল্লাহর শপথ! আমি প্রত্যহ আল্লাহর কাছে সত্তর 
বারেরও বেশি ইস্তিগফার [ক্ষমাপ্রার্থনা] ও তাওবাহ করে থাকি ৷” 
(রখ) ৮৭৯ 

i le hl be BLS IEE aio Ml 2 SEG MAAN 
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৩/১৮৮০ ৷ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সেই 
মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন আছে! যদি তোমরা 
পাপ না কর, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে 
দিয়ে [তোমাদের পরিবর্তে] এমন এক জাতি আনয়ন করবেন, 
যারা পাপ করবে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও 
করবে। আর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন” (মুসলিম) 


* /এ হাদিস দ্বারা পাপ করার পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রাৎথর্না করার 
গুরুত় ব্যক্ত করা হয়েছে। পাপ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়নি। কেননা, 
মানুষ মাই ভুলে জড়িত। তাই ভুলে জড়িত হয়ে পড়লে আবশ্যিক-রূপে ক্ষমা 


"*» সহীহুল বুখারী ৬৩০৭, তিরমিযী ৩২৫৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৬১, আহমাদ 
৭৭৩৪, ৮২৮৮, ৯৫১৫ 


"০ মুসলিম ২৭৪৯, তিরমিযী ২৫২৬, আহমাদ ৭৯৮৩, ৮০২১ 
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চাওয়া কতৰ্ব্য ] 
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৪/১৮৮১। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, একই মজলিসে বসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 
এর [এই ইস্তিগফারটি] পাঠ করা অবস্থায় একশো বার পর্যন্ত 
গুনতাম, 


‘রাবিবগিফির লী অতুব আলাইয়্যা, ইন্নাকা আন্তাত তাউওয়াবুর 
রাহীম!” 


অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, আমার 
তওবা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি অতিশয় তওবাহ কবূলকারী 
দয়াবান ৷ [আবু দাউদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ গারীব/'"" 


"১ আবূ দাউদ ১৫১৬, তিরমিযী ৩৪৩৪, ইবনু মাজাহ ৩৮১৪ 
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৫/১৮৮২ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে লোক সবসময় গুনাহ মাফ চাইতে থাকে 
[আস্তাগফিরুল্লাহ পড়তে থাকে] আল্লাহ তাকে প্রতিটি সংকীৰ্ণতা 
অথবা কষ্টকর অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দেন, 
প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে তাকে মুক্ত করেন এবং তিনি তাকে এমন 
সব উৎস থেকে রিযক দেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। 
[আবূ দাউদ] '"* 
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"২ আমি [আলবানা) বলছি? কিন্ত হাদাসটির সনদে মাজহৃল [অপরিচিত) 
বণনাকারী রয়েছেন যেমনটি আমি “য'ঈফা” এছ্েে /৭০৬) আলোচনা 
করেছি । তিনি হচ্ছেন বণর্নাকারী হাকাম ইবনু মুস'য়াব মাজহুল 
[অপরিচিত) বণর্নাকারী। তাকে আবু হাতিম মাজহুল আখ্যা দিয়েছেন । 
ইবনু হিববানও তাকে দৃবর্লদের অস্তভূক্ত উল্লেখ করেছেন । /[বিঙ্ারিত 


জানতে দেখুন “সহীহ্‌ আবী দাউদ-আলউস্মু” /২৬৮)/ 
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৬/১৮৮৩ ৷ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“যে ব্যক্তি এ দো‘আ পড়বে, 


‘আস্তাগিফরুল্লা-হাল্পাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল 
ক্কাইয়্যুমু অ আতুবু ইলাইহ্‌ 


অর্থাৎ আমি সেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি 
ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই যিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর। এবং 
আমি তাঁর কাছে তওবা করছি। 


সে ব্যক্তির পাপরাশি মার্জনা করা হবে; যদিও সে রণক্ষেত্র 
ছেড়ে পালিয়ে [যাওয়ার পাপ করে] থাকে” (আরব দাউদ, তিরমিযী, 
হাকেম: ইনি বলেন, হাদিসটি বৃখারী-মুসলিমের শতার্ধীনে বিশুদ্ধ] "* 
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"* আবূ দাউদ ১৫১৭, তিরমিযী ৩৫৭৭ 
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৭/১৮৮৪ শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদিয়াল্লাহু আনহুকর্তৃক 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সায়্যিদুল 
ইন্তিগফার [শ্রেষ্ঠতম ক্ষমা প্রার্থনার দো'আ] হল বান্দার এই বলা 
ষে, 


‘আল্লা-হুম্মা আন্তা রাববী লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা খালাক্বতানী, অ 
আনা আব্দুকা অ আনা আলা আহদিকা অ অ'’দিকা মাসতত্বা'তু, 
আডউযুবিকা মিন শার্রি মা স্বানা'তু, আবুউ লাকা বিনি’মাতিকা 
আলাইয়্যা অ আবুউ বিযামবী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়্যাগফিরু্য 
যুনূবা ইল্লা আন্ত 


অর্থ- হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক ৷ তুমি ছাড়া 
কোনো সত্য উপাস্য নেই । তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি 
তোমার দাস। আমি তোমার প্রতিশ্র্kত ও অঙ্গীকারের উপর 
যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি তার মন্দ থেকে 
তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর তোমার যে সম্পদ 


930 


রয়েছে তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি 
স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও, যেহেতু 
তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না। 


যে ব্যক্তি দিনে [সকাল] বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ দুআটি 
পড়বে অতঃপর সে সেই দিনে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মারা যাবে, 
সে জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে [সন্ধ্যায়] এ 
দুআটি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পড়বে অতঃপর সে সেই রাতে ভোর 
হওয়ার পূর্বেই মারা যাবে, তাহলে সে জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত 
হবে” (বুখারী) “* 
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৮/১৮৮৫ সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযান্তে সালাম ফিরে 


"৪ সহীহুল বুখারী ৬৩০৬, ৬৩২৩, তিরমিযী ৩৩৯৩, নাসায়ী ৫৫২২, আহমাদ 


১৬৬৬২, ১৬৬৮১ 
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সালা-মু অমিনকাস সালা-ম, তাবা-রাকতা ইয়া যাল জালা-লি অল 
ইকরা-ম 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি শান্তি [সকল ক্ৰটি থেকে পবিত্র] এবং 
তোমার নিকট থেকেই শান্তি । তুমি বরকতময় হে মহিমময়, 
মহানুভব! 


এ হাদিসের অন্যতম বর্ণনাকারী ইমাম আওযায়ীকে প্রশ্ন করা 
হল, ইস্তিগফার কিভাবে হবে? তিনি বললেন, “বলবে, 
আত্তাগফিরুল্লাহ, আতস্তাগফিরলল্লাহ ' [আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা 
চাচ্ছি] (সনসলিম/)'” 
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৯/১৮৮৬ । আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর আগে এই 


"* মুসলিম ৫৯১, তিরমিযী ৩০০, আবূ দাউদ ১৫১২, ইবনু মাজাহ ৯২৮, 


আহমাদ ২১৯০২, দারেমী ১৩৪৮ 
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‘সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহী, আত্তাগফিরলল্লাহা অআতুবু 
ইলাইহ্‌ 


অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। 
আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাঁর নিকট তওবাহ করছি। 
(মুসলিম) 


dl bo DIS base 0 LE dl SS Af SEG MAAN 

53453 S385 GDB GST GAG IOS ht IG: Ji ss 20 
SEE BS EH F 4 BG AMY De GE UB SS S56 
5 ডু) HSL Jnl J BS SAE sail Sell 
Ls Gh DE LE LET GED E GS a5 ok 


Lo E>]: J, Sel ol) 


১০/১৮৮৭ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে 
শুনেছি যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “হে আদম সন্তান! যখন তুমি 
আমাকে ডাকবে ও আমার ক্ষমার আশা রাখবে, আমি তোমাকে 
ক্ষমা করব, তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন; আমি কোন 
পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গোনাহ যদি আকাশ 
পর্যন্ত পৌঁছে যায়, অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, তবুও 


আমি তোমাকে ক্ষমা করব; আমি কোন পরোয়া করি না। হে 
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আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ পাপ নিয়ে আমার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ কর; কিন্তু আমার সঙ্গে কাউকে শরীক না করে থাক, 
তাহলে পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে আমি তোমার নিকট উপস্থিত 
হব” (তিরমিযী হাসান সুতে!” 
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১১/১৮৮৮ ৷ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম [মহিলাদেরকে সম্বোধন 
করে] বললেন, “হে মহিলা সকল! তোমরা সাদকাহ-খয়রাত 
করতে থাক ও অধিকমাত্রায় ইস্তিগফার কর। কারণ আমি 
তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখলাম ৷” 
একজন মহিলা নিবেদন করল, ‘আমাদের অধিকাংশ জাহান্নামী 
হওয়ার কারণ কি? হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “তোমরা 


** তিরমিযী ৩৫৪০ 
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অভিশাপ বেশি কর এবং নিজ স্বামীর অকৃতজ্ঞতা কর। বুদ্ধি ও 
ধর্মে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর তোমাদের চাইতে 
আর কাউকে বেশি প্রভাব খাটাতে দেখিনি।” মহিলাটি আবার 
নিবেদন করল, “বুদ্ধি ও ধর্মের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা কি?’ তিনি 
বললেন, “দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্য সমতুল্য 
আর [প্রসবোত্তর খুন ও মাসিক আসার] দিনগুলিতে মহিলা নামায 
পড়া বন্ধ রাখে” (মুসলিম) *"* 


পরিচ্ছেদ - ৩৭২ : আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্য 
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


2 BLUES © Gels BAST © 565 SS S SHIT SLY 
{GO e755 US UF LES US LAGGY © SEE BE CE) fe 
[EA cto: 2+] 


অর্থাৎ নিশ্চয় পরহেযগাররা বাস করবে উদ্যান ও 


"৭ সহীহুল বুখারী ৩০৪, ১৪৬২, মুসলিম ৭৯, ৮০, নাসায়ী ১৫৭৬, ১৫৭৯, 
আবু দাউদ ৪৬৭৯, ইবনু মাজাহ ১২৮৮, ৪০০৩, আহমাদ ৫৩২১, ১০৯২২, 


১০৯৮৮, ১১১১৫ 
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প্রস্ববণসমূহে। [তাদেরকে বলা হবে,] তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার 
সাথে তাতে প্রবেশ কর। আমি তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা থাকবে তা 
দূর করে দেব; তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে 
অবস্থান করবে। সেথায় তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং 
তারা সেথা হতে বহিষ্কৃতও হবে না । (সূরা হিজর ৪৫-৪৮ আয়াত) 


তিনি আরও বলেন, 
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অর্থাৎ হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই 
এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস 
করেছিলে এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) ছিলে। তোমরা এবং 
তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। সবর্ণের 
থালা ও পান পাত্র নিয়ে ওদের মাঝে ফিরানো হবে, সেখানে 
রয়েছে এমন সমস্ত কিছু, যা মন চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। 
সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। এটিই জান্নাত, তোমরা 
তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ যার অধিকারী হয়েছ। সেখানে 
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তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তা থেকে তোমরা আহার 
করবে । (সুরা যৃখরু্ফ ৬৮-৭৩ আয়াত) 
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অর্থাৎ নিশ্চয় সাবধানীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে- বাগানসমূহে 
ও ঝরনারাজিতে, ওরা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র 
এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই ঘটবে ওদের; আর 
আয়তলোচনা হুরদের সাথে তাদের বিবাহ দেব। সেখানে তারা 
নিশ্চিন্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে [ইহকালে] প্রথম মৃত্যুর 
পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তিনি 
তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন [এ প্রতিদান] 
তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহসবরূপ । এটিই তো মহা সাফল্য। 
(সুরা দুখান ৫১-৫৭ আয়াত) 


আল্লাহ অন্যত্ৰ বলেছেন, 
I LE L043 BS 2% © S53 BN E © p55 BIEN 
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অর্থাৎ পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে। তারা সুসজ্জিত 
আসনে বসে দেখতে থাকবে৷ তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের 
সজীবতা দেখতে পাবে। তাদেরকে মোহর আঁটা বিশুদ্ধ মদিরা 
হতে পান করানো হবে। এর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর। আর তা 
লাভের জন্যই প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক । এর মিশ্রণ হবে 
তাসনীমের [পানির]। এটা একটি প্রস্রবণ, যা হতে নৈকট্য-প্রাপ্ত 
ব্যক্তিরা পান করবে৷ (সুরা মনড়াফিফীন ২২-২৮] 


এ মর্মে আরও বহু আয়াত বিদ্যমান৷ 
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১/১৮৮৯ জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


“জান্নাতবাসীরা জান্নাতের মধ্যে পানাহার করবে; কিন্তু পেশাব- 
পায়খানা করবে না, তারা নাক ঝাড়বে না, পেশাবও করবে না। 
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বরং তাদের এঁ খাবার ঢেকুর ও কন্তুরীবৎ সুগন্ধময় ঘাম [হয়ে 
দেহ থেকে বের হয়ে যাবে]। তাদের মধ্যে তাসবীহ ও তাকবীর 
পড়ার স্বয়ংক্রিয় শক্তি প্রক্ষিপ্ত হবে, যেমন শ্বাসক্রিয়ার শক্তি 
স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে ।” (মনসলিম)'” 


dil be 0 L225 JG JG LE hl ot E2Gh df SEG MAAN 

J; Sb LEY US a Shade 
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২/১৮৯০ । আবু হুরাইরা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “মহান আল্লাহ বলেছেন, 
‘আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত 
রেখেছি, যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি 
এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি ” তোমরা 
চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার; যার অর্থ, “কেউই জানে না 
তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন-প্রীতিকর কি 
পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।” (সূরা সাজদাহ ১৭ আয়াত, বৃখারী- 


" মুসলিম ২৮৩৫, আবূ দাউদ ৪৭৪১, আহমাদ ১৩৯৯২, ১৪৩৫৫, ১৪৪০১, 


১৪৫০৫, ১৪৬৯৭, দারেমী ২৮২৮৭ 
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৩/১৮৯১ উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“জান্নাতে প্রথম প্রবেশকারী দলটির আকৃতি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের 
মত হবে। অতঃপর তাদের পরবর্তী দলটি আকাশের সবচেয়ে 


"৯ সহীহুল বুখারী ৩২৪৪, ৪৭৭৯, ৪৭৮০, ৪৭৯৮, মুসলিম ২৮২৮৪, তিরমিযী 
৩১৯৭, ইবনু মাজাহ ৪৩২৮, আহমাদ ২৭৩৬০, ৮৬০৯, ৯০২৬, ৯১২৫, 


৯৩৬৫, ৯৬৪১, ৯৬৮৮, ১০০৫১, ১০১৯৯, দারেমী ২৮২৮ 
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উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে। তারা [জান্নাতে] পেশাব 
করবে না, পায়খানা করবে না, থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না। 
তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণের । তাদের ঘাম হবে কন্তুরীর ন্যায় 
সুগন্ধময় । তাদের ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ । তাদের স্ত্রী হবে 
আয়তলোচনা হুরগণ। তারা সকলেই একটি মানব কাঠামো, আদি 
পিতা আদমের আকৃতিতে হবে [যাদের উচ্চতা হবে] ষাট হাত 
পর্যন্ত ৷” (বৃখারী-মৃসলিম)”” 


বুখারী-মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে যে, “[জান্নাতে] 
সুগন্ধময় । তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু’জন স্ত্রী থাকবে, যাদের 
সৌন্দর্যের দরুন মাংস ভেদ করে পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা 
যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না। পারস্পরিক বিদ্বেষ 
থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর একটি অন্তরের মত হবে। 
তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠে রত থাকবে৷” 
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"৯ সহীহুল বুখারী ৩২৪৫, ৩২৪৬, ৩২৫৪, ৩৩২৭, মুসলিম ১৬২৫, ২৮৩৪, 
তিরমিযী ২৪৩৭, ইবনু মাজাহ ৪৩৩৩, আহমাদ ৭১১২, ৭১২৫, ৭৩২৮, ৭৩৮৭, 
৭৪৩৭, ৮৩৩৭, ৮৯৪৯, ৫১৬৬, ৯৭৭২, ১০১০৪৬, ১০১৭০, ১০২১৫, ২৭৪১৫, 


দারেমী ২৮২৩ 
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8৪/১৮৯২ মুগীরা ইবনে শু‘বা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুসা স্বীয় 
প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘জান্নাতিদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমানের 
জান্নাতি কে হবে?’ আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিলেন, সে হবে এমন 
একটি লোক, যে সমস্ত জান্নাতিগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর 
[সর্বশেষে] আসবে তখন তাকে বলা হবে, ‘তুমি জান্নাতে প্রবেশ 
কর’ সে বলবে, ‘হে প্রভু! আমি কিভাবে [কোথায়] প্রবেশ করব? 
অথচ সমস্ত লোক নিজ নিজ জায়গা দখল করেছে এবং নিজ নিজ 
অংশ নিয়ে ফেলেছে। তখন তাকে বলা হবে, ‘তুমি কি এতে 
সন্তুষ্ট যে, পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে কোন রাজার মত তোমার 
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রাজত্ব হবে?’ সে বলবে, “প্রভু! আমি এতেই সন্তুষ্ট ” তারপর 
আল্লাহ বলবেন, ‘তোমার জন্য তাই দেওয়া হল। আর ওর 
সমতুল্য, ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য [অর্থাৎ ওর চার 
গুণ রাজত্ব দেওয়া হল]।’ সে পঞ্চমবারে বলবে, ‘হে আমার প্রভু! 
আমি [ওতেই] সন্তুষ্ট ” তখন আল্লাহ বলবেন, ‘তোমার জন্য এটা 
এবং এর দশগুণ [রাজত্ব তোমাকে দেওয়া হল]। এ ছাড়াও 
তোমার জন্য রইল সে সব বস্তু, যা তোমার অন্তর কামনা করবে 
এবং তোমার চক্ষু তৃপ্তি উপভোগ করবে৷’ তখন সে বলবে, ‘আমি 
ওতেই সন্তুষ্ট, হে প্রভু!’ 


[মুসা] বললেন, ‘হে আমার প্রতিপালক! আর সর্বোচ্চ স্তরের 
জান্নাতি কারা হবে?’ আল্লাহ তা'আলা বললেন, ‘তারা হবে সেই 
সব বান্দা, যাদেরকে আমি চাই । আমি স্বহস্তে যাদের জন্য সম্মান- 
বৃক্ষ রোপণ করেছি এবং তার উপর সীল-মোহর অংকিত করে 
দিয়েছি [যাতে তারা ব্যতিরেকে অন্য কেউ তা দেখতে না পায়]। 
সুতরাং কোন চক্ষু তা দর্শন করেনি, কোন কর্ণ তা শ্রবণ করেনি 
এবং কোন মানুষের মনে তা কল্পিতও হয়নি” (মলনসলিম) ** 


BRS Isl VES es Ops LS 3) iy 4S 


**১ মুসলিম ১৮৯, তিরমিযী ৩১৯৮ 
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৫/১৮৯৩। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “সর্বশেষে যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে, তার সম্পর্কে অবশ্যই আমার জানা আছে। এক 
ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়ে [বা বুকে ভর দিয়ে] চলে জাহান্নাম থেকে 
বের হবে। তখন আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্‌ বলবেন, ‘যাও জান্নাতে 
প্রবেশ কর’ সুতরাং সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে 
যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে সে ফিরে এসে বলবে, ‘হে 
প্রভু! জান্নাত তো পরিপূর্ণ দেখলাম ৷” আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্‌ বলবেন, 
যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর’ তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার 
ধারণা হবে যে, জান্নাত তো ভরে গেছে। তাই সে আবার ফিরে 
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এসে বলবে, ‘হে প্রভু! জান্নাত তো ভরতি দেখলাম’ তখন আল্লাহ 
আয্যা অজাল্ল্‌ বলবেন, ‘যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমার জন্য 
থাকল পৃথিবীর সমতুল্য এবং তার দশগুণ [পরিমাণ বিশাল 
জান্নাত]! অথবা তোমার জন্য পৃথিবীর দশগুণ [পরিমাণ বিশাল 
জান্নাত রইল]!”’ তখন সে বলবে, ‘হে প্রভু! তুমি কি আমার সাথে 
ঠাট্টা করছ? অথবা আমার সাথে হাসি-মজাক করছ অথচ তুমি 
বাদশাহ [হাসি-ঠাষ্টা তোমাকে শোভা দেয় না]।” বর্ণনাকারী বলেন, 
তখন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
এমনভাবে হাসতে দেখলাম যে, তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলি প্রকাশিত 
হয়ে গেল। তিনি বললেন, “এ হল সর্বনিম্ন মানের জান্নাতি” 
(বৃখারী-মুসলিম) “২ 
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৬/১৮৯৪। আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয় 


১২ সহীহুল বুখারী ৬৫৭১, ৭৫১১, মুসলিম ১৮৬, তিরমিযী ২৫৯৫, ইবনু 


মাজাহ ৪৩৩৯, আহমাদ ৩৫৮৪, ৩৭০৬, ৩৮৮৯, ৪৩৭৭ 
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জান্নাতে মুমীনদের জন্য একটি শূন্যগর্ভ মোতির তাঁবু থাকবে, যার 
দৈৰ্ঘ্য হবে ষাট মাইল। এর মধ্যে মুমীনদের জন্য একাধিক স্ত্রী 
থাকবে। যাদের সকলের সাথে মুমিন সহবাস করবে। কিন্তু 
তাদের কেউ কাউকে দেখতে পাবে না” (বৃখারী-মুসলিম) *** 


এক মাইলঃ ছয় হাজার হাত সমান দীর্ঘ । 
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৭/১৮৯৫। আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
নবী সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতের মধ্যে 
এমন একটি বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় কোন আরওহী উৎকৃষ্ট, 
একশো বছর চললেও তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না।” (বৃখারী- 


’»* সহীহুল বুখারী ৩২৪৩, ৪৮৭৮, ৪৮৮০, ৭888, মুসলিম ১৮০, ২৮৩৮, 


আহমাদ ১৯০৭৯, ১৯১৮২, ১৯২৩২, ১৯২৬২, দারেমী ২৮২২, ২৮৩৩ 
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এটিকেই আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বুখারী-মুসলিম 
সহীহায়নে বর্ণনা করেছেন যে, “একটি সওয়ার [অশ্বারোহী] তার 
ছায়ায় একশো বছর ব্যাপী চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে 
না।” 
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৮/১৮৯৬ উক্ত রাবী [আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু] 


হতে বর্ণিত, th সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“অবশ্যই জান্নাতিগণ তাদের উপরের বালাখানার অধিবাসীদের 
এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা 
পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল অস্তগামী তারকা গভীর দৃষ্টিতে দেখতে 
পাও। এটি হবে তাদের মর্যাদার ব্যবধানের জন্য” [সাহাবীগণ] 
বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! এ তো নবীগণের স্থান; তাঁরা ছাড়া 


"৪ সহীহুল বুখারী ৬৫৫৩, মুসলিম ২৮২৮ 
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অন্যরা সেখানে পৌঁছতে পারবে না।' তিনি বললেন, “অবশ্যই, 
সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! সেই লোকরাও 
[পৌঁছতে পারবে] যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে রসূলগণকে 
সত্য বলে বিশ্বাস করেছে” (বৃখারী-মুসলিম) '** 


z 
£ 


ale bl bo Bl dyes Bf we dl 2) E25h Bf BEG AVIA 
AOS 91 LA af LBS Ce FE EDS 35 DU SG 


৯/১৮৯৭। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতে 
ধনুক পরিমাণ স্থান [দুনিয়ার] যেসব বস্তুর উপর সূর্য উদিত কিংবা 
অস্তমিত হচ্ছে সেসব বস্তু চেয়েও উত্তম ৷” (বৃখারী-মুসলিম) "* 
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"** সহীহুল বুখারী ৩২৫৬, ৬৫৫৬, মুসলিম ২৮৩০, ২৮৩১, আহমাদ ১২৩৬৯, 
দারেমী ২৮৩০ 

’** সহীহুল বুখারী ২৭৯৩, ৩২৫৩, ৪৮৮১, মুসলিম ১৮৮২, ২৮২৬, তিরমিযী 
১৬৪৯, ২৫২৩, ৩২৯২, ইবনু মাজাহ ৪৩৩৫, আহমাদ ৯৩৬৫, ৯৫২২, 


৯৫৬০, ৯৯০০, ২৭৩৮৪, ২৭৬১৬, ২৭২৭৮৮, দারেমী ২৮৩৮, ২৮৩৯ 
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১০/১৮৯৮ । আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতে একটি বাজার 
হবে, যেখানে জান্নাতিগণ প্রত্যেক শুক্রবার আসবে। তখন উত্তর 
দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হবে, যা তাদের চেহারায় ও কাপড়ে 
সুগন্ধ ছড়িয়ে দেবে। ফলে তাদের শোভা-সৌন্দর্য আরও বেড়ে 
যাবে। অতঃপর তারা রূপ-সৌন্দর্যের বৃদ্ধি নিয়ে তাদের স্ত্রীগণের 
কাছে ফিরবে। তখন তারা তাদেরকে দেখে বলবে, ‘আল্লাহর 
কসম! আপনাদের রূপ-সৌন্দর্য বেড়ে গেছে!’ তারাও বলে উঠবে, 
‘আল্লাহর শপথ! আমাদের যাবার পর তোমাদেরও রূপ-সোন্দর্য 
বেড়ে গেছে!” (মন্সলিম/”* 
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১১/১৮৯৯ সাহু ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতিগণ 


"৭ মুসলিম ২৮৩৩, আহমাদ ১৩৬২১, দারেমী ২৮৪১ 
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জান্নাতের বালাখানাগুলিকে এমন গভীরভাবে দেখবে, যেভাবে 
তোমরা আকাশের তারকা দেখে থাক” (বৃখারা-মুসলিম)'** 
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১২/১৯০০ । উক্ত রাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এমন এক 
মজলিসে উপস্থিত ছিলাম, যেখানে তিনি জান্নাত সম্পর্কে আলোচনা 
করছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তা সমাপ্ত করলেন এবং আলোচনার 
শেষে বললেন, “জান্নাতে এমন নিয়ামত [সুখ-সামগ্রী] বিদ্যমান 
আছে যা কোন চক্ষু দৰ্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং 
কোন মানুষের মনে তার ধারণার উদ্বেকও হয়নি, তারপর তিনি এই 
আয়াত পাঠ করলেন, যার অর্থ হল, ‘তারা শয্যা-ত্যাগ করে 
আকাজ্কা ও আশংকার সাথে তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং 
আমি তাদেরকে যে রুণ্যী প্রদান করেছি তা হতে তারা দান করে। 


*** সহীহুল বুখারী ৩২৫৬, ৬৫৫৬, মুসলিম ২৮৩০, ২৮৩১, আহমাদ ১২৩৬৯, 


দারেমী ২৮৩০ 
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কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন- 
প্রীতিকর কি পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।” (সুরা সাজদাহ ১৬-১৭ 
আয়াত, বৃখারা/** 
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১৩/১৯০১ । আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবু হুরাইরা 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতিরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, 
তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে যে, তোমাদের জন্য এখন 
অনন্ত জীবন; তোমরা আর কখনো মরবে না। তোমাদের জন্য এখন 
চির সুস্বাস্থ্য; তোমরা আর কখনো অসুস্থ হবে না। তোমাদের জন্য 
এখন চির যৌবন; তোমরা আর কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমাদের জন্য 
এখন চির সুখ ও পরমানন্দ; তোমরা আর কখনো দুঃখ-কষ্ট পাবে 


’৯ মুসলিম ২৮২৫, আহমাদ ২১৯ 
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না৷” (নুসলিম)’” 


১৪/১৯০২ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে নিম্নতম 
জান্নাতির মর্যাদা এই হবে যে, তাকে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 
‘তুমি কামনা-আকাজ্ঞা প্রকাশ কর [আমি অমুক জিনিস চাই, 
অমুক বস্তু চাই ইত্যাদি]।’ সুতরাং সে কামনা করবে আর কামনা 
করতেই থাকবে তিনি বলবেন, ‘তুমি কামনা করলে কি?’ সে 
পরিমাণ রইল, যে পরিমাণ তুমি কামনা করেছ এবং তার সাথে 
সাথে তার সমতুল্য আরও কিছু রইল” (স্লসলিম)'”* 


১০০ মুসলিম ২৮৩৬, ২৮৩৭, তিরমিযী ২৫২৫, ২৫২৬, ৩২৪৬, আহমাদ 
৮৬০৯, ৯০২৬, ৯১২৫, ৯৬৪১, ১০৯৩৯, ১১৪৯৫, দারেমী ২৮২১, ২৮২৪ 
১০১ সহীহুল বুখারী ৮০৬, ৪৫৮১, ৬৫৭৪, ৭৪৩৮, মুসলিম ১৮২, ২৯৬৮, 


তিরমিযী ২৫৪৯, ২৫৫৪, ২৫৫৫, ২৫৫৭, নাসায়ী ১১৪০, আবূ দাউদ 
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১৫/১৯০৩ ৷ আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মহান প্রভু 
অধিবাসীগণ!’ তারা উত্তরে বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! 
আমরা হাযির আছি, যাবতীয় সুখ ও কল্যাণ তোমার হাতে আছে’ 
তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, ‘তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ?’ তারা 
বলবে, ‘আমাদের কি হয়েছে যে, সন্তুষ্ট হব না? হে আমাদের 
প্রতিপালক! তুমি তো আমাদেরকে সেই জিনিস দান করেছ, যা 
তোমার কোন সৃষ্টিকে দান করনি।’ তখন তিনি বলবেন, ‘এর 
চেয়েও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করব না কি?’ তারা বলবে, 


৪৭৩০, ইবনু মাজাহ ১৭৮, ৭৬৬০, ৭৮৬৮, ৮৮১৫, ১০৫২৩, ১০৬৯৩, 


১০৭৬৭, ১০৮১৬, ১১৩৩৭, দারেমী ২৮০১, ২৮০৩, ২৮২৯ 
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‘এর চেয়েও উত্তম বস্তু আর কি হতে পারে?’ মহান প্রভু জবাবে 
বলবেন, ‘তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি অনিবার্য করব। অতঃপর 
আমি তোমাদের প্রতি কখনো অসন্তুষ্ট হব না৷” (বৃখারী-মুসলিম) *** 
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১৬/১৯০৪ জারীর ইবনে আব্বুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমার 
তোমাদের প্রতিপালককে তেমনি স্পষ্ট দেখতে পাবে, যেমন স্পষ্ট 
এ চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখতে তোমরা কোন ভিড়ের 
সম্মুখীন হবে না৷” (বৃখারী-মুসলিম)”* 


sz 
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*০২ সহীহুল বুখারী ৬৫৪৯, ৭৫১৮, মুসলিম ১৮৩, ২৮২৯, তিরমিযী ২৫৫৪, 
আহমাদ ১১৪২৫ 

*** সহীহুল বুখারী ৫৫৪, ৫৭৩, ৪৮৫১, ৭৪৩৪, ৭৪৩৫, ৭৪৩৬, মুসলিম ৬৩৩, 
তিরমিযী ২৫৫১, আবূ দাউদ ৪৭২৯, ইবনু মাজাহ ১৭৭, আহমাদ ১৮৭০৮, 


১৮৭২৩, ১৮৭৬৬ 
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১৭/১৯০৫ সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতিরা যখন জান্নাতে 
প্রবেশ করে যাবে, তখন মহান বরকতময় আল্লাহ বলবেন, 
‘তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের জন্য আরও কিছু বেশি 
দিই?’ তারা বলবে, ‘তুমি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করে 
দাওনি? আমাদেরকে তুমি জান্নাতে প্রবিষ্ট করনি এবং জাহান্নাম 
থেকে মুক্তি দাওনি?’ অতঃপর আল্লাহ [হঠাৎ] পর্দা সরিয়ে দেবেন 
[এবং তারা তাঁর চেহারা দর্শন লাভ করবে]। সুতরাং জান্নাতের 
লন্ধ যাবতীয় সুখ-সামগ্ৰীর মধ্যে জান্নাতিদের নিকট তাদের প্রভুর 
দর্শন [দীদার]ই হবে সবচেয়ে বেশী প্রিয় ।” (মুসলিম) 


মহান আল্লাহ বলেছেন, 
HEN sk oo SA Lech 5 Hest Spal lcs bn Sd dy 
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[v a: ALO whl ss Hh Li 


** মুসলিম ১৮১, তিরমিযী ২৫৫২, ১৮৭, আহমাদ ১৮৫৫৬, ১৮৪৬২, ২৩৪০৭ 
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অর্থাৎ নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করেছে এবং ভাল কাজ করেছে 
তাদের প্রতিপালক তাদের বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে পথ 
প্রদর্শন করবেন, শান্তির উদ্যানসমূহে তাদের [বাসস্থানের] 
তলদেশ দিয়ে নদীমালা প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তাদের বাক্য 
হবে, “সুবহানাকাল্লাহুম্মা’ [হে আল্লাহ! তুমি মহান পবিত্র]! এবং 
পরস্পরের অভিবাদন হবে সালাম । আর তাদের শেষ বাক্য হবে, 
‘আলহামদু লিল্লাহি রাবিবল আলামীন’ [সমস্ত প্রশংসা সারা 
জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য]। (সূরা ইউনুস ৯-১০/ 
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৬৭০ হিজরীর রমযান মাসের ৪ তারিখে সোমবার দামেশকে এ 
লেখা সমাপ্ত হল। 


[১৪২৯ হিজরীর রমযান মাসের ২৩ তারিখে সোমবার মাজমাআতে 
এর অনুবাদের সম্পাদনা সমাপ্ত হল ৷] 


[১৪৩৪ হিজরী সনের শা‘বান মাসের ১৪ তারিখের রাত্রে পুনরায় 
দেখা সম্পন্ন হলো । (ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া)] 
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আলেম ও বক্তার সভায় 
সমবেত জনগণকে চুপ 
থাকতে অনুরোধ করা 


৯০ 


SIE ALS - 
ENA 
Sal LEG 


AE G2 2০) 


ওয়ায-নসীহত এবং তাতে 
মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার 
বিবরণ 


৯১ 


43 aD 255) 


গান্ভীর্য ও স্থিরতা অবলম্বন 
করার মাহাত্ম্য 


৯২ 


ESN 63) ০ 


নামায, ইল্ম শিক্ষা তথা 
অন্যান্য ইবাদতে ধীর-স্থিরতা 
ও গান্তীর্যের সাথে গিয়ে 
যোগদান করা উত্তম 


৯৩ 


IG) dL oH SL 
L245 cli; DS 
ESL Sl 5s 

65 


গুরুত্ব 


5৪ 


BBS SL 


কোন ভাল জিনিসের সুসংবাদ 
ও তার জন্য মুবারকবাদ 
জানানো মুস্তাহাব 
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৯৫ 


EEN Pll 2 
AL El; 


সফরকারীকে উপদেশ দেওয়া, 
বিদায় দেওয়ার দুআ পড়া ও 
তার কাছে নেক দুআর 
নিবেদন ইত্যাদি 


৯৬ 


ত £15) ০৬ 
LL SB Le S055 
Ass 6d; 26 

i Ed 


ইস্তেখারা (মঙ্গল জ্ঞান লাভ 
করা) ও পরামর্শ করা প্রসঙ্গে 


৯৭ 


5) ০ 
53; 


ঈদের নামায পড়তে, রোগী 
দেখতে, হজ্জ, জিহাদ বা 
জানাযা ইত্যাদিতে যেতে এক 
পথে যাওয়া এবং অন্য পথে 
ফিরে আসা মুস্তাহাব; যাতে 


৯৮ 


SEI Sl 
E23 xa DS J 
AGES 


(ডান-বাম ব্যবহার-বিধি) 


5৯৯ 


2 | 2৬ 
৯৮১3০৮ 


Alo 


শুরুতে বিস্মল্লাহ এবং শেষে 
আল-হামদু লিল্লাহ বলা 


১০০ 


A BEL 
balG A 


কোন খাবারের দোষক্রুটি 
বর্ণনা না করা এবং তার 


১০১ 


fe Lis Yo 
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প্রশংসা করা উত্তম 


> 


এসে গেলে যখন সে রোযা 
ভাঙ্গতে প্রস্তুত নয়, তখন সেকী 
বলবে? 


১০২ 


কঠ ৮ 
JBL Sle 5 LE 


03 


নিমন্ত্ৰিত ব্যক্তির কেউ সাথী 
হলে সে নিমন্ত্রণদাতাকে কী 
বলবে? 


১০৩ 


IES YL 
HE Sey 


নিজের সামনে এক ধার 
থেকে আহার করা ও বে- 
ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া 
প্ৰসঙ্গে 


১০৪ 


44 Ke BN 
ET 
ধা 


একপাত্রে দলবদ্ধভাবে খাবার 
সময় সাথীদের অনুমতি ছাড়া 
খেজুর বা অনুরূপ কোন ফল 
জোড়া জোড়া খাওয়া নিষেধ । 


১০৫ 


SUE GE SAI LE 


খাওয়া সত্তেক্ষও পরিতৃপ্ত না 
হলে কী বলা ও করা উচিত? 


১০৬ 


EAE EA 
Ex; 


খাবার বাসনের এক ধার 
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১০৭ 


EN 2 


থেকে খাওয়ার নির্দেশ এবং 
তার মাঝখান থেকে খাওয়া 
নিষেধ 


AIG Al Sk 
UE 2 SN 6 


অপছন্দনীয় 


১০৮ 


EN eS Sy 


তিন আঙ্গুল দ্বারা খাবার 
খাওয়া মুস্তাহাব 


১০৯ 


KS) ASL 
El Dk; 


কোন সীমিত খাবারে অনেক 
মানুষের হাত পড়লে বর্কত 


১১০ 


LF G5 BSS Lk 
rl 


১১১ 


ALE 


১১২ 


2 2 AS LC 
5 45 53 
ENE AE Hf 


১১৩ 


3 EEL IS SL 
lA 


১১৪ 


Ab OG 
ঠেও 
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শেষে পান করা উত্তম 


১১৫ 


SLI SELL 


Ct B53 p52 


পান-পাত্রের বিবরণ 


১১৬ 


281 SC 


NS 


কোন্‌ শ্ৰেণীর কাপড় উত্তম 


১১৭ 


2 oll DG 


৬৯৯১ 


জামা পরিধান করা উত্তম 


১১৮ 


sisi Esl LL 


জামা-পায়জামা, জামার হাতা, 
লুঙ্গি তথা পাগড়ীর প্রান্ত 
কতটুকু লম্বা হবে? 
অহংকারবশতঃ ওগুলি ঝুলিয়ে 
পরা হারাম ও নিরহংকারে তা 
ঝুলানো অপছন্দনীয় 


১১৯ 


asl J Ihe SL 
35 5) 5 
JC 5 Fs) 


বিনয়বশতঃ মূল্যবান পোশাক 
পরিধান ত্যাগ করা মুস্তাহাব 


১২০ 


I ol LG 
LEG 2h S25 


মধ্যম ধরনের পোশাক পরা 
উত্তম। অকারণে শরয়ী 
উদ্দেশ্য ব্যতিত অনুত্তম, যা 
উপহাস্য হতে পারে 


১২১ 


SEH SEE 
UY 4% Ys od 
J Ee As SF 


Hao der 1 Bit 
Er 2 
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রেশমের কাপড় পরা, তার 
উপরে বসা বা হেলান দেওয়া 


পুরুষদের জন্য অবৈধ, 
মহিলাদের জন্য বৈধ 


১২২ 


2A 2 Bk SN 
Ld IEE 
BELG SE Ll 


i 55 £1 


চুলকানি রোগ থাকলে 


রেশমের কাপড় পরা বৈধ 


১২৩ 


2A Eo 553 ০ 


বাঘের চামড়া বিছিয়ে বসা 
নিষেধ 


১২৪ 


SB GE SAI SC 
P25 2 3s 


নতুন কাপড় বা জুতা ইত্যাদি 
পরার সময় কী বলতে হয়? 


১২৫ 


ENE 
SEE 1 GE 65 


305 


54 


ডান দিক থেকে পোশাক পরা 
শুরু করা মুস্তাহাব 


১২৬ 


sls) Ss LY 
EEE 


Al 2 28S 


ঘুমানো, শোয়া, বসা, বৈঠক, 
সাথী এবং সবপ্ন সংক্রান্ত 
আদব কায়দাশয়নকালে যা 
বলতে হয় 
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১২৭ 


EAMES 
24; E৮৬১১; 


52 


গুপ্তাঙ্গ উদম হওয়ার আশংকা 
না থাকলে একটি পায়ের 
উপর অন্য পা চাপিয়ে চিৎ 
হয়ে শোয়া বৈধ এবং দুই পা 
গুটিয়ে (বাবু হয়ে) বসা ও 
হাঁটু দু'টিকে বুকে লাগিয়ে 
কাপড় বা কোন কিছু দিয়ে 
পিঠের সাথে বেঁধে বসা বৈধ 


১২৮ 


FN js SL 
এ] 253 হে 
SSS Fs Ae 
SiS EL 
4 4 5 5 


মজলিস ও বসার সাথীর নানা 
আদব-কায়দা 


১২৯ 


Ad AN BS LL 


সবপ্ন ও তার আনুষঙ্গিক 
বিবরণ 


১৩০ 


be SE LG EN ob 


rl eet 


সালাম দেওয়ার গুরুত্ব ও তা 
ব্যাপকভাবে প্রচার করার 


AS BSN HS ok; 


of ১৩১ SLs 
নির্দেশ 
সালাম দেওয়ার পদ্ধতি ১৩২ DAN EES LL 
সালামের বিভিন্ন আদব-কায়দা টে DAES 

দ্বিতীয়বার সত্বর সাক্ষাৎ I es 
১৩৪ | 5০) >| ৬ 


হলেও পুনরায় সালাম দেওয়া 


978 


Dl 


১৩৫ 


১৩৬ 


2 Fe ok 


(নারী-পুরুষের  পারস্পরি 
সালাম) 


১৩৭ 


bk EI DL SN 
Een EC 5555 


25 


অমুসলিমকে আগে সালাম 
দেওয়া হারাম এবং তাদের 
সালামের জবাব দেওয়ার 
EE OR TAT 
মুসলিম-অমুসলিম সমবেত 
গে: * ভূততে: জালের 
(মুসলিমদের)কে সালাম দেওয়া 
মুস্তাহাব 


১৩৮ 


চন A ক 
E24 eS SUS) 
SEG ele 5 
A Pf Gs pe 


সভা থেকে উঠে যাবার 
সময়ও সাধীদেরকে ত্যাগ 
দেওয়া উত্তম 


১৩৯ 


DAE 


LE EEE 
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গ্রহণ ও তার আদব-কায়দা 


১৪০ 


ls oly EL 


অনুমতি প্রার্থীর জন্য এটা 
সুন্নত যে, যখন তাকে 
জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কে? 
তখন সে নিজের পরিচিত 
নাম বা উপনাম ব্যক্ত করবে। 
আর উত্তরে ‘আমি’ বা অনুরূপ 
শব্দ বলা অপছন্দনীয় 


2৪১ 


BE SIG LC- 
ES EAI 
EE SS Ik 
&৮ ৯ ৯ ৮ ৮৯% 
AF SG ES 5 

E45 gh 


যে হাঁচি দিবে সে আলহামদু 
লিল্লপাহ বললে তার উত্তর 
দেওয়া মুসত্তাহাব। নচেৎ তা 
অপছন্দনীয় । হাঁচির উত্তর 
দেওয়া, হাঁচি ও হাই তোলা 


১৪২ 


Ml IF NB Ab 
IE dS hl SE 
bal eit AN 


38; 


(সাক্ষাৎকালীন আদব) 


১৪৩ 


45 555 sh Sie 
dl IS 5 
EEF 5 5 
EAH EES 
Nd ESS 


980 


oes SAILS 


‘535 4225 sl 
435 135 of Sie SST 


রোগীকে সাক্ষাৎ ক’রে 
জিজ্ঞাসাবাদ করার মাহাত্ম্য 


Sig BABES LL 


অসুস্থ মানুষের জন্য যে সব 
দুআ বলা হয় 


2৪৫ i 


রোগীর বাড়ির লোককে 


রোগীর অবস্থা সম্পর্কে 


জিজ্ঞাসা করা উত্তম 


J Ed 
১38৬ ab 58 2d 


জীবন থেকে নিরাশ হওয়ার 
সময়ে দুআ 


১৪৭ ls & 


পীড়িতের পরিবার এবং তার 
সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং সে 
ক্ষেত্রে কষ্ট বরণ করা ও তার 
পক্ষ থেকে উদড়ূত বিরক্তিকর 
পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করার 
জন্য উপদেশ প্রদান। 
অনুরূপভাবে কোন ইসলামী 
দন্ডবিধি প্রয়োগজনিত কারণে 


HES PEs 
LIE 5 mA 
A 2) SN 

& 3 UF 
৯ 45 55 2 


“234 


3 54 53 LS 8 


L৯45 ০255 


»৪৮ 
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যার মৃত্যু আসন্ন, তার সাথেও 
সদ্ব্যবহার করার উপর তাকীদ 


রুগণ ব্যক্তির জন্য ‘আমার 
যন্ত্রণা হচ্ছে’ অথবা ‘আমার 
প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে' কিম্বা 
হায়! আমার মাথা গেল’ 
ইত্যাদি বলা জায়েয; যদি তা 
আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্টি 
প্রকাশের জন্য না হয় 


১৪৯ 


E315 650 
iG 3 By 5 
J 8G DS 45 
TNs 
dl Fs 

E48); 


Sn Lp 


মুমূর্যু ব্যক্তিকে ‘লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ' সগ্নরণ করিয়ে 
দেওয়া প্রসঙ্গে 


১৫০ 


মৃতের চোখ বন্ধ করার পর 
দুআ 


১৫১ 


মৃতের নিকট কী বলা যাবে? 
এবং মৃতের পরিজনরা কী 
বলবে? 


১৫২ 


el ie IE LS 


ELISE AiG; 


মৃতের জন্য মাতমবিহীন কান্না 
বৈধৈ 


১৫৩ 


& 6 4 ৮ 
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মৃতের দোষ-ক্রটি বর্ণনা করা 
নিষেধ 


১৫৪ 


& ৮ Ce Kil LG 
2354 5 


সাথে যাওয়া, তাকে কবরস্ত 
করার কাজে অংশ নেওয়ার 
মাহাত্ম্য এবং জানাযার সাথে 
মহিলাদের যাওয়া নিষেধ 


১৫৫ 


el EE MD SG 
S85 2 55 


জানাযায় নামাষীর সংখ্যা বেশি 
হওয়া এবং তাদের তিন 
অথবা ততোধিক কাতার করা 
উত্তম 


১৫৬ 


oS PES) SE 
5 GF Hod 
SR ee FS 


জানাযার নামাযে যে সব দুআ 
পড়া হয় 


১৫৭ 


HS 3 1 LL 
5 


লাশ শীঘ্র (কবরস্থানে) নিয়ে 
যাওয়া প্রসঙ্গে 


১৫৮ 


5 ENE 


মৃতের খণ পরিশোধ করা এবং 
তার কাফন-দাফনের কাজে 
শীঘ্বতা করা প্রসঙ্গে । কিন্তু হঠাৎ 
মৃত্যুর ব্যাপারে নিডিডিচত হওয়া 
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১৫৯ 


BH ASS fo LE 
d 5 eg 8 


পর্যন্ত বিলম্ব করা কর্তব্য 


24-422 2- 


Lys EE G5 I 


কবরের নিকট উপদেশ প্রদান 


১৬০ 


Zl Se kel o 


মৃতের জন্য তাকে দাফন 
করার পর দুআ এবং তার 
জন্য দুআ, ইস্তিগফার ও 
কবরের নিকট কিছুক্ষণ বসে 
থাকা প্রসঙ্গে 


১৬১ 


5 LY 6d ok 
3 ey kL 
sl Ni 


মৃতের পক্ষ থেকে সাদকাহ 
এবং তার জন্য দুআ করা 


১৬২ 


মৃত ব্যক্তির জন্য মানুষের 
প্রশংসার মাহাত্ম্য 


১৬৩ 
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করার ফযীলত ও তার প্রতি 
উৎসাহ দান 
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ঘুমাবার ও ঘুম থেকে উঠার 
সময় দুআ 
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যিক্রের মহফিলের ফযীলত 
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সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর যিক্র 
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ঘুমাবার সময়ের দুআ 
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দুআর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য এবং 
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় 


দুআর নমুনা 
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কারো পড্ডচাতে তার জন্য 
দুআর ফযীলত 
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মাহাত্ম্য 
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গীবত (পরনিন্দা) নিষিদ্ধ এবং 
বাক্‌ সংযমের নির্দেশ ও 
গুরুত্ব 
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গীবতে (পরচর্চায়) অংশগ্রহণ 
করা হারাম। যার নিকট 
গীবতকারীর তীব্র প্রতিবাদ 
করা এবং তার সমর্থন না 
করা। আর তাতে সক্ষম না 
হলে সম্ভব হলে উক্ত সভা 
ত্যাগ করে চলে যাওয়া 
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পৌঁছানো নিষেধ । তবে যদি 
কোন ক্ষতি বা বিশৃ£খলার 
আশংকা হয় তাহলে তা করা 
সিদ্ধ 
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দু’মুখোপনার নিন্দাবাদ 
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মিথ্যা বলা হারাম 
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বৈধ মিথ্যা 


২৬১ 


যাচাই-তদন্ত করে সাবধানে 
কথাবার্তা বলা ও কোন কিছু 
নকল করে লেখার প্রতি 
উৎসাহ দান 
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২৬৩ 
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২৬৬ 


স্বার্থ ছাড়াই গালি দেওয়ার 
নিষেধাজ্ঞা 


২৬৭ 
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(অন্যায় ভাবে) কাউকে কষ্ট 
দেওয়া নিষেধ 


২৬৮ 


AS) oe SOL 


পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ, 
সম্পর্ক ছেদন এবং শত্রুতা 
পোষণ করার নিষেধাজ্ঞা 
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কারো হিংসা করা হারাম 
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২৭০ 
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অপরের গোপনীয় দোষ সন্ধান 
করা, অপরের অপছন্দ 
সত্তেক্ষও তার কথা কান পেতে 
শোনা নিষেধ 


২৭১ 
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অপ্রয়োজনে মুসলমানদের প্রতি 
কুধারণা করা নিষেধ 
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মুসলমানদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান 
করা হারাম 


২৭৩ 
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কোন মুসলিমের দুঃখ-কষ্ট 
দেখে আনন্দ প্রকাশ করা 
নিষেধ 


২৭৪ 
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শ্রয়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত কারো বংশে 
খোঁটা দেওয়া হারাম 
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জালিয়াতি ও 
হারাম 


ধেঁকাবাজি 
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চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার 
নিষেধাজ্ঞা 
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কাউকে কিছু দান বা অনুগ্রহ 
করে তা লোকের কাছে 
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প্রকাশ ও প্রচার করা নিষেধ 


গর্ব ও বিদ্রোহাচরণ করা 
নিষেধ 


২৭৯ 
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তিনদিনের অধিক এক 
মুসলিমের অন্য মুসলিমের 
সাথে কথাম-বার্তা বন্ধ রাখা 
হারাম । তবে যদি বিদআতী, 
প্রকাশ্য মহাপাপী ইত্যাদি হয়, 


তাহলে তার সাথে সম্পর্ক 


ত্যাগ করার কথা ভিন্ন 
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তিনজনের একজনকে ছেড়ে 
দু'জনের কানাকানি । 
কোনস্থানে একত্রে তিনজন 
থাকলে, একজনকে ছেড়ে 
তার অনুমতি না নিয়ে দু'জনে 
কানাকানি করা (বা প্রথম 
ব্যক্তিকে গোপন ক’রে কোন 
কথা বলাবলি করা) নিষেধ । 
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অথবা ছেলেমেয়েকে শরয়ী 
কারণ ছাড়া আদব দেওয়ার 
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থেকে বেশি শাস্তি দেওয়া 
নিষেধ 
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যে কোন প্রাণী এমনকি 
পিঁপড়েকে আগুন দিয়ে 
পুড়িয়ে শান্তি দেওয়া নিষেধ 
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পাওনাদারের পাওনা আদায়ে 
ধনী ব্যক্তির টাল-বাহানা বৈধ 
নয় 
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উপহার বা দানের বস্তু ফেরৎ 
নেওয়া অপছন্দনীয় কাজ 
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এতীমের মাল ভক্ষণ করা 
কঠোরভাবে নিষিদ্ধ 


২৮৬ 
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সুদ খাওয়া সাংঘাতিক হারাম 
কাজ 
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‘রিয়া’ (লোক-প্রদর্শনমূলক 


কার্যকলাপ) হারাম 
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যাকে লোক 'রিয়া’ বা প্রদর্শন 
ভাবে অথচ তা প্রদর্শন নয় 
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বেগানা নারী এবং কোন 
প্রয়োজন ছাড়া তাকানো 
হারাম 
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x । EEL 
Es A I 


a 


ET 


বেগানা নারীর সঙ্গে নির্জনে 
একত্রবাস করার নিষেধাজ্ঞা 
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পরস্পরের অনুকরণ হারাম 
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শয়তান ও কাফেরদের 
অনুকরণ করা নিষেধ 
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কালো কলপ ব্যবহার নর- 
নারী সকলের জন্য নিষিদ্ধ 


২৯৪ 
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মাথার কিছু অংশ মুন্ডন করা 
ও কিছু অংশ ছেড়ে রাখা 
অবৈধ। পুরুষ সম্পূর্ণ মাথা 
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মুন্ডন করতে পারে; কিন্তু 
নারীর জন্য তা বৈধ নয়। 
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মাথা ও দাড়ি ইত্যাদি থেকে 
সাদা চুল উপড়ে ফেলা এবং 
সাবালক ছেলের সদ্য গজিয়ে 
উঠা দাড়ি উপড়ে ফেলা নিষিদ্ধ 
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ডান হাত দিয়ে ইন্তিঞ্জা করা 
এবং বিনা কারণে ডান হাত 
দিয়ে গুপ্তা্গ ট্টপর্শ করা 
মাকরূহ 
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বিনা ওজরে এক পায়ে জুতা 
বা মোজা পরে হাঁটা ও 
দাঁড়িয়ে জুতা বা মোজা পরা 
অপছন্দনীয় 
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ঘুমন্ত, (অনুপস্থিত) ইত্যাদি 
অবস্থায় ঘরের মধ্যে জক্ষলন্ত 


আগুন বা প্রদীপ না নিভিয়ে 
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ছেড়ে রাখা নিষেধ 
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স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাধ্যাতীত 
কর্ম করা নিষেধ 
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iii as oc 


মৃত্যের জন্য মাতম করে 
কাঁদা, গাল চাপড়ানো, বুকের 
কাপড় ছিড়া, চুল ছেড়া, মাথা 
নেড়া করা ও সর্বনাশ ও 
ধক্ষংস ডাকা নিষিদ্ধ 
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গণক, জ্যোতিষী ইত্যাদি 
ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন 
নিষেধ 
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অশুভ লক্ষণ মানা নিষেধ 


৩০৪ 


পাথর, দেওয়াল, ছাদ, মুদ্রা 
ইত্যাদিতে প্রাণীর মূর্তি খোদাই 
করা হারাম। অনুরূপভাবে 
দেওয়াল, ছাদ, বিছানা, 
বালিশ, পর্দা, পাগড়ী, কাপড় 
ইত্যাদিতে প্রাণীর চিত্র অঙ্কন 
করা হারাম এবং মূর্তি ছবি 


৩০৫ 
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1008 


নষ্ট করার নির্দেশ 
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শিকার করা, পশু রক্ষা বা 
ক্ষেত খামার, ঘরবাড়ি পাহারা 
দেওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া কুকর 
পোষা হারাম 
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উট বা অন্যান্য পশুর গলায় 
ঘবটা বাঁধা বা সফরে কুকুর 
এবং ঘুঙুর সঙ্গে রাখা মকরহ 
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নোংরাভোজী পশুকে সওয়ারী 
বানানো মকরূহ, যে হালাল 
পশু সাধারণতঃ মানুষের 
সওয়ার হওয়া মকরূহ। এরূপ 
নোংরাভোজী উট যদি ঘাস 
খেতে লাগে তাহলে তার মাংস 
পবিত্র হবে বিধায় মকরহ 
থাকবে না। 
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মসজিদে থুথু ফেলা নিষেধ। 
যদি থুথু ফেলা হয়ে থাকে 
তাহলে তা পরিক্ককার করা 
এবং যাবতীয় আবর্জনাদি 


৩০৯ 
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থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখার 
নির্দেশ 
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মসজিদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ 
ও হৈ-হল্লা করা, হারানো বস্তুর 
খোঁজ বা ঘোষণা করা, কেনা- 
বেচা করা, ভাড়া বা মজুরী বা 
ইজারা চুক্তি ইত্যাদি অনুরূপ 
কর্ম নিষেধ 


৩১০ 


SH BS LL 
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(কাঁচা) রসূন, পিঁয়াজ, লীক 
পাতা তথা তীব্ৰ দুৰ্গন্ধ জাতীয় 
কোন জিনিস খেয়ে, দুর্গন্ধ দূর 
না করে মসজিদে প্রবেশ করা 
নিষেধ তবে নিতান্ত 
প্রয়োজনবশতঃ জায়েয ৷ 
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জুমআর দিন খুৎবা চলাকালীন 
সময়ে দুই হাঁটুকে পেটে 
লাগিয়ে বসা অপছন্দনীয় 
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যুলহিজ্জার চাঁদ উঠার পর 
কুরবানী হওয়া পর্যন্ত কুরবানী 
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J 4d 3 
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করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির নিজ 
নখ, চুল-গোঁফ ইত্যাদি কাটা 
নিষিদ্ধ 
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গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা 
নিষেধ, আল্লাহ ছাড়া কোন 
সৃষ্টি; যেমন পয়গস্বর, কা'বা, 
ফিরিপ্তা, আসমান, বাপ-দাদা, 
জীবন, আত্মা, মাথা, রাজার 
প্রভৃতির কসম খাওয়া নিষেধ। 
আমানতের কসম অধিকতর 
কঠিনভাবে নিষিদ্ধ ৷ 


৩১৪ 


EE ME 
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SEL 55 ol 
«BS 3 5; 


E54 23 


ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কসম খাওয়া 
কঠোর নিষিদ্ধ 


৩১৫ 


নির্দিষ্ট বিষয়ে কসম খাওয়ার 
পর যদি তার বিপরীতে 
ভালাই প্রকাশ পায়, তাহলে 
কাজটাই করা উত্তম 


নিরর্থক কসম, অহেতুক 


৩১৬ 


৩১৭ 


EEE 
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কথায় কথায় নিরর্থক কসম 
খাওয়ার ব্যাপারে কোন 
পাকড়াও হবে না এবং তাতে 
কাফ্ফারাও দিতে হবে না। 
যেমন অকারণে অনিচ্ছাপূর্বক 
অভ্যাসগতভাবে আল্লাহর 
কসম! এটা বটে। আল্লাহর 
কসম! এটা নয়।॥ ইত্যাদি 
শব্দাবলী মুখ থেকে বের হয়। 


EFS 


B55 NE 
2S HF G4 
bc NY ss 

DS 45 hl; 


খাওয়া মকরূহ; যদিও তা 
সত্য হয় 


৩১৮ 


3 BA BS Lk 
১০ 58 ১5 2) 


জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা 
করা মকরূহ। অনুরূপ 
আল্লাহর নামে কেউ কিছু 
চাইলে না দেওয়া বা সুপারিশ 
করলে তা অগ্রাহ্য করা 
মাকরূহ । 


৩১৯ 
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SE ALE Se 

ERY 


রাজা বা অন্য কোন 


নেতৃস্থানীয় ৰ মানুষকে 
‘রাজাধিরাজ’ বলা হারাম। 
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৩২০ 


oN IMAL Ns 


কেননা, মহান আল্লাহ ব্যতীত 
ওঁ গুণে কেউ গুণান্বিত হতে 
পারেনা 


কোন মুনাফিক, পাপী ও 
প্রভৃতি দ্বারা সম্বোধন করা 
নিষেধ 


৩২১ 


KEE 56 fal 
E৯4 ৷ 
43 523 ৯45 


জক্ষরকে গালি দেওয়া মকরূহ 


৩২২ 


LBS Lk 


ঝড়কে গালি দেওয়া নিষেধ ও 


৩২৩ 


EF GE JE 
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মোরগকে গালি দেওয়া নিষেধ 


৩২৪ 


BM IL BS SL 


অমুক নক্ষত্রের ফলে বৃষ্টি 
হল বলা নিষেধ 


৩২৫ 


J GE SA ob 
55:55 0 3) 


বলে ডাকা হারাম 


৩২৬ 


36৬ 


অশ্লীল ও অসভ্য ভাষা প্রয়োগ 
করা নিষেধ 


৩২৭ 


EEE 


SU 35 


কষ্ট কল্পনার সাথে গালভরে 
কথা বলা, মিথ্যা বাক্পটুতা 


৩২৮ 


S$ LE AS SE 
Si 4 
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প্রকাশ করা এবং সাধারণ 
মানুষকে সম্বোধনকালে উদ্ভট 
ও বিরল বাক্য সম্বলিত ভাষা 
প্রয়োগ অবাঞ্জনীয় 


EE WH] Bs; 
xi ঁঞ3 ৮০০); 
3 58 55 

5A st 


আমার আত্মা খবীস হয়ে 
গেছে বলা নিষেধ 


৩২৯ 


EES IF AS 


35 


রাখা মাকরূহ 


৩৩০ 


EI 


5 


শরয়ী কারণ যেমন বিবাহ 
প্রভৃতি উদ্দেশ্য ছাড়া কোন 
সৌন্দর্য বৰ্ণনা করা নিষেধ 


৩৩১ 


495 5 Zl 
SN sg A ue 
#3 DB J EE 

243 6S B54 


‘হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও, 
তাহলে আমাকে ক্ষমা কর’ 
কারো এরূপ দুআ. করা 
মাকরূহ; বরং দৃঢ়চিত্তে প্রার্থনা 
করা উচিত 


৩৩২ 


‘আল্লাহ এবং অমুক যা চায় 
(তাই হবে)’ বলা মকরূহ 


৩৩৩ 


AG J AAS DG 


S30 155 hl 


এশার নামাযের পর কথাবার্তা 


৩৩৪ 


54 855 ০% 
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বলা মাকরূহ 


555) sll 


যদি কোন স্ত্রীকে তার সবামী 
বিছানায় ডাকে, তাহলে কোন 
শরয়ী ওজর ছাড়া তার তা 
উপেক্ষা করা হারাম 


৩৩৫ 
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সবামীর উপস্থিতিতে কোন স্ত্রী 
তার অনুমতি ছাড়া কোন 
নফল রোযা রাখতে পারেনা 


৩৩৬ 


sl pio =~ > 
YL 2৮ 2359 ER 


রুকু সাজদাহ থেকে ইমামের 
আগে মাথা তোলা হারাম 
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1015 


দিকে তাকানো নিষেধ 


A EATEEVOATS 


বিনা ওযরে নামাযে এদিক- 
ওদিক তাকানো মাকরূহ 


৩৪১ 
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কবরের দিকে মুখ করে 
নামায পড়া নিষেধ 


৩৪২ 


JD AMSG 
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নামাধীর সামনে দিয়ে পার 
হওয়া হারাম 


৩৪৩ 


Ss A ik 
L222) % 


নামাযের ইকামত শুরু হবার 
পর নফল বা সুন্নত নামায 
পড়া মাকরূহ 


৩৪৪ 


Ei HS SG 
5 IU 3 rl 


£0 5 541 Ey 


এবং নামাযের জন্য জুমআর 


৩৪৫ 


54 5 le Sl 
Js Ds 


সওমে বিসাল, অর্থাৎ 
একাদিক্ৰমে দুই বা ততোধিক 
দিন ধরে বিনা পানাহারে রোযা 
রাখা হারাম 
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৩৪৬ 


3 J) EE ক 
4 5 3 pS 
HELE 

CEES; 


কবরের উপর বসা হারাম 


৩৪৭ 


bE 5 od SC 
LS 


কবর পাকা করা ও তার 
উপর ইমারত নির্মাণ করা 
নিষেধ 


৩৪৮ 
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মনিবের ঘর ছেড়ে 
ক্রীতদাসের পলায়ন নিষিদ্ধ 


৩৪৯ 


SU i BS LE 
955 S32) 


ইসলামী দন্ড বিধান প্রয়োগ না 
করার জন্য সুপারিশ করা 
হারাম 


৩৫০ 


3 


লোকেদের রাস্তা-ঘাটে এবং 
ছায়াতলে পেশাব-পায়খানা 
করা নিষেধ 


৩৫১ 


558 gf fl 
55 S08 SE GB 
E45 sll 21545 


অপ্রবহমান বদ্ধ পানিতে পেশাব 
ইত্যাদি করা নিষেধ 


৩৫২ 


Jl 5 SA SG 
Sd S45 


উপহার ও দান দেওয়ার ক্ষেত্রে 
পিতার এক সন্তানকে অন্য 
সন্তানের উপর প্রাধান্য দেওয়া 
মাকরূহ 


৩৫৩ 


I Pes AS Sb 


LP EE D5 PS 
ngs 
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৩৫৪ 


dl 25) BE 


A FN) 


rel iS 


৩৫৫ 


SN ses Ye el 


331 65 


অন্য খাতে ধন-সম্পদ নষ্ট 
করা নিষিদ্ধ 


৩৫৬ 


U5) 8 Sl 
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কোন মুসলমানের দিকে অন্তর 
দ্বারা ইশারা করা হারাম, তা 
সত্যিসত্যি হোক অথবা ঠী্রা 
ছলেই হোক। অনুরূপভাবে 
নগ্ন তরবারি দেওয়া-নেওয়া 
করা নিষিদ্ধ 


৩৫৭ 


J 55) se fal LL 
S58 D2 PE 
ESE 
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El 


Ys 


আযানের পর বিনা ওযরে 
ফরয নামায না পড়ে মসজিদ 


৩৫৮ 


G2 CE LS 
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থেকে চলে যাওয়া মাকরূহ 


৩৫৯ 


৩৫9 5 SU 
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&ঁ এ AS SL 
se = 53:3) 
35 SEE Lb 
BAS sel 1 51545 


> 


মহামারী-পীড়িত গ্রাম-শহরে 
প্রবেশ ও সেখান থেকে 
অন্যত্ৰ পলায়ন করা নিষেধ 


৩৬১ 


CE AK 
5 G3 Ss Les 
LS Ls 13 


৩৬২ 


sll 


অমুসলিম দেশে বা অঞ্চলে 
করা নিষেধ; যদি সেখানে তার 
অবমাননা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার 
আশংকা থাকে তাহলে 
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৩৬৩ 


Ed) Be Al fe 
Dy A sath 
£5 2s BS) 

3s 


পানাহার, পবিত্রতা অর্জন তথা 
অন্যান্য ক্ষেত্রে সোনা-রূপার 


6) Jal rE SG 
S$ L356; Al 
৩৬৪ | 554%); 274 KN 
Jl) 225 


পুরুষের জন্য জাফরানী রঙের 
পোশাক হারাম 


J EEE 
৩৬৫ ies 


রাত পর্যন্ত সারাদিন কথা বন্ধ 
রাখা নিষেধ 


০ 5০ I 
৩৬৬ FM des 


নিজ পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা 
বলে দাবী করা বা নিজ মনিব 
ছাড়া অন্যকে মনিব বলে দাবী 
করা হারাম 


SUB 4 Sk 
sf AE Jd 3) 


৩৬৭ NE 
ly 26 9140555 


আল্লাহ আয্যা অজাল্প ও তাঁর 
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিষিদ্ধ কর্মে 
লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্কীকরণ 


ye A 
FEM ELISE 
৩৬৮ | 5 $০ 5 5 5s 


হারামকৃত কাজে লিপ্ত হয়ে 
পড়লে কী বলা ও করা কর্তব্য 


5 i iL 


৩৬৯ | 


Els eb 
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৩৭০ | ৬/65৮৯); 
2 YE EER TY 
ক্ষমাপ্রার্থনামূলক নির্দেশাবলী 
ক্ষমা প্রার্থনা করার আদেশ ও ME, 29 di 
তার মাহাত্ম্য ৩৭১ LS; 
আল্লাহ তাআলা মু’মিনদের J 
জন্য জান্নাতের মধ্যে যা প্রস্তুত hs dh ial oa ৩ 
রেখেছেন 22S FN IGS 
দাজ্জাল ও কিয়ামতের J ঢ 
নিদৰ্শনাবলী é K JEAN S331 LG 
< ৩৭৩ | ৪/5; LA 
ক্ষমা প্রার্থনা করার আদেশ ও Nh 29 
তার মাহাত্ম্য ৩৭৪ LG 
আল্লাহ তাআলা মু’মিনদের J 
জন্য জান্নাতের মধ্যে যা প্রস্তুত Se A isl GE 


HG SN ds 
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রিয়াদুস সালেহীন গ্রন্থের যঈফ (দুর্বল) হাদীসের 


তালিকা 


হাদীস ক্ৰটিযুক্ত 

নং হাগিলেরযতা বর্ণনাকারী 
সে ব্যক্তি জ্ঞানবান যে তার নিজের | আবু বাক্র ইবনু 

৬৭ | আত্মপর্যালোচনা করে ........... আবার আল্লাহর | আবী মারইয়াম 
(অনুগ্রহের) আশা পোষণ করে। 

? উপযুক্ত কারণে স্ত্রীকে প্রহার করলে সে জন্য | আব্দুর রহমান 
স্বামীকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে না। মাসলামী 
সাতটি জিনিসের পূর্বেই তোমরা জলদি সব 

ডি কর্ম করে ফেল। তোমরা কি অপেক্ষায় থাকবে | মুহরিয ইবনু 
যে, এমন দরিদ্র এসে যাক ইসলামের আদেশ হারুন 
পালন হতে যা বিস্মৃত রাখে? 
বানী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথমে এভাবে অন্যায় | আবূ ওবাইদাহ্‌ 

২০১ | ও অপকর্ম প্রবেশ করেঃ এক (আলিম) ব্যক্তি ইবনু আব্দিল্লাহ্‌ 
অপর ব্যক্তির সাথে মিলিত হতো ....... ইবনু মাসউদ 

২৯২ | অবস্থায় কোন স্ত্রীলোক মারা গেলে সে আলহিমইয়ারী ও 
জান্নাতে প্রবেশ করবে। ..... তার মা তারা 


উভয়ে মাজহুল 


আশিয়াহ -এর সামনে দিয়ে একজন ভিক্ষুক 


৩৬০ || যাচ্ছিল । তিনি তাকে এক টুকরা রুটি প্রদান মাইমূন 
করলেন। ...... 
যদি কোন লোককে কোন তার 
বৃদ্ধ যুবক ত ইয়াষীদ ইবনু 
৩৬৩ | বার্ধক্যের কারনে সম্মান দেখায়, তবে ............ Ete 
যে তাকে সম্মান দেখাবে। | 
আমি উমরাহ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অনুমতি 
Sw: Sane. a eB ARR aa all LE 
ও be 
গেলেও তা আমার কাছে আনন্দদায়ক 
(বিবেচিত) নয়। 
LS ELL যাহ্ইয়া ইবনু 
৪১৩ | করবে? ........ যমীন বলবে, এই এই কর্ম আৰী 
তুমি এই এই দিন করেছো। A 
আদম সন্তানের তিনটি বস্তু ব্যতীত কোন বস্তুর 
অধিকার নেই। একটি বাড়ি, শরীর | হুরাইস ইবনুস 
৪৮৬ 
আবৃত করার জন্য কিছু কাপড় এবং কিছু সায়েব 
রুটি ও পানি। 
৫২৪ | রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর | শাহু ইবনু 
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জামার হাতা ছিলো কক্জি পর্যন্ত হাওশাব 
সাতটি জিনিস প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই তোমরা 

2৮৩ | জল কাজের দিকে অগ্রসর, (৭) | মুহরিয ইবনু 
অথবা কিয়ামাতের যা অত্যন্ত বিভীষিকাময় ও হারুন 
তিক্তকর 
“হে কবরের অধিবাসীরা! তোমাদের উপর 

৫৮৯ | শান্তি বর্ষিত হোক, ........ তোমরা আমাদের Le 
অগ্রগামী । আমরা তোমাদের উত্তরসুরি ৷” | 
এঁ পৰ্যন্ত বান্দাহ্‌ মুত্তাকীদের মর্যাদায় পৌঁছতে 

৬০১ | পারে না, ..নির্দোষ হয়ে বাঁচার জন্য RY 
নিল্প্রয়োজনীয় বিষয় পরিত্যাগ না করে। | 
প্রিয় ভাই আমার, তোমার দু'আর সময় 

es আমাদেরকে যেন ভুলো না। সমস্ত | আসেম ইবনু 
পৃথিবীটা আমার হয়ে গেলেও তা আমার কাছে | ওবাইদুল্লাহ্‌ 
আনন্দদায়ক হিসাবে (গণ্য) নয়। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা 
ছিলেন এবং এক ব্যক্তি আল্লাহর নাম না | মুসান্না ইবনু 

৭৩৬ | নিয়েই খাবার খাচ্ছিলো । | আব্দুর রহমান 
SOOT শাইতানের পেটে যা কিছু ছিল, খুযাণঈ 
বমি করে সবকিছু ফেলে দিল। 
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৭৬২ 


উটের ন্যায় তোমরা এক নিঃশ্বাসে পানি পান 
করো না, বরং দুই তিনবার (শ্বাস নিয়ে) পান 
করো। শেষ করো তখন '“আল- 


ইবনু আতা ইবনে 
আবী রাবাহ 


৭৯৪ 


‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
জামার হাতা কঙ্তি পর্যন্ত লম্বা ছিল ।'& 


র ইবনু হাওশাব 


৮০১ 


a যাও, পুনরায় ওযু কর। সে আবার ওযু 
করে করে এলো তিনি আবার বললেনঃ যাও, 


সালাত কবূল করেন না, যে তার পায়জামা 
এরকম ঝুলিয়ে দিয়ে সালাত আদায় করে। 


আবূ জা‘ফার 


৮০২ 


Ee (আক্রান্ত মুসলিমটি) বললো, এই নে 
আমার পক্ষ থেকে, আর আমি হচ্ছি গিফার 
গোত্রের যুবক ৷ ..... আমার মতে (অহংকারের 
কারণে) তার সাওয়াব বিনষ্ট হয়ে গেছে। 


কায়েস ইবনু বিশ্ব 


৮৩৪ 


এমন লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন, যে লোক 
মাজলিশের মধ্যখানে গিয়ে বসে পড়ে। 


৮০৯৪ 


এক ইয়াহুদী তার সাধীকে বললঃ এসো 
আমরা এই নাবীর নিকট যাই । ফলে তারা 
দু'জন রাসূলুল্লাহ <এর নিকট এল 


আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু 
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৮৯৫ 


অতঃপর আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলাম এবং তাঁর হাতে 
চুম্বন দিলাম । 


আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু 


৮৯৬ 


Ee: যাইদ (দেখা করার জন্য) তাঁর কাছে 
এলেন এবং দরজায় টোকা মারলেন নিজের 
কাপড় টানতে টানতে উঠে গিয়ে নাবী < তার 
সাথে কোলাকুলি করলেন এবং তাকে চুমা 
দিলেন। 


মুহাম্মাদ ইবনু 


৯১৭ 


আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কে দেখেছি, তাঁর উপর তখন মৃত্যু ছেয়ে 
গিয়েছিল, তাঁর সামনে একটি পানি ভর্তি 
an বলছিলেনঃ আল্লাহ! মৃত্যুর কঠোরতা ও 
তার ভীষণ কষ্টের বিরুদ্ধে আমাকে সহায়তা 
কর। 


আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কে দেখেছি, তাঁর উপর তখন মৃত্যু ছেয়ে 
গিয়েছিল, তাঁর সামনে একটি পানি ভর্তি পাত্র 


উরওয়া ইবনু 
সাঈদ আনসারী 


৯৫৪ 


ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, কবরের 
নিকট কুরআনের কিছু অংশ পড়া উত্তম । যদি 
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তার নিকট কুরআন খতম করে, তবে তা 
উত্তম হবে। 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 
i সফর করতেন এবং সফরে রাত্রি হয়ে যেতো, | যুবায়ের ইবনুল 
Ve তখন তিনি বলতেনঃ ইয়া আরযু রাববী ও ওয়ালীদ 
রাববুকিল্লাহ, 
eu কুরআনের কোন অংশই যে ব্যক্তির পেটে নেই | কাবূস ইবনু আবী 
[9) 
সে (সেই পেট বা উদর) বিরান ঘরের সমতুল্য । যিবইয়ান 
কোন ব্যক্তিকে তোমরা যখন মাসজিদে যাওয়া 2 
দার্রাজ ইবনু 
১০৬৭ | আসায় অভ্যস্ত দেখতে পাও তখন তার নবি সা 
ঈমানদারীর সাক্ষী দাও। কারণ 
হৰ “তোমরা ইমামকে কাতারের ঠিক মাঝখানে বাশীর ইবনে 
৩ ন 
| কর । আর কাতারের ফাঁক বন্ধ করো।” খাল্লাদ এবং তার 
মা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 
সাথে আমরা মক্কা থেকে মাদীনার পানে | ইয়াহ্‌ইয়া ইবনুল 
১১৬৬ 
রওয়ানা দিলাম। আমরা যখন ‘আযওয়ারা হাসান 
নামক স্থানের 
১২৪৪ | যখন রাত্রি এ (পূর্ব) দিক থেকে আগমন | কুররা ইবনু আব্দির 
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করবে এবং দিন এ (পশ্চিম) দিক থেকে রহমান 
প্রস্থান করবে এবং সূর্য ডুবে যাবে, তখন 
অবশ্যই রোযাদার ইফতার করবে৷” 
নিজের জীবনকে তুমি কষ্ট দিয়েছো । অতঃপর 
১২৫৬ | বললেন, রামাযানে রোযা রাখো, এরপর প্রতি 
মাসে একদিন করে (রোযা রাখো) ৷ ....... bh 
রোযাদারের সামনে যখন খাবার 
আহারকারীদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত 
১২৭৪ লাইলা 
বা পেট ভরে না খাওয়া পর্যন্ত তার 
(রোযাদারের) জন্য ফেরেশতারা ...... 
আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে একটি তীরের কারণে 
us জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তীর প্রস্তুত কারক, | খালেদ ইবনু 
যে তা প্রস্তুতে সাওয়াব কামনা করে, তীরটি যায়েদ 
নিক্ষেপকারী ..... 
মু‘মিনকে কল্যাণ (দ্বীনের জ্ঞান) কখনো তৃপ্তি | আবুল হায়াসাম 
১৩৯৪ | দিতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার শেষ | হতে বর্ণনাকারী 
গন্তব্য জান্নাতে পৌঁছে। দাররাজ 
সহ প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর প্রশংসার | কুর্রা ইবনু আব্দির 
[6) 
সাথে আরম্ভ না করলে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। | রহমান মু'য়াফিরী 
১৪৯৫ শাবীব 


নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর 
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দাউদ (আঃ)-এর এতটি দু'আ ছিলঃ 


ae “আল্লাহুম্মা ইন্ী আসআলুকা হুববাকা ওয়া | আব্দুল্লাহ্‌ ইবনু 
হুববা মাইয্যুহিববুকা ওয়াল ‘আমালাল্লাষী | রাবী'য়াহ্‌ দেমাস্কী 
ইউবাল্লিগুনী হুববাকা, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ণ ক তার 
অগণিত দু'আ করেছিলেন, তার কোনটি লাইস ইবনু আৰী 
১৫০০ | আমরা স্মরণ রাখতে পারলাম না। আমরা 
বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম .......... । 
নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
Sia একটি দু'আ ছিলঃ “আল্লাহুম্মা ইন্নী | খালাফ ইবনু 
[6) 
আসআলুকা মুজিবাতি রহমাতিকা, ওয়া খালীফাহ্‌ 
'আযাইমা মাগফিরাতিকা, ওয়াস ............ 
আল্লাহর যিকর ভিন্ন অধিক কথা বলো না। 
কেননা আল্লাহ তাআলার যিকর শূন্য অধিক | ইবরাহীম ইবনু 
১৫২৬ | কথা বার্তা অন্তরকে শক্ত করে ফেলে আর | আব্দিল্লাহ্‌ ইবনে 
শক্ত অন্তরের লোক আল্লাহ থেকে সবচাইতে হাতেব 


দূরে | 
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অন্য কারো দোষ-ক্রুটি বর্ণনা না করে। কেননা | ওয়ালীদ ইবনু 
তোমাদের সঙ্গে আমি প্রশান্ত মন নিয়ে সাক্ষাৎ | আবী হিশাম 
করতে চাই । 
তোমরা হিংসা থেকে দূরে থাক। কেননা হিংসা 
HEC EY ৰ 

১৫৭৭ | | আবী উটসায়েদের 
দেয়, যেভাবে আগুন শুকনো কাঠ বা ঘাস ছাই 
করে ফেলে। = 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

১৬৪৯ | নারীদেরকে তাদের মাথার চুল মুন্ডন করতে 
নিষেধ করেছেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পসাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে 

i আমি বলতে শুনেছিঃ ‘ইয়াফাহ’ অর্থাৎ রেখা | হাইয়্যান ইবন 
টেনে, ‘তিয়ারাহ’ অর্থাৎ কোন কিছু দর্শন করে আলা 
এবং ‘তারক’ অর্থাৎ পাখি ....... 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 

Lu সম্মুখে অশুভ বা কুলক্ষণ সম্পর্কে কথা | ডউরওয়া ইবনু 
হচ্ছিল। তিনি বললেনঃ এর মধ্যে ভাল হলো আমের 
ফাল কিন্তু কোন মুসলিমকে ........ 

১৭৩১ | রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


বলেছেন, আল্লাহর সত্ত্বার দ্বারা জান্নাত ব্যতীত 
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অন্য কিছু চাওয়া ঠিক নয় । 


১৭৬৫ 


সালাতরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকিও না। 
কেননা নামাযের ভিতর এদিক-সেদিক 
দৃষ্টিপাত একটি বিপৰ্যয় । যদি ডানে-বামে ...... 


১৮৪১ 


রাসূলুল্লাহ বলেছেন, “মহান আল্লাহ অনেক 
জিনিস ফরয করেছেন তা নষ্ট করো না, 
অনেক সীমা নির্ধারিত করেছেন তা লংঘন 


সা‘লাবা 


আলখুশানী 


১৮৮২ 


যে লোক সবসময় গুনাহ মাফ চাইতে থাকে 
(আস্তাগফির.ল্লাহ পড়তে থাকে) আল্লাহ তাকে 
প্রতিটি সংকীৰ্ণতা অথবা কষ্টকর অবস্থা থেকে 


হাকাম ইবনু 
মুস'য়াব 
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